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পরিদাস্িকা 


বি. সপকার ও অধ্যাপক এস. আর. দাস সম্পাদিত “আধুনিক বাংলা 
সাহিতোর ইতিহাস” (প্রশ্বোত্বরে ) গ্রন্থধানি নান! দিক থেকে বেশ উল্লেখষোঁগ্য 
হয়েছে । সংক্ষিপ্ত পরিবেশের মধ্য উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর সাহিত্যের গতি- 
প্রকতিৰ এমন তথাবহুল আলোচনা আর*চোখে পড়ে নি। ছাত্রপাঠ্য এইজাতীয় 
ষে ছু"চারখানা বই দেখেছি তাতে যেমন তথ্যগত ক্রি, তেমনি বিচার-বিভ্রাট 
চোখে,পডেছে । এই গ্রস্থথানি সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং সাহিত্যের 
ইতিহাস-শিক্ষা্থীর পক্ষে আদর্শস্থল । এই বই পডলে পরীক্ষার প্রশ্নোজন ত 
মিটবেই, তা ছাডা বিগত ছৃ*শ বছর ধরে বাঙালীর সাহিতা-ভাবনা কোন্‌ 
বিচিত্র পথ ধরে বারবার বাঁক ফিরেছে তার সম্বন্ধে একট] স্পষ্ট ধারণা হবৰে। 
এই ধারণাট! দৃঢ হলেই সাহিত্যের ইতিহাস-সনবন্ধীয় জ্ঞান হর পাকা । একটি 
ক্ষদ্রায়তন পুস্তকের মধ্ো জ্ঞানের এই ভিত্তি রচনার চেষ্টায় লেখক সার্থক 
হয়েছেন । আমি তাকে অভিনন্দন জানাই । 


চাব্রিটি পর্বে ভাগ করে লেপক পাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস আলোচন৷ 
করেছেন ! প্রথম পবে পেনের্সীসের কথা, তারপর বাঙালীর মননশীলতার 
আঁধারবরূপে বাংল গগ্যের কমবিকাশধারার স্তর-পরম্পর। নির্দেশ । বিষক্তগুলি 
প্রশ্নভঙ্গিতে উপস্থাপিত হলেও এঁতিহামিক ক্রমটি সধত্বে রক্ষা কর! হয়েছে । 
দ্বিতীষ্ব পর্বে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক আলোচনায় প্রতিভাধর 
মাহিত্যিকদের যূল্যাক়ন-প্রচেষ্ট! প্রশংসনীয় । বাগ বাহুল্য, পাপ্তিত/-প্রকাশের 
উত্কট অধ্যবসায় নেই, সহজ ভঙ্গিতে সরল ভাষায় লেখক প্রয়োজনীয় তথ্য- 
সমাবেশ করে সাহিত্যিকদের সাহিত্যক্ৃতির স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তৃতীন্ন 
পর্বে বাংল! কাব্য ও কবিতার ধাঁরাম্্ব মহাকাব্য, আখ্যানকাঁব্য এবং গীতিকাব্য- 
ধারার ষে প্রসার হয়েছে তার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও 


| ৪ || 


সাম্প্রতিক কালের কাব্যের উপর ধে আলোকসম্পাত হয়েছে তাও উল্লেখষোগ্য। 
চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিন্ময়কর প্রতিভার দ্যুতি কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যে 
সংহত সৌন্দষে প্রকাশ করার ক্ষমতায় লেখক বিন্ময়কর শক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য অন্বন্ধে সমন্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এমন স্থন্বরভাবে 
উপস্থাপন। করার কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করবেন। 
গ্রন্থখানি স্থলিখিত 3 বিষয়গুলি স্থবিন্যত্জ , মন্তব্যগাল প্রাণধানষোগ্য ; 
ভাঁষ৷ প্রাঞ্জল, স্থখপাঠয, সহজবোধ্য ; তথ্যগুলি যথাসগুব নিল এবং সাহিত্য- 
বিচারে বিজ্ঞতার পরিচয় আছে । বি.এ. অনা এবং এম. এ. পরীক্ষাথান্ের 
সর্বগ্রকার প্রয়োজন মিটাখার দাবী এই গ্রন্থথানি করতে পারে। বাংলা 
সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ সাধারণ পাঠকও গ্রন্থথানি পডে আনন্দ পাবধেন। 
শ্রেরম্থ চক্রবতাঁ 
অধ্যাপক 


রবীন্দরভারতী বিশ্ববিদ্ধালয়) 
কলিকাত। 
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বিবয়-বিন্যাস 


প্রথম খণ্ড £ তুচন। পর্ব 
১। বাংল] মাহিত্যেৰ নবযুগ 
১। নমব্যগের সাঁহিতাধার! 
দ্বিতীয় খওঃ (ক; গগ্ভসাহিতের বিবরণ 
| 'আদিযুগের গছ 
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৩। ফোঁট উইলিয়ম কলেছগ এ বাণ্ল। গন্থা 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
এখন শ্ওও 
সুচনা-পব 


প্রশ্ন ১। বাঁংল। সাহিত্যের নবগুগ কাহাকে বলে? এই যুগের 
উল্লেখযোগ্য €বৈ শিষ্ট্য গুলি উল্লেখ কর । 


উত্তর। বাংলা সাহিত্যের নবধুগ প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ আগমনের পর হইতে 
চিত হয়। এককথায় বলা যাইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
ভাবধারাদ্বারাই নবদূগের ধনিয়াদ গঠিত হইয়াছে । কেহ কেহ ইংরাজী সাহিত্যের 
ইতিহাসের অনুকরণে এই যুগকে “উষ্টোরিয়। যুগ? নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
পর্থদশ-যোড়শ শতাবীতিে ইতালীতে যে নব-জাগুতি বাঁ [3009715501006 হয 
হইয়াছিল তাহ্থারই প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যকে নৃতন পথে 
প্রবর্তনা দেয়। বাংলাদেশ সচেতন ভাবে পাশ্চাত্য রেনেসান্স 
দ্র'ধা শন্তপ্রাণিত ভ্ইয়াছে বলা যায় না। কিন্ধু ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ের পর ফোর্ট 
উহপিঘম কলেজ প্রতিষ্ঠা, শ্রামপুব মিশন গ্রতিঠা এবং তাহারও কিছুদিন পর 
হিপ কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার পর শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে মানস-পরিবর্তন ঘটে 
তহারই প্রতিষ্পনে বাংলা সাহিত্যে নবধূগের প্রতিষ্ঠা । প্রাচীন যুগের সর্বশেষ 
কি ভারতচন্ত্র পলাশীর যুদ্ধের তিন বংমর পর পোকান্তরিত হন। তাহার পর 
ইংরাজ-বণিকদের প্রতৃত্বে বঙ্গদেশ একটি চঞ্চল অনুভূতির মধ্য দিয়া কাটাইতে 
থাকে । ঠিক সেই মুহুর্তেই নবষুগের সুচনা হয় নাই। এতিহাসিক আপোচনার 
স্থবিধার জন্ত সাহিত্যের এতিহ[মিকরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতেই নবধুগের কাল-নির্দেশ 
করিয়াছেন। কবি-ওয়ালাদের গানে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
গছারচনার প্রয়াসে নবমুগের প্রকৃত অভ্যাগম হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রখর 
মধ্যান্ছে যখন মহাত্মা রামমোহনের বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র 
ধর্ম ও সাহিত্যকে নৃতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছে । হিন্দুকলেজের, ছাত্রদল 


যুগের কাল-নিদেশ 


২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


ইয়ং বেঙ্গল নামে বিম্ময়কর বিদ্রোহ সুচনা করায় যে ভাবছন্দের স্ত্রপাত হয় সেই 
ছন্দের পরম লগ্নেই বাংলা সাহিত্যে নবধুগের প্রথম প্রতিষ্ঠা । 

নবযুগের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল। পুরাতন দেববিশ্বাস, 
অন্ধ সংস্কার এবং নিদ্রিয় ওুদাসীন্য পরিহারের পথ ধরিয়াই নবধুগের প্রাথমিক 
অভিযাত্রা । ব্রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রাচীন 

শান্রগ্রন্থাদির পুনবিচার এবং নবতর ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ 

নবযুগের লক্ষ”. করিলেন। নঈশ্বরপগ্তপ্ত সাজ-সংস্কার ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে 
চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে আত্মস্থ হইবার উপদেশ দিলেন এবং প্রাচীন এতিহা সম্বন্ধে 
সচেতন করিলেন । গ্রীষ্থান পাদরীদের চেষ্টায় এবং তীহার্দের অনুসরণে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা দিক আলোচনার স্ত্রপাত হইল । সংবাদপত্রের মাধ্যমে যুক্তি ও 
বিচারমূলক গগ্রচনার প্রসার ঘটিল এবং জাতীয়তাবোধের জলন্ত অঙস্ভূতিতে 
শিক্ষিত জন্প্রদায়ের মধ্যে পাহিত্যের আঙ্গিকরচনায় তীব্র সংস্কার-কামিতা প্রকাশ 
পাইল। কাব্যে, গগ্যরচনায়, নাটকে, নাট্যাভিনয়ে এবং সঙ্গীতবৈচিত্র্যে বাংলা- 
সাহিত্যে যেন “কোটালের বান” ডাকিয়া গেল। ইছার ফলে এই যুগের সাহিত্যে 
কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। 

মানবমহিমায় বিশ্বাস ও মানবতাবোধ এই যুগের প্রধান লক্ষণ | মানুষ দেবতার 
হাতের ক্রীড়নক নয়, মানুষের ব্যক্তিম্বাধীনতা ও মহিমাবোধ আছে-_-এইরূপ একটি 
বিশ্বাসের বশে নবঘুগের সাহিত্যে মানুষের প্রাধান্য । ভারত- 
চক্রে আন্দামঙ্গলে এবং বোসাঙ্‌ রাঁজনভার সাহিত্যে 
মানুষকে মুখ্য স্থান দিবার অভিপ্রায় প্রকটিত হয়। এই যুগে মানুষের এঁহিক 
ও নৈতিক শক্তি আহরণের জন্য জ্ঞ/নবিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন করা 
হইয়াছিল । 

এই যুগ্রে ছিতীয় অথচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হইল প্রখর জাতীয়তাবোধ। 
বাঙ্গালীর মধ্যে শ্বদেশচৈতন্য সঞ্চারিত হওয়ায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা স্পৃহা! জাগে, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন এতিহোর গৌরবময় 

অধ্যায় বাঙ্গালীর কাছে তুলিয়া ধরিয়া জা।ত হিসাবে 

আতীয়তাবোধ বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। ঈশ্বরগুপ, রামমোহন, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রক্গলাল, হেম-মধু-নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা 
জাতাঁয়তাবোধের উল্লেখযোগ্য পরিচয় তীহাদের রচনায় ফুটাইয়া তোলেন। 


মানবতা 


সুচন] পর্ব ৩ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বন্থ এবং নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টা এবং 
ব্রান্মমমাজের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়। 

বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভরতা এই যুগে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখ! ধিয়াছিল। 
গছ্য সাহিত্যের স্থষ্টি এবং ধর্মীয় বাদান্বাদের সুত্রে এই যুগ বিশিষ্ট । মান্য অন্ধ 
বিশ্বাসে কিছুই মানিয়। লইবে না, যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লইবে__এই 
প্রকার মনোভাব এই যুগেই গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ধর্ম 
ও সমাজ-সংস্কার-মূলক বহু রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে 
থাকে । একদিকে যেমন বহু প্রবন্ধ রচিত হয়, অপর দিকে 
নাট্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের ্বর্ণদিগন্ত খুলিয়া যায়। অন্ধসংস্কারের যবনিকা 
উন্মোচিত হওয়ায় মানুষের মনে যে প্রবল জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে তাহারই চমত্কার 
প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই যুগের সাহিতো । 


বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও 
যুক্তিবাদ 


প্রশ্ন ২। বাংল। নবয়ুগের সাহিত্য কোন্‌ কোন্‌ দিকে কি ভাবে 
প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহ! সংক্ষেপে আলোচন। করিয়া! নির্দেশ কর । 

উত্তর ৷ ইংরাঁজ. আগমনের পর হইতেই বাংল! সাহিত্যে নবধুগের স্থচনা । 
বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন গগ্সাহিত্যের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়াছিল, পছ্া- 
সাহিত্যের নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
নাট্যনাহিত্যের গতিবৃদ্ধি করিয়াছিল । ইংরাজ শাসন-বিধির প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা 
সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, হইতে পাবেও নাঁ। কিন্তু হংরাজী শিক্ষ। ও সভ্যতার 
প্রভাব বাঙ্গালী জাতির জীবনে এমনভাবে অন্ুক্রমিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর 
মনীষায় নৃতন ভাবপ্রেরণা জাগে এবং সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ 
ক্রমশঃ পু্টিলাত করিতে থাকে । ১৭৬০ খ্রীষ্টান ভারতচন্দরের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন যুগের শেষ ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হইয়া 
গেল। কিন্তু তখনও নূতন যুগের ভেরী বাজিয়৷ উঠে নাই। ইংরাজী শিক্ষা- 
সভ্যত1 কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া! ক্রমপ্রসার লাভ করিতে থাঁকায় দেববাদনির্ভর 
সাহিত্যরচনার অবসান ঘটে । চিত্ত ও মননশীলতার পরিচয় লইয়া গগ্ভসাহিত্য 
গড়িয়া! উঠে। অত:পর ঈশ্বরগুণ্ধের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নৃতন যুগের কাব্যবাণী এবং 
কলিকাতার সংস্কৃতিবান্‌ লোকের! নাট্যসাহিত্যের অনুরাগী হইয়া! উঠেন। ইহার 
ফলে গঞ্ঠে, পদ্ঠে ও নাটকে বাংলা. সাহিত্যের সমৃদ্ধিস্থচন। দেখা দিল । 


নবযুগের লৃচন1 ও 
সাহিত্যবিকাশ 


৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


বাংলা গগ্সাহিত্যকেই নৃতন যুগের প্রথম অবদান বলা যাইতে পারে। পূর্বে 
বাংল! গদ্যের ব্যবহার ছিল না । চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজে কিছু কিছু বাংল 
গছ্য বাবহার করা হইত। খ্রীষ্টান 1মশনারীর1 বিশেষ উদ্দেশ্টে 
এ বৰ. গছ্যচর্চা করিয়াছিলেন । ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার 
জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ্ষ্টি। এ উপলক্ষে অনেকগুলি 
গগ্ভগ্রন্থ রচিত হয়। তাহাতে এমন একটি গগ্ঠরীতি গড়িয়া উঠে যে, বাঙ্গালীর 
ভাবকল্পনা ও মননশীলতা প্রকাশের একটি অভিনব মাধ্যম আবিষ্কৃত হইল। 
জ্ঞানমুলক সাহিত্য রচনার প্রেরণায় গগ্যপাহিত্যের বিকাশ। এই সাহিত্কে 
পরিপুষ্ট করিবার উপায়রূপে দেখা দিল সাময়িক পত্র। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
রাজনারায়ণ বসত, মহষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীধিবর্গ জাতীয় ভাবের অন্ুপ্রেরণায় 
সমৃদ্ধ গদ্যসা হিত্য গড়িয়। তুলিলেন। 
গছ্যসাহিত্য শুধু মননশীলতার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। হৃদয়ের 
স্থকুমার ভাব এবং কল্পনাসমৃদ্ধি প্রকাশের বাহনরপেও গগ্ভভাষার উপযোগিতা 
অনুভূত হইল। বাংপা গগ্যরীতি স্ুনিয়ন্ত্রিত রূপ পরিগ্রহ 
৮ করায় কল্পনামূলক কথাসা হিত্য স্থির অপূর্ব স্থযোগ উপস্থিত 
হইল। টেকর্টাদ ঠাকুর, কালীপ্রলন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীধিবৃন্দ গল্প, 
উপন্য।স, নক্মাচিত্র এবং রসরচনায় বাংলা সাহিত্যের ভাগার পূর্ণ করিতে লাগিলেন । 
নৃতন যুগ বাংলা গ্সাহিত্যের জন্য নৃতন দিগন্ডেবু স্ব্ণদার খুলিয়া] দিল। 
বাংলা পদ্ঘসাহিত্যের নৃতন দ্িগন্তও নবযুগের সুচনায় নূতন আলোকরশ্ি 
লইয়! অুযদিত হয় । ইশ্বরগুষ্টের মধ্যে শাভাসে ইঙ্গিতে যাহার সচন1, মহাকৰি 
মধুস্দনের “মধ্যে তাহার পূর্ণ ওজ্জল্য প্রকটিত হুইয়! উঠিল। পুরাতন কাব্যের 
দেবদেবীরা দল বাধিয়! বিদায় না নিলেও নৃতন যুগের কবিদের 
কাব্যসাহিত্যের ণ পু 
কাল কল্পনায় দেবচরিত্র নৃতন করিয়! গড়িয়া উঠিল। একেশ্বরবাদী 
্রাহ্মমমাজের প্রভাবে এবং পৌঁন্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতি 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনাস্থায় পৌরাণিক দেবতার! নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিলেন । 
মধুস্থদনের রাবণ নরখাদক বীভৎস রাক্ষম নহেন, বীর্ধবান সম্রাট, কর্তব্যনিষ্ট 
গ্রজাপালক ৷ দেবতার! ষড়যন্ত্কারী। বিদেশী কর্তৃক আক্রাস্ত রাজ্য রক্ষার জন্য 


সচন। পর্ব & 


স্বদেশপ্রেমিক রাক্ষসের] প্রকাশ্ঠ যুদ্ধে বীরের সদগতি লাভ করিয়াছিল । হেমচন্দ্রের 
দেবতারা জন্মভূমি শক্রকবলিত হওয়ায় পাতালে ষড়যন্ত্র করিয়া সজ্ঘবদ্ধ হয় এবং 
মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করে । নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ গ্যারিবল্ডভি, কার, 
বিসমার্কের মত এক ধর্ম, এক রাজা, এক সিংহাসন স্তাপন করিতে উদ্যত | এইভাবে 
নৃতন যুগ পৌরাণিক কালের নৃতন তাত্পর্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। গীতিকাব্যের 
বিকাশেও আত্মনিষ্ঠ মন্য়তা এবং রোমান্টিক আবেগ প্রকাশ পাইতে থাকে । 
ঈশ্বর গুপ্ত গীতিকাব্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন । গীতিকাব্যের বিষয়ব্যাপকতা 
স্্টি হইল । মানব, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি বহু বিষয় গীতি- 
কাব্যের অন্তভূক্ত হইল । কবি বিহাপ্পীলাল চক্রবর্তা আত্মনিষ্ঠ রোমা্টিক গীতি- 
কবিতার মাধ্যমে কবিমনের সু স্থুকুমার অঙ্ভূ(তগ্ুলি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
গীতিকাব্যধার। উচ্ছলিত হইয়! উঠিল। 
নৃতন যুগে বাংলা সাহিত্যে আর একটি অভিনব স্থট্টি হইল নাটক। আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যে পয়ার ত্রিপদীর একটান। শ্রোতে জীবনধর্মী নাট্যসাহিত্যের উন্মেষ- 
সম্ভাবন৷ ছিল না। ইংরেজী প্রভাব বাংল! নাট্যসাহিত্যকেও ত্বরািত কবিয়াছিল। 
হেরাসিম লেবেডেফ নামক একজন রুশীয় ব্যক্তির চেষ্টায় 
নাট্যসাহিত্যেব ট বচ 
নর রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশীয় নটন্টীর সাহায্যে নাট্যাভিনয় 
হইতে থাকে । ইহাতে উৎসাহিত হইয়1 বাঙ্গালী লেখকের! 
প্রথমতঃ ইংরাজী ও সংস্কত নাটকের অঙ্গুবাদ করিতে থাকেন। ইয়োরোপীয় 
নাট্যাদর্শে মৌলিক নাটক রচনারও প্রয়াস দেখা যাঁয়। যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীতি- 
বিলা” এবং তারাচরণের “ভদ্রাজুন” নাটক এই দিকের প্রথম প্রচেষ্টা। হরচন্দ্ 
ঘোষ মেক্সগীয়রের নাটকগুলির অনুবাদ করিতে থাকেন এবং রামনারায়ণ তর্করত্ু 
সখের থিয়েটারের চাহিদ1 অনুযায়ী সংস্কৃত নাটকের অন্বাদ করেন। কালীগ্রসন্ন 
সিংহও একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। এই সুত্রে বাংলায় বাস্তবধর্মী নাটকেরও 
সুত্রপাত হয়। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্াপ্রথা প্রভৃতি 
সামাজিক বিষয় অবলম্বনে বাস্তবধ্ী নাটকের পদক্ষেপে বাংলা রঙ্গমঞ্চ সচকিত 
হইয়] উঠে । 
নবযুগের চেতনা এইভাবে কাব্যে, গছ্যশিল্লে, নাটকে নান! ভাবে ও ভঙ্গিতে 
গ্রকাশ পাইতে থাকে । চিন্তার ক্ষেত্রে ষেমন বিপ্লব দেখ! দেয়, আঙ্গিক উদ্ভাবনের 
ক্ষেত্রেও নানা অভিনবত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে । 


ভিভীস্স খু 
গন্ত-সাহিত্যের বিবরণ 


প্রশ্ন ১। উনবিংশ শতাব্দীর পুর্বেকার বাংল। গন্ভের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও। বাংল! গছ্ের স্ৃত্টিকে বিদেশীদের কৃতিত্বরপে নিতেশ 
কর! সঙ্গত কিনা! আলোচনা কর । 


উত্তর। উনবিংশ শতাবীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্ঞান ও কর্মের মহান 
প্রকাশ ঘটিয়াছিল বাংলা গদ্যের মাধ্যমে । বাংল! গগ্ধ গঠনের পৌনে, ভাৰ 
প্রকাশের উপযোগিতায় এবং সাহিত্যিক গৌরবে উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্বেও, এমন কি ষোড়শ শতাবী হইতেই, বাংলা 
গণ্য রচনার কিছু কিছু নিদর্শন গবেষকদের হস্তগত হইয়াছে! পয়ার ছন্দে সর্বপ্রকার 
ভাব গ্রকাশের উপযোগিতার স্বযোগ লইয়া সকলেই ছন্দে রচনা করিতেন, গদ্চ 
নিবন্ধ রচনায় কাহারও উৎসাহ ছিল না । তবু চিঠিপত্র, দলিলাস্তাবেজ, সহজিয়া 
বৈষ্ণবদের কড়চা, পাদ্রীদের নিবন্ধ গ্রভৃতি নান! উপকরণ গদ্য রচনার নিদর্শনরূপে 
পাওয়৷ গিয়াছে । 

প্রাচীন গঞ্ভের নিদর্শনরূপে কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ পাওয়! গিয়াছে । সম্পন্ি 
দান ও হস্তান্তরের দলিলগুলি গগ্ ভাষায় লেখা হইত। প্রাচীন চিঠির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কুচবিহারের রাজার পত্র। ১৫৫৫ খরীষ্টাঝে রাজা 
নরনারায়ণ যে পত্র লেখেন তাহার ভাষায় প্রাঞ্ুলতাণ্ডণ 
ছিল। বৈষয়িক এ্রয়োজনে লিখিত গগ্যভাষার প্রকাশ- 
যোগ্যতার দ্রিকেই লেখকেরা বেশি নজর দিতেন । ছিয়াতিরের মন্বম্তরের সময় 
আত্মবিক্রয়মূলক দুচারখানি দলিল পাওয়া গিয়াছে। উহাদের ভাযাও খুব স্পষ্ট 
“এগার রূপাইয়া পাইয়া স্ব-ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় করিলাম |” 
_ এইরূপ ভাষা-গঠন নিন্দনীয় নয়। অগ্টাদশ শতাবীর 
মাঝামাঝি কারারুদ্ধ মহারাজ নন্দকুমীর তাহার পুত্রকে ষে 
পত্র লেখেন তাহাও আদি যুগের গন্ধের উৎকষ্ট নিদর্শন। “মুখ-প্রক্ষালনাদি কিছুই 


কুচবিহারের 
রাজার পত্র 


অগ্যান্ত দলিল 
ও পত্র 


গছ্য-সাহিত্যের বিবরণ ণ 


করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যত যত পাইলাম তাহা 
কত লিখিব।” নন্মকুমারের এই পত্রখানিতে কিছু ফার্সী শব্ধ থাকিলেও বাংল! 
গদ্যের প্রাচীন নিদর্শনরূপে আদশস্থল। ভূকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল 
১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের কাছে যে দরখাস্ত দেন তাহাতেও উতৎকুষ্ট বাংল৷ গদ্য 
ব্যবহার করা হয়। 

যোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা গছ্য-পদ্য মিশ্রিত প্রশ্নোত্তর 
মলক একপ্রকার কড়চা লিখিতেন | নরোত্তম দাসের “দেহকড়চা” গ্রন্থে কিছু গছ্যের 

বহার নিদর্শন আছে। নাথযোগী ও বৈষ্ণব-বৈরাগীরাই কড়চা 

টে রচনা করেন। খ্রীষ্টান পাদরীরাও এই পন্থার অনুসরণ 

করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব গ্রস্থাদিতে গণের সঙ্গে ছড়া মিশিয়া 

গিয়াছিল। লেখকেরা কর্তা কর্ম ক্রিয়া ঠিক করিয়! রীতিসিদ্ধ গগ্য রচনা করিতে 
পারেন নাই। কিন্তু প্রয়োজনসিদ্ধি ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে বাংল। গছ্যের 
উপযোগিতা প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 

খ্রীষ্টান পাদরীদের গছ্য রচনার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাদরীরা বিশেষ আগ্রহ লইয়া গ্য রচনায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য পইয়। কার্ষক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইলেও বাংল! গ্যসাহিত্য ইহাতে বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। পতুর্গীজ 
পাদরীদের মধ্যে দোমিঙ্গো! দে সোপা-ই বোধ হয় প্রথম গদ্য 
লেখক । ফার্ণান্দেজ নামক শ্রীপুরের একজন কর্মচারী 
উপ্বতন কর্ৃপক্ষকে একখানি পত্রে (১৫৯৯, জানুয়ারী ) জানান যে, তিনি 
ধর্মবিষয়ক একখানি কড়চা লিখিয়া পাদদরী সোসাকে দিয়া বাংলায় অনুবাদ 
করাইয়াছেন। ১৫৯৮ গ্রীষ্টান্দের শেষার্ধে বোধহয় গ্রন্থখানি অনূদিত হয়। 

পতুীজ পাদরীর! কিছু কিছু ব্যাকরণ ও অভিধানগ্রস্থ রচন1 করিয়! বিদেশীদের 
বাংলা শিক্ষার পথ প্রন্তত করেন। ধর্ম-মাহাত্মা প্রকাশের জন্য এবং হিন্দুধর্মকে 
ছোট করিবার জন্ত গগ্গ্রস্থ রচন! করা হয়। দোম আন্তোনিও দে রোজারিও নামে 
একজন পারদদরী “ব্রাঙ্ষণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ” নামে 
একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানির বিষয়-_“জনৈক খ্রীষ্টান 
অথবা রোমান ক্যাথণিক ও জনৈক ব্রাক্ষণ ৰা হিন্দুদিগের 
আচার্ধের মধ্যে শান্তর সম্প্কাঁয় তর্ক ও বিচার? । লেখক ছিলেন বাঙ্গালী রাজকুমার । 


দোমিঙ্লে। দে সোসা 


দোম আন্তোনিও 
দেরোজারিও 


৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যেণ ইতিহাস 


বাল্যে মগস্থ্যদের দ্বারা অপহৃত হন এবং পু গীজ পাদরীর কাছে শ্্রীষ্টধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া! হিন্দুধর্মের নুণ্তপাত করিতে থাঁকেন। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ে রোমান হরফে ( ইংরাজী বর্ণমালায় ) গ্রন্থখানি রচিত হয়। 
গ্রন্থখানি লিসবনে আছে এবং অনুমান করা হয় যে, সেখানে মু্রিত হইয়াছিল । 
বইখানির উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন হইলেও বাঙ্গালীর রচনার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট 
হইয়াছিল। 

আর একজন পতুগীজ পাদরী শ্রীষটধর্মের মহিমাপ্রচারক গ্রন্থ লেখেন সম্ভবত 
১৭৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে। তাহার নাম মানৌএল দ্য আস্মম্পর্সাউ। তীহার গ্রন্থের নাম 
“কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” । লিসবন সহরে বইখানি রোমান 
হরফে মুদ্রিত হয়। এইখানিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে বইখানির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে লেখক 
যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে দেশীয় লোকের সহযোগিতা ছিল। কৃপার 
শাস্ত্রের অর্থতেদ গ্রন্থের ভাষায় বিদেশীর জড়তা আছে, তবু ব্যাকরণের নিয়মে 
ভাষাকে বাধিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় । 

আরও ছুই একজন পাদরী কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
সরকারী কাজের প্রয়োজনেও কিছু গগ্যান্$শীলন করেন। কিন্তু তাহার কোন 
সাহিত্যিক মূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে হ্যালহেভের ব্যাকরণের 
উল্লেখ করা যায় । ইংরাজী ভাষায় লেখা ব্যাকরণের উদাহরণ- 
গুলি সব বাংলা । বাংলা হরফে মুদ্রিত ইহাই প্রথম গ্রন্থ । কোম্পানীর কয়েকটি 
আইনের অন্থুবাদগ্রঞ্থও প্রাচীন গগ্চের নিদর্শন। ডানকান-কৃত ইম্পে কোড, 
(১৭৮৫), এডমনস্টোন কৃত কাধবিধির অগুবাদ (১৭৯১), ফরন্টারেব কর্ণওয়ালিস 
কোড. (১৭৯৩) প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 

বাংলা গদ্ঘের স্থষ্টিতে বিদেশীদের উদ্ঘম আমাদের উপকারে আসিয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু গগ্ভাষার গঠনশিল্পে বিদেশীদের কৃতিত্ব সর্বথা ম্বীকার্য নয়। 

বিদেশীরা অর্থ ও প্রর্তিপত্তিবলে দেশীয় লেখকদের ছার! 
০০৮৯৪ রর. লিখাইয়! লইতেন সন্দেহ নাই। কৃপার শাস্ত্রের তুলনায় 
ব্রা্মণ-রোমান-ক্যাথলিক ভাষা শিল্পে উন্নততর । অনুবাদকদের 

অনেকেই উচ্চ বাজকর্মচারী ছিলেন। তীহারা অধীনস্থ লোকেদের দ্বারা 
লিখাইতেন। নন্দকুমারের পত্র এবং দলিলের ভাষা পাদরী লেখকদের ভাষ! 


মানোএল গ্ত 
আস্হম্পর্সাউ 


অন্তান্ত নিদর্শন 


গছ্য-সাহিত্যের বিবরণ ে 


অপেক্ষা! অনেক প্রাঞ্জল। গগ্ধ-শিল্পরচণায় বাঙ্গালীর দানই হ্বাভাবিক ও সঙ্গত 
মনে হয়। 


প্রশ্ন ২। উনবিংশ শতাবক্বীতে বাংল গগ্ঠসাহিত্যের বিকাশে 
শ্ীরামপুরের শ্রীষ্টান মিশনের দানের পরিমাণ নিরূপণ কর । 

উত্তর । বাংলা গছ রচনার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
আরস্ত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং প্ররামপুর 
ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই বাংলা গৃগ্ঠের 
সাহি[ত্যক রূপ ফুটিয়া উঠে এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিকের 
গছ্য রচনায় আকৃষ্ট হন । শ্রীষ্টধর্ম প্রচাবের জন্য প্রোটেস্টাণ্ট 
মিশন কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্টে উইলিয়ম কেরী এবং টমাসকে 
নিযুক্ত করেন। কেরী ছিলেন ধর্মযাজক এবং টমাস ছিলেন জাহাজের ভাক্তার | 
ইন্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতিকুলতায় কলিকাতায় ইহাদের স্থান হইল 
না। অতঃপর তাহারা 1দনেমার-কেন্দ্র শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীষ্টাবে ১২ই জানুয়ারী 
মিশন প্রতিষ্ঠা করেন । ওয়ার্ড, বার্ণস্ডন এবং মার্শম্যান প্রভৃতি প্রচারকগণ কেরীর 
সহিত যোগ দিলেন এবং সোত্সাহে মিশনের কাজ আরম্ত হইল । 

বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রথম কাধারস্ত করে। 
গছ্যরচনাপ এই চেষ্টা বাংল! গঞ্ভের বিকাশের পথে অনেক সহায়ক হইয়াছিল । 
শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দিবার পূর্বেই কেরী বাইবেল অনুবাদে হাত দেন। তাহার 
মুন্সী রামরাম বস্থু হয়ত এই কাজে তীহার সহায়ক ছিলেন। 
১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 96. 11901)6%৮5 (09576] অন্গবাদ করিয়। 
“মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত” নামে প্রকাশ করা হয়। কেরীর উদ্যোগে, টমাস, 
মার্শম্যান প্রভৃতির উৎসাহে এবং রামরাম বস্থু প্রভৃতি বাঙ্গালী শিক্ষকদের 
সহায়তায় 6৬৮ ]25081061)0 সম্পূর্ণ এবং 01 :055087761)0-এর খানিকটা র 
অংশের অন্থবাদ প্রকাশ করা হয়। পরে সমগ্র বাইবেল ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্ম পুস্তক 
নামে গ্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ বাংলা গছ্চের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, গগ্- 
রচনার উত্সাহ মাত্র । 

শ্রীরামপুরের মিশন বাংলা গছের গ্রভৃত উন্নতি সাধন করিয়াছিল সংবীদপজ 
প্রকাশ করিয়া ৷ মুদ্রীযস্তরের প্রতিষ্ঠার ফলেই সংবাদপত্র প্রকীশের চমৎকার স্যোগ 


শ্রীরামপুব মিশন 
প্রতিষ্ঠা 


বাইবেল অনুবাদ 


১০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ঘটে। মিশনের মুদ্বীঘন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, নানাবিধ শাস্গ্রন্থ, বাইবেলের 
অন্থবাদ এবং ফোট উইপিয়ম কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠীর রচনাবলী মুদ্রিত হওয়ায় 
গ্রন্থ রচনার আবহাওয়া গঠিত হয়। মিশনের ছাপাখানা 
সু্রাত্্-প্রতষঠ: . হইতেই প্রথম সংবাদপত্র ছাপা হয়। ১৮০১ হইতে 
ও পংবাদপত্র 
একাদিক্রমে তেত্রিশ ব্সর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বনু গ্রন্থ 
প্রকাশ করে। মুদ্রাযস্্ের প্রতিষ্ঠা বাক্ষালীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুচনা! করিয়া 
জাতীয় জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৮১৮ শ্বীষ্টাব্বে এপ্রিল মাসে 
মার্শম্যানের সম্পাদনায় “দিগদর্শন' নামে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় । এ বখ্সরই 
মে মাসে সাপ্তাহিক পত্রিকা “সমাচারদর্পণ* প্রকাশ করা হয়। এই সব পত্রিকার 
সম্পাদনায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি বাঙ্গালী 
পণ্ডিতের] বিলক্ষণ সহায়তা করিতেন । 
শ্রীরাপুরের মিশন শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সক্রিয় ছিল। 
মিশনারীগণ কর্তৃক বাংলা গগ্যের অনুশীলনে কোন সাংস্কৃতিক উন্নতিকামিতা ৰা 
| বিজিত জাতির ভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক উন্নতির অভিপ্রায় 
ডপসংহাৰ . ছিল না। তাহাদের রূচিত বাংল! গণ “বাইবেলী বাংলা? 
বা “শরীগ্নানী বাংলা” নামে নিন্দিতও হইয়াছে । তথাপি ইতিহাসের সাক্ষ্যে একথা! 
অন্বাকার করা যাইবে না যে, খ্রীষ্টান পাদরীরা বাংলা ও সংস্কৃত গ্রস্থাদি প্রচার 
কগিয়। বাঙ্গাণীকে আত্মমচেতন করিঘ়াছিলেন এবং সেই সচেতনতা প্রকাশের 
উপযোগী ভাষাপথের সন্ধানও দিয়াছিলেন | 


প্রশ্ন ৩। বাংল। গণ্ঠসাহিত্যের বিকাশস্তুখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
'ভূমিক! সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর । 


উত্তর । উনবিংশ শতাব্দীর ফোর্ট উইপিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের বিকাশপথে 
প্রভূত শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। বস্ততঃ গগ্ভভাষার সাহিত্যিক রূপনিমিতির 
প্রাথমিক কারুকার্য এই কলেজের পণ্ডিতবর্গের হাতের দান | এই কলেজ সৃষ্টির একটি 
ইতিহাস আছে। সরকারী কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিখাইবার 
জন্য লর্ড ওয়েলেদলি কলেজ স্থন্টর পরিকল্পন| করিলেন 
এবং ঘোষণ। করিলেন যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী 
মধ্যে দেশীয় ভাব! সন্থন্ধে জ্ঞানের পরিচয় না দিতে পারিলে ইংরাজ কর্মচারীদের 


কলেজের প্রতিষ্ঠ। 


গছ্-সাহিত্যের বিবরণ ১১ 


চাকুরী থাকিবে না। ১৮০০ গ্রীষ্টাবে ৪1 মে তাবিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিঠিত হইল এবং ২৪শে নবেম্বর সোমবার হইতে যথারীতি পঠন-পাঠন আরম্ত 
হইল। ১৮০১ খ্রীগ্টাব্দের ৪ঠ1 মে তারিখে পাদরী কেরী সাহেব প্রাচা বিভাগের 
কর্ণধার নিষুক্ত হইলেন । কেরীর সহকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালঙ্কার, 
শ্ীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, কাঁশীনাথ, রামরাম বন্থ প্রভৃতি । ১৮৫৪ 
খীষ্টাব্দে কলেজটি উঠিয়া যায়। কিন্ত ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজে 
সোতসাহে বাংলা পাঠন চলে এবং কেরীর পঃ্পোষকতায় অনেকগুলি বাংল! গ্রন্থ 
রচিত হয় । 
বাঙ্গালীর সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও ভাবজীবনের স্থচনার পরিচয় পাইতে হইলে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত রচনাবলীর পরিচয় জানা প্রয়োজন । তের 
বছরের ইতিহাপই খুব গৌরবময় ; তবে একুশ বছর পর্যন্ত 
৯ একটানা অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ বচয়িতাদের 
মধ্যে কেরী, রামরাম বস্থ, মৃত্যুঞ্জয়, গোলোক শর্মা, তারিণ চরণ, 
চগ্তীচরণ এবং বাজীবলোচনই খুব উল্লেখযোগা | স্বয়ং কেরী এই সমস্ত শিক্ষকদের 
প্রেরণা দিয়াছেন, পথ দেখাইয়াছেন । কেরীর নামে প্রকাশিত ছুইখানি গ্রঞ্গের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। একখানি “কথোপকথন”? (১৮০১) এবং অপরখানি 'ইতিহাস- 
মালা” (১৮১২ )। িথোপকথন? কেরীর রচনা কিনা খুবই সন্দেহ। ত্রীাঙার 
সহকারী মৃত্যুপ্জয়ের সহায়তায় কথোপকথনের ভাষ! গড়া হইয়াছে বলিয়া অনুমান 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও 
কথ্যভাষা গ্রন্থথানির উপজীব্য । প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে 
উত্তর-প্রত্যুত্তর-ভঙ্গিতে ইহা রচিত। “ওলো তোর ভাতার 
কারে কেমন ভালবাসে তাহ! বল শুনি ।”--এই রকম ভাষায় গ্রন্থখানি আগ্ন্ত 
লেখা হইয়াছে । বাংলা গছ্যের চলিতঙ্গপ প্রবর্তনের প্রথম সুচনা এই গ্রস্থেই 
দেখা যায়। কেত্ীর 'ইতিহাসমালা” পৌরাণিক ও কাল্পনিক গল্পের সমষ্টি । 
এখানিও কেরীর রচনা কিনা সন্দেহ । তিনি হয়ত সম্পাদক ছিলেন। দেবতার 
প্রসঙ্গ ছাড়া লৌকিক জীবন সম্বন্ধে গল্পকৌতুহল সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টারপে এই রচনা 
অভিনন্দনযোগ্য | 
কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বস্থ পর পর ছুইখানি গ্রন্থ লেখেন। “রাজা 
প্রতাপার্দিত্য চরিত্র" প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং পর বৎসর প্রকাশিত হয় 


উইলিয়ম কেবী 


১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


“লিপিমালা”। এই গ্রন্থ ছুইখানি রামরাম বন্থর মৌলিক রচনা । কথকতা ধরণের 
ভাষায় ইনি লিখিয়াছেন। যশোহরের রাজা প্রতাপার্দিত্য 
সম্বন্ধে লেখা গ্রন্থথানিতে আর্বী-ফার্সী শব্দের প্রাচ্য সম্ভবতঃ 
কেরী অনুমোদন করেন নাই । তাই দ্বিতীয় গ্রন্থখানির ভাষায় অনেকটা সাবলীল 
তাৰ লক্ষ্য করা যায় । পত্রল্খোর পদ্ধতি এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত হইলেও লেখক 
বেশ সরস ভঙ্গিতে নানা গন্প ও উপাখ্যান জুড়িয়া দিয়া কথাসাছিত্যের প্রথ্ 
সচনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

ফোট উইলিয়মের লেখকগোষীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুগয় খিগ্যালক্কার । 
তিনি এ্রথমে বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও হিতোপদেশ (১৮০৮) নামে ছুইখানি 
অন্বাদমূলক গ্রন্থ লেখেন। তাহার মৌলিক রচন] রাজাবলি 
(১৮০৮) এবং প্রবোধচন্দ্রিক (১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ 
সালে মুদ্রিত ) তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। মৃত্যুঞ্জয় সমসাময়িক 
লেখকগোষ্ঠার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার প্রথম তিনখানি গ্রন্থে তিনি অলঙ্ক রবহুল 
গুরুগম্ভীর রচনাদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষায় 
তিনি গগ্যরীতির নানা ভঙ্গি লইয়া পরীক্ষানিবীক্ষা করিয়াছেন। বাংলা চলিত 
রীতির অতি উৎকরুষ্ট ব্যবহার মৃত্যুগ্যয়ের রচনায় পাওয়া ষায়। ইনি যথার্থই 
প্রতিভাবান্‌ প্ডিতব্যক্তি এবং উন্নত স্তরের বাণীশিল্পী ছিলেন। 

ফোর্ট উইলিম্নম কলেজের অন্যান্ত লেখকদেরও কীতি নগণ্য নয়। রাঁজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন “মহারাজ রুষ্চন্দ্র বায়শ্য চরিত্রমূ” (১৮০৫)। ছেদ 
চিহ্নাদি ন1 থাকায় গ্রন্থখানি কিঞ্চিৎ দুষ্পাঠ্য, নতুবা লেখক চমৎকার অন্বয়বোধের 
পরিচয় দিয়াছেন । গোলোকনাথ শর্মা “হিতোপদেশ” প্রকাশ 
করেন ১৮০২ গ্রীষ্টাব্বে। এই গ্রন্থের ভাযাও প্রাঞ্ল। 
তারিণীচরণ মিত্র “ওপ্রিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) লেখেন ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ- 
রূপে । তাহ এই গ্রন্থের ভাষা খুব আড়ষ্। চগ্ডীচরণ মুন্সীর “তোতা ইতিহাস" 
(১৮৭৫) ফার্সী আিরসাত্মক কেচ্ছার অন্বাদ। গল্প-উপকথা জাতীয় এইসব রচনা 
বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তোতা ইতিহাসে অবৈধ প্রণয়কাহিনীগুলি 
মানবিক রসের আব্বাদনবৈচিত্র্য স্থট্টি করিয়াছিল। ইহাকে আদিরসাত্মক উপন্তাসের 
প্রাগ রূপ বলা যায়। 

কলেজের পণ্ডিত-মুন্দীর! যে গ্রন্থাদি রচন1! করিলেন তাহা অনেকটা পাঠ্যপুস্তক 


রামরাম বন্ু 


সৃত্যুপ্ধয় ৰিগ্ভালঙ্কার 


অন্যান্য 'লখকবর্গ 


গছ্-সাহিত্যের বিবরণ ১৩ 


জাতীয় এবং পরবর্তাকালে গছারীতির নির্দেশক । মিশনারীদের মত কোন গু 
উদ্দেশ্য গছ্যচর্চার মধ্যে ছিল না। গল্প-উপকথা-ইতিহাস ও 
দর্শন বিষয় অবলম্বনে নানাজাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার 
কিছুটা অনুবাদ, কিছুটা অন্য বচনা দ্বারা প্রভাবিত এবং 
কিছুটা! মৌলিক রচনা । যে ভাষারীতি ইহার! ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে 
প্রধানতঃ কথকতামূলক বর্ণনাত্মক ভাষায় আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 
কোন রীতিতে ইসলামী শব্দবাহুল্য, কোন রীতিতে সংস্কৃত শব্দাধিক্য ও গাস্তীর্ষ 
এবং কোন রীতিতে ছিল চলিত ভাষার কথোপকথন ভঙ্লি। এই রীতিগুলিই 
পরে পরিমাজিত হইয়া বাংল! গছ্ের সাধু ও চলিত এই দুইটি ব্যবহার্য রীতিতে 
পর্যবসিত হইয়াছিল । 


প্রশ্ন ৪। বাংলা গগ্াসাহিত্যের বিকাশে প্রীষ্টান মিশনারী ও ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের দানের তুলনাম্লক আলোচন। কর । 


রচনায় সান্থিত্যিক 
বৈশিষ্ট্য 


উত্তর । বাংল! গগ্যের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা ইসলাম শাসনকালে স্ুচিত হইলেও 
ইংরাজ আমলেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা গছ্যসাহিত্যের উদ্ভব। এই সাহিত্যের বিকাশে 
্রষ্টান মিশনারীদের কার্ধকলাপ বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রায় 
স্চনা হইতেই মিশনারীর] ধর্মপ্রচারের জন্য এবং বিদেশীকে 
বাংলা শিখাইবার জন্য গছযের অনুশীলন আরস্ত করেন । ইহার 
কিছুকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশাগত তরুণ রাজকর্ম- 
চারাদের দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে বুৎ্পন্ন করিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
সৃষ্টি হুয় এবং বাংলা গছ্যের ব্যাপক চর্চ। হয় । বাংলা গগ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানই খুব উল্লেখষোগা । 
মিশনারীর্দের মধ্যে পতুগীজ রোমান ক্যাথলিক রাই প্রথম গছ ভাষার অনুশীলন 
করেন। পরে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান দোম 
আন্তোনিও “ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ” লেখেন | পতৃগীজ পাদরী আস্নুম্প- 
স্লাউ “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” লেখেন এবং পতু গীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ 
রচনা করেন । তীহারা বাইবেলের অন্ুবাদও প্রকাশ করেন। 
মিশনারীদের দান প্্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীরা মুদদযন্ত্ের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
"মঙ্গল সমাচার (30506] ০ 5 1086106%) প্রকাশ করেন। ধের্ধপুস্তক' 


ভূুমিক! 
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নামে বাইবেলের অন্থবাদ প্রকাশ করেন। 'থ্রীষ্ট বিবরণামৃত” নামে শ্বীষ্ট- 
জীবনী প্রকাশ করা হয়। ধর্মগ্রচারের জন্য এবং হিন্দুধর্মের অসারতা প্রদর্শন 
করিয়া! বাঙ্গালী হিন্দুকে শ্রীষ্টান্ুরাগী করিবার উদ্দেশ্ঠে তাহারা “দিগ দর্শন ও “সমাচার 
দর্পণ; নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন । এইসব পত্রিকায় সরল গছ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
নানা বিষয় প্রকাশ করা হইত। ইহাদের কার্যকলাপে শিক্ষিত হিন্দুর] উত্তেজিত 
হন এবং ধর্মীয় বিতর্কের স্থ্টি হয়। তাহাতেও গছ্যচর্চার প্রসার ঘটে । এইভাবে 
গছ্যচর্চার একটা উন্নত মান স্ষ্টি হইতে থাকে । 
বাংলা গণ্ভের ভিত্তি গঠনে আর একটি প্রতিষ্ঠানের দানও সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্ষ্ট হইলে কেরী সাহেবের উৎসাহে 
ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কলেজের পণ্ডিত-ুন্সীরা গগ্গ্রন্থ রুচনা করিতে থাকেন । 
স্বয়ং কেরীর নামে ছুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কথোপকথন 
(১৮০১) এবং ইতিহাসমালা (১৮১২) বিষয়-বৈশিষ্টযে এবং 
ভাষা-ভঙ্গিতে অভিনব সন্দেহ নাই। চৌদ্দ পনের বছরের 
চষ্টাম্ন এই প্রতিষ্ঠানটি বহু রকমের গ্রন্থ রচন৷ করিয়া বাংলা গদ্যবীতির নানা আদর্শের 
সন্ধান দেয় । বামরাম বস্থুর প্রতাপাদিত্য চরিত, লিপিমাল ; মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালস্কারের 
বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলি, হিতোপদেশ ও প্রবোধচন্দ্রিক ; গোলোকণাথ শর্মার 
হিতোপদেশ ) তারিণীচরণ মিত্রের গুরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট ; চত্তীচরণ মুন্সীর তোতা 
ইতিহাস এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কষ্ণচন্দ্র বায়স্ত চবিত্রম্‌ প্রভৃতি 
গ্রন্থ অন্রবাদে, মৌলিক রচনায় এবং গগ্রীতির নানা বৈচিত্র্ে বাংলা গণ্ সাহিত্যের 
গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়িরা তুলিয়াছিল। সাহিত্যবিচারে পণ্ডিত-মুন্সীদের কাজ 
উচ্চস্তবের নয়। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া অন্য কাহাকেও যথার্থ গ্শিল্পী আখ্যা 
দেওয়া যায়না । তথাপি তাহাদের কৃত কার্ষে" বাংলা গগ্যান্থশীলনের পথ যে 
প্রশস্ত হইয়ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মিশনারী ও কলেজ উভয়েরই দান উল্লেখযোগ্য । তথাপি উভয়ের দানের 
তুলনাগত স্বাতন্ত্র আছে। প্রতিষ্ঠান ছুইটির পৃথক উদ্দেশ্য এবং রচয়িতাদের 
স্বাতন্ধ্যের জন্যই এই ছুই প্রতিষ্ঠানের দানের তারতম্য 
ইন ঘটিাছে। ফোট উইলিয়মের গ্রস্থরাঁজিতে দেশের জনগণের 
আশা-আকাজ্জ। প্রতিফপিত হয় নাই সত্য, তবু এখানকার গগ্যগ্রন্থ গুলিতে উন্নত 
গগ্ঠশিল্পের সম্ভাবনা স্থচিত হুইয়াছিল। মিশনারীরা প্রচারের উদ্দেশ্টে 


ফোর্ট উউলিয়ম 
কলেজেব দান 


গগ্য সাহিত্যের বিবরণ ১৫ 


সাংবাদিকতার ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সাহিত্যিক সুষমার দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন নাই । বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার উপযোগী গগ্রীতি তীহাদের আবিষ্কার | 
কিন্ত হৃদয়ের স্থকুমার অনুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে প্রকাশের উপযোগী গছ্যরীতির 
সন্ধান তাহারা করেন নাই। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ছিল নানাবিষয়ক । গল্প, উপকথা, 
ইতিহাস, দর্শন, জীবনচরিত প্রভৃতি বহু বিষয় অবলম্বনে বিতিন্ন শ্রেণীর লেখকেরা 
গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। কল্পনাসুন্দর কাহিনী রচনায়, প্রাকৃতিক 
মিশলাবী গে এচাঁব- সৌন্দর্য বর্ণনায়, গাহস্থ্য জীবনের বাস্তবান্ুগ চিত্ররচনায় 
ধামতা ;: *1*জায 
গঞ্ছো চ্িষষগতএ . কলেজের অধ্যা পকগণ যথাসম্ভব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বত্রিশ 
বীতিগত বৈচিত্র্য সিংহাসন ও তোতা ইতিহাস মানবজীবনরসে নিষিক্ত 
চিত্তাকর্ষক রচনা । লিপিমালা ও ইতিহাসমালার কাহিনী 
অনৈতিহাসিক হইলেও কৌতুহলোদ্দীপক। সর্বোপরি, গদ্য্শিল্পে চলিত রীতির 
উপযোগিতা এই কলেজেই প্রমাণিত হয়। মূত্যুঞ্জয়ের রাজাবলি ও বত্রিশ সিংহাসনে 
সাধুরীতির উতরষ্ট প্রয়োগ । তুঞ্নায় মিশ্নারীদের বাইবেল অন্ঠবাদের ভাষ। 
নিঃনংশয়ে নিক । দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্ত চলিত কথাকে কেরী ব্যবহার 
করিয়াছেন; কিন্তু উহার মান উচ্চ নয় । তুলনায় মৃত্যুপ্তয়ের প্রবোধচক্জরিকার ভাষা 
গছ্যরীতি উদ্ভাবনের একটি স্বন্দর চেষ্টা । এই কলেজের হুষ্ট গগ্যরীতিই কালক্রমে 
“আলালী” ও “সাগরা” রীতির পথ বাহিয়! বন্ধিমী রীতিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে । 
সব রকম ভাবই যে গছ্য ভাষায় সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা চলে এই প্রত্যয় সৃষ্টির 
মূল্যও নিতান্ত কম নয়। ফোট উইন্যিমের ভাষা উৎকষ্ট গ্ানীতি না হইলেও 
প্রতায় সু্টির জন্যও চিরকাল সমাদৃত হইবে। 


প্র্ীঁ৫। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল। সংবাদপত্রের উদ্ভব ও 
বিকাশের পরিচয় দাও । এই প্রসঙ্তে বাংল। সাহিত্যের সহিত ইহার 
সংযোগন্ঞন্র নির্দেশ কর । 


উত্তর । (উনবিংশ শতাবীতে বাংল সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রগুলির 
দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥) গ্ীষ্টান মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
শিক্ষকবৃন্দ বাংলা গছ্যের জন্ত প্রভূত পরিশ্রমে ভূমিকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই 


১৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


কধিত ভূমিতে ফসল স্থষ্টির উপযোগী আলো-হাওয়া এবং বারিসিঞ্চনের ব্যবস্থা 
করিয়াছিল সংবাদপত্র । বাংল। গগ্য এত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ 
করিত না! এবং সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগিতা লাভ 
করিত না, যদি যথাকালে সাময়িক পত্র আসিয়া গছাভাষার 
বাহন না হইত । স্থতরাং গগ্যরীতি গঠনে এবং গছ্য রচনার প্রসঙ্গ বিস্তারে 
সংবাদপত্রের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্থীকার্ধ। বিভিন্ন প্রিকাগোঠীকে 
অবলম্বন করিয়াই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জাতীয় সাহিত্যের ভাগ্ার সমুদ্ধ 
করিয়াছেন ।, 

(আমাদের দেশে সামগ্রিক পত্রেব ইতিহাস খুব স্গ্রাচীন নহে । প্রাচীনকালে 
হয়ত ভাঁট কবিরাই সাংবাদিকের কাজ করিতেন । শেঁগল যুগে €ওয়াকেয়া-নবীশ, 
নামে সাংবাদিক ছিলেন । ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইত না এবং রাদ্রীয় 

প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্বে হিকি সাহেৰ 
সংবাদপন্েব লুচনা ইংরাজী ভাবায় “বেঙ্গল গেজেট' নামে একথানি সাঞ্চাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংল! ভাষায় সামরিক পত্র প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর 
মিশন হইতে জন মা্শম্যান ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ষে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্শও এ সময় 
বাঙ্গাল গেজেটি' নাম দিয়া একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । মিশনারীদের 
পত্তিকার নাম ছিল “দিগদর্শন” ৷ উহার উদ্দেশ্য ছিল, “যুব লোকের কারণ সংগৃহীত 
নানা উপদেশ প্রধান ।৮ “দিগ্র্শন” বেশি দিন চলে নাই । অনতিবিলঙ্গে মার্শমানের 
সম্পাদনায় “সমাচারদর্পণ” প্রকাশিত হইল এই পত্রিকা 
অনেকখানি স্পষ্ট ভাষায় তৎকালীন সামাজিক বীতিনীতির 
সমালোচনা করিত, কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেষণ করিত এবং হিন্দুধর্ম ও 
সমাজের নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিত। দেশীয় লোকের] ইহার প্রতিকারের 
জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন (.রামমোহনের নেতৃত্বে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 
সহযোগিতায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে “সংবাদকৌমুদী” নামে একখানি 
সম্বাদকোনুদী. পর্রিকা প্রকাশ কগিয়া ভারতীয় হিন্দুধর্মের সমর্থন করা হইল 
এই পত্রিকায় প্রীষ্র্মের ক্রুটিবিচাতিগুলিও নির্দেশ করিয়া মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টার 
বিরোধিতা] করা হইল । সি এই তর্কযুদ্ধের ফলে বাংলা গছ্যের প্রকাশভঙ্গি 
সুুতর হ্ইয়াছিল। 
€ (বামমোহনের সহিত ভবানীচরণের মতভেদ হওয়ার ফলে ভবানীচরণ “সমাচার- 


বাংলা সাঁহত্যেব 
বিকাশে সংবাদপত্র 


মিশনারী প্রচেষ্ট। 


গছ্য-সাহিত্যের ৰিৰ্রণ ১৭ 


চঙ্জিক' নামে শ্বতম্্ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধি' 
নামক পত্রে ওপনিষদিক ধর্সের প্রতিষ্ঠার জন্য লেখনী 
পত্পতিলা পরিচালনা করিতে লাগিলেন) ১৮২২ খীষ্টা্ব হইতে আরম্ভ 
করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধর্ম, সমাজ, এঁতিহাঁসিক 
গবেষণা, বিজ্ঞনালোচন। এবং কল্পনামূলক ম্লোপিক রচনা সাময়িক পত্রকে বাহন 
করিয়া বিপু বেগে প্রকাশিত হইতে লাগিল ।(' 'পশ্বাবলী”, “সংবাদ-তিমিরনাশক', 
'বঙ্গদৃত, 'জ্ঞানাম্বেষণ” 'জ্ঞানাঙ্কুর”, 'প্রতিখিষ্ব প্রভৃতি বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। ইহার ফলে বাংল! সাহিত্যের বিষয়বিস্তার ঘটিতে থাকে, বাংলা গন্ভের 
সরলীকরণ ঘটে, মনীষা ও 1লপিকুশলতা প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ স্ষ্টি হয়। 
সাংবাদিকতার সুত্র ধরিয়াই সাহিত্যিক প্রতিভা উন্মেহিত হয় ।/( বাংলাদেশের 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সকলেই সাময়িক পত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব প্রতিভা প্রকাশের 
পথ খুঁজিয়। পাইয়াছিলেন। 
সাহিত্য রচনার প্রেরণারূপে সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
ষোগা হইল ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর”। নঈশ্বরপ্তপ্ত উচ্চশিক্ষিত না হইলেও 
উচ্চশ্রেণার সাংবাদিক । ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ধে মাসিকপত্রিকারূপে “সংবাদ প্রভাকর, 
প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তার ফলে ক্রমে সাপ্তাহিক, 
শিঠত শর দ্বি-সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত ইহাই সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা । 
নান! প্রগতিশীল রচন। ইহাতে প্রকাশিত হইত | বু জ্ঞানতপস্বী ও সাহিত্যসেবা 
এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বহ্ছিমচন্্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রস্ৃতি সাহিত্যিকগণ 
ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্যত্ব শিরোধার্ধয কৰিয়াছিলেন। আরগ অনেক পত্রিক। তখন 
প্রকাশিত হয়। প্যাবীষ্ঠাদ মিভ্রের “মাসিক পত্তিকা, (১৮৫৪), গ্রগতিবাদী “ইয়ং 
বেঙ্গল'দ্ের মুখপত্র-জ্ঞানান্বেষণ' ও “বিজ্ঞান সেবধি' প্রতি পত্রিকা বিস্তান্ুশী্গন, 
সাহিত্যন্থটি এবং গবেষণার কাজে বাংলা গগ্ঠের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছিল । 
ংবাদপত্রগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতায় বাদান্ুবাদে প্রবৃত্ত হইত। “সংবাদ ভাস্কর 
ও “সংবাদ রলরাজ' গালাগালি ও কুৎসা রটনায় অহ্থিতীয় ছিল। এই উপলক্ষে 
বিদ্রপাত্মক ব্যঙ্গ রচনার স্থ্টি হয় । প্রহসন ও ব্যঙ্গ উপন্তাস রচনার যোগ্য গন্- 
ভাষাস্থি সাংবাদিকতার মাধ্যমেই খটে । 
বাংলা গন্ভের ভাষায় সৌন্দর্য, শালীনতা ও গাভীর্ধ স্থত্ি হয় তত্ববোধিনী 


আ, বা. সা. ৮ 


১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


পত্রিকার মাধ্যমে । মহধি দেবেত্রনাথের উদ্যোগে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠ। । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে ভাষাশিল্প ছিল সমূন্নত/] শ্রুতিমধুর 
ও ওজস্বী গগ্য যে জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক রচনার কত উপযোগী তত্ববোঁধিনী তাহা 
প্রমাণ করিয়াছিল) রাজনারায়ণ বন্থ এবং অক্ষয়কুমার. দত্ত জ্ঞানমূলক 
গগ্-সাহিত্য সৃষ্টির পথ স্থগম করিয়া ধিয়াছিলেন। (াঁজেন্্লাল মিত্র 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫৮) প্রকাশ করিয়া জ্ঞানমূলক সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় 
করিয়াছিলেন 
বাংলা গগ্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্থচিত হয় বঙ্ষিমপ্রবতিত “বঙ্গদর্শন? পত্রিকার 
সাহাঁষ্ে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা । ধবিগ্যোৎসাহিনী” (১৮৫৫), 
“সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), অবোধবন্ধু" ৮৬৩) গ্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও বালক, ভারতী 
প্রভৃতি পত্রিক প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের মত বিস্ময়কর ওুজ্জল্য 
কাহারও ছিল না। বঙ্ষিমের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বঙ্গপর্শনেই 
প্রকাশিত হয়। প্রতিভাবান একদল লেখক এই পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করিয়া গোষ্ঠী রচনা! করেন । নবপধায়” নাম দিয়। রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই 
পত্রিকার সম্পাদন! করেন । বঙ্গদর্শনই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র । তবে 
সাংবাদিকতা অপেক্ষা সাহিত্যিকতাই ছিল এই পাত্রকাখানিব্ প্রধান লক্ষ্য। 
তাই সাহিত্যের সহিত সংযোগ সাধনে এই পত্রিকাখানির দানের মূল্য 
অপরিসীম ।৯) 
৬। বাংল! সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংল! গছ্ের বিকাশধার। 
নির্ণয় কর। 
উত্তভর। বাংলা গছ্যের বিকাশধারায় সংবাদপত্রের দান অনন্যপসাধারণ। 
গগ্যভাষাকে হুশৃঙ্খল, সুসংযত এবং সর্বপ্রকার ভাব-বাহনের উপযোগী করিয়া 
তুলিবার পক্ষে সংবাদপত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। খ্রীষ্টান 
মিশনারীদের দিগ-দর্শন, সমাচার দর্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের 
. আনন্দবাজার, যুগাস্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি বাংল! গদ্যকে 
পারের শা  মাজিত, শ্রতিমধূর, হুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিবার কাজ 
নিপুণ ভাবে সম্পাদন করিয়াছে ও করিতেছে । গছ ভাষায় 
শক্তিসধারের কার্ধে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সংবাদপত্র. 


তত্ববোধিশী পত্র 


বঙ্গদর্শন 


গগ্য-সাহিত্যের বিবরণ ১৪৯ 


প্রকাশের পূর্বে যিশনারীরা বাইবেলের অস্বাদে এবং শ্রীষ্ট-মাহাত্ময প্রচারের কাজে 
যে গছ্যভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাতে শক্তি-সৌন্দধ ত দূরের কথা, গুরুতর 
অন্বয়গত ক্রটির জন্য সে-গছ্য তাষ। ভাল করিয়। বক্তব্যকে প্রকাশ করিতেও পারে 
নাই। গগ্ভ-ভাষার সে আড়ষ্টতা কাটিয়। যায় এবং ভাষার প্রবাহ স্বচ্ছ ও সাবলীল 
হইয়! উঠে সংবাঁদপত্র-মেবীদের হাতে । সাংবাদ্দিকেরাই বাংলা গছ্যের বনিয়াদ 
গড়িয়া তোলেন । 

১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ব হইতে বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্রের প্রথম সুচনা । সাপাহিক, 
পাক্ষিক ও মাপিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেষণ এবং ধর্মীয় বিতর্ক হইত। অমাজ- 
সংস্কার মূলক নান! প্রস্ত।ব 'এবং পরম্পরের দোষ দর্শনে গছ্যভাষাকে কিঞ্চিৎ বাকিয়া 
চুরিয়া লইতে হইত। যিশনারীদের “লমাচারদ্পণি', রামমোহনের সাদাকৌমুদী, 

এবং শুবানীচর্ণের “সমাচার্চন্দ্রিকা” নানা মতবাদের ভিত্তিতে 

ধ্মীয় বিতর্কে ওজ্ঞান- পরষ্পর [ববদমান হইয়। বাংলা গগ্ের প্রকাশভঙ্গিকে ক্রমশ: 
বিতরণে বাংল! গণ্ত উন্নত করিয়া তোলে। ক্রমে এই সমস্ত পত্রপাত্রকায় 
জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয় ও মৌলিক রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। পশ্বাবলী, 
বঙ্গদৃত, সংবাদ-তিমিরনাশক, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি প্রভৃতি নান! শ্রেণীর 
সংবাদপত্র বাংলা! গছ্যের অন্থশীলন করিয়া স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া তোলে যে বাংলা 
গছোর মধ্যে প্রভূত শক্তি অন্তনিহিত হুইয়া আছে এবং যোগ্য লোকের হাতে বাংলা 
গছা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরচনার প্রমাণ দিতে পাবিবে। ক্রমে সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করিয়। 
সাহিত্যিক গোঠী গড়িয়া! উঠে এবং মৌলিক সাহিত্য রচনার অভিনব উপকরণে 
বাংলা গগ্যের সম্ভার পূর্ণ হইতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্ঠের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা 
গ্রকাশের পরই সাহিত্যিক-গোঠী গঞ্ভ সাহিত্য রচনায় তৎপর হুন। ১৮৩৯ 
এ্টাবে প্রথম বাংল! দৈনিক পত্রের প্রকাশ । সেই পত্রের নাম “সংবাদ প্রভাকর)। 
সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ঠই একাধারে সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিকরূপে বাংলা 
গছর সাহিতি)ক এতিহা স্থ্টি করিলেন। . 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংল! গছ্যের বিভিন্ন তি এবং বিষয়-বস্তার ঘটিতে 
থাকে। প্রবন্ধ-সাহিত্য, গল্প-উপন্যাস, রলরচনা, তত্বালোচনা এবং সাহিত্যিক 
গবেষণার নীনা দিক সাংবাদিকের! তুলিয়া ধরেন । ঈশ্বর 
সংবার্দ পরিবেষণের সঙ্গে রাজনৈতিক সমালোচনা, সমাজ- 
সংস্কার, সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষাপ্রমারে মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাহাকে কেন্দ্র 


সংবাগ প্রতাকর 


২০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত 
প্রতিভা সক্রিয় হইতে পারিয়াছিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবতিত “তত্বৰো ধিনী? 
পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা গগ্যের একটি গম্ভীর ভঙ্গি, যাহাকে সাধুভাবার ছাচ 
বন যায় তাহা গড়িয়] উঠে। বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ও এই 
তত্ববো!ধনীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তত্ববোধিলীর স্তস্ত- 
স্বরূপ ছিলেন শক্ষ্কুমার দত্ত। দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক মননক্রিয়া বাংল! 
গছ্যের মাধামে প্রকাশ করিয়া অক্ষয়কুমার গছাশিল্পকে মর্যাদার আমনে তুলিয়া 
ধরেন। রম্যরচনার হ!লক1 চালের ভক্তের! অক্ষয়কুমাবক্ষে উপেক্ষা করেন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্ববোধিনী গোষ্ীতে রাজণারায়ণ ও অক্ষয়কুমার বাংল! 
গগ্যকে শালীনতা ও সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করেন। বাংলা চলিত 
রীতিতে গদ্য ভাষার প্রবর্তন এৰং কল্পনামূলক রচনায় ৰাংলা 
গছ্যের ব্যবহারকৌশল দেখাইলেন “মাসিকপত্রিকা” নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক 
পারাটা মিত্র | “টেকচাদ ঠাকুর” ছদ্মনামে ক্তিনি 'আল।লের ঘরের ছুলাল' লিখিয়া 
বাংলা গদ্ক্চে নূতন পথে প্রবর্তিত করেন। বিদ্োৎসাহিনী পত্রিকার সম্পাদক 
কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাচার নক্সা” গাখয়া বাংলা গছ্যের চলিত রীতির 
সাহিত্যিক উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

বাংল! গগ্যের সদুন্নত মহিমা প্রকটিত হইয়। উঠে বন্ধিমচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভার 
দিব্য জ্যোতিতে । বঙ্গদর্শন" পত্রিক] প্রতিষ্ঠ। করিরা এবং এ পত্রিকাকে কেন্দ্র 
করিয়া একদল সাহিত্যিক লইয়া! বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! গন্ভ- 
সাহিতাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত 
কিয়! দিয়াছেন । বস্কিমচগ্দ্রের শ্রেঠ উপন্যাসঞ্রণি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
বস্ধিমের অনুপ্রাণনায় সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকু্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্্রশেখর 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক গোষ্ঠী বাংলা গগ্ভকে উন্নতির শীর্বস্তরে তুলিয়া 
লইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের “সাধারণী', 'নব্জীবন”, প্রচার? প্রভৃতি পত্রিকায় 
বাংলা গন্ভ শোতনহ্ন্দর রূপ লাত করে। 

জোড়ার্সাকো। ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়। কয়েকটি উতরু্ট সাময়িক পত্রের 
উন্তব ঘটে এবং গগ্ভসাহিত্য আত্মনিষ্ঠ রচনায় কাব্যগ্রণাদ্বিত গছযরীতি উদ্ভাবিত 
করে। সাধনা, ভারতী, বালক গ্রভৃতি পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অপর দিকে সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের 


তত্ববোধিনী 


মামিক পন্ধিকা 


বঙ্গদর্শন গোঠী 


গগ্য-সাঁহিত্যের বিবরণ ২১ 


সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন এবং আরও অনেক পক্রিকার দান উল্লেখষোগ্য | 
স্বল্প পরিপরে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান সম্ভৰ নয়। সর্বশেষে প্রথম চৌধুরী “সবুজ পত্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিত গগ্যত্রীত্তির মাধামে উচ্চতর মানসিকতা! প্রকাশের পথ স্থগম 
করিয়া দিলেন। সাময়িক পত্রের বিপুল ইতিহাঁপ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! ধায় ষে 
বাংল! গছ্যের ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে সংবাদপত্রই শক্তিশালী উপকরণ । 

৭। মাসিক পত্রিকাকে কেক্র করিয়। সাধারণতঃ এক একটি লেখক- 
গোষ্ঠী গড়ি! দিঠে। তক্মবোধিনী, বজদর্শন, সাদনা ও ভারতী পত্রিক! 
অবলন্রনে যে লেখকগোত্ী সড়ূত হয় তাহাদের পরিচয় দাও । 

উত্তর। সাহিত্যে গোঠীচেতনা নিতাস্ত আধুশিক কালের ব্যাপার নছে। 
সকল দেশেই সাহিত্য-হ্যতিতে দলগঠনের প্রবণতা আছে। বাংলা সাহিজ্যের 
ক্ষেত্রে 'অন্থুন্গপ গোষ্ঠীচেতনা অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও 'মাছে। চর্যাপদ, 
বৈষ্ণবপদ, শাক্তপর্দ এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচনায় গোঠী- 
গঠন হইত। তথ্ন গোঠীবোধ জাগিত ধর্মসম্প্রদায়ের 
ভিত্তিতে । '্বাধুনিক কালে সাহিত্যাদর্শ বা দার্শনিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষায় দল 
গড়ে। সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য রচনায় রাজনৈতিক চেতনাও দল্সবদ্ধ করে। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের বিকাশ ধারায় সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া 
লেখকগোঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল । সাংবাদিকতার মুখপত্রেই লেখৰকগোঠী তীহার্দের 
মনোভাব ও মতবাদ 'প্রকাশ করিতেন। এইভাবে সেই যুগে সংবাদ প্রতাকর, 
বিদ্যোৎসা হিনী, জ্জানাঙ্কুর, বিবিধাথসংগ্রহ, তত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, অবোধবন্ধু 
প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক গোষ্ঠীর 'ভুাদয় হইয়াছিল। এখানে কয়েকটি পাত্রিকা- 
গোঠীর বিবরণ আলোচনা করা যাইতে পাবে । 

“তত্ববৌধিনী” পত্রিক1 মহধি দেবেন্্রনাথ গ্রতিষ্িত তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র । 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। ইহার 

সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পৃষ্ঠপোষক এবং 

তন্বনোধিনী-গোঠী উপদেষ্টা ছিলেন মহত স্বয়ং এবং তাহার সহকারী রাজনারায়ণ 
বন্থ। ব্রাহ্গধর্ম প্রচারই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য হিল। মহষি এবং 
রাজনারায়ণের ধর্মীয় বন্তৃতাগুলি ইহাতে প্রকাশিত হইত এবং অক্ষরকুমার জ্ঞান- 
বিজ্ঞানমূলক নানাপ্রকার নিবন্ধ রচনা করিতেন। বাঙ্গাপীর মনের সংকীর্ণতা দূর 
করিয়া বুদ্ধিগ্রাহথ বিশ্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য অক্ষয়কুমার ও তাহার অন্থবর্তীরা 


সান্ধিত্যে গোঠী-চতনা। 


২২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রভূত চেষ্ট। করিয়াছিলেন । তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী 
লেখকগোঠী গড়িয়া উঠে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বিজন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি লেখকেরা বাংল! গছ্যের জড়তা দূর করিয়া, রচনায় বিষয়- 
ধৈচিত্রা আনিয়। বাঁজনীতি, সমাজতত্ব, সাহিত্যসয়ালোচনা, রম্যরচন1 প্রভৃতির 
প্রকাশে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাননবিস্ততির পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তত্ববোধিনীর 
সহিত সংশ্লিষ্ট রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিলাতী “'পেনি”-ম্যাগাজিনের আদর্শে বাংলা ভাষায় 
প্রথম সচিত্র মাপিকপত্র প্রবর্তন করেন। এই গোষ্ঠীরই অন্ততূ-ক্ত দ্বারকানাথ 
বিগ্াভূষণ “সোম প্রকাশ' প্রকাশ করেন | ঈশ্বরচন্্র বিদ্যালাগর এই পত্রিকার সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন । 
তবকোধিনীর দীর্ঘকাল পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থযোগা সম্পাদনায় ১৮৭২ 
্ীষটাৰে বঙ্গদর্শন” পত্রিকার 'প্রতি্। হয় । প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর 
হায় লুঠ করিগা লইশ্গাছিল। বাংলা গছ্যের এবটি স্থন্দর ছাদ গড়িয়া লইয়া 
বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী বিষ়বৈচিত্র্যে ও বসবৈঠিতো বাঙ্গালা 
বঙগদশ-গেঠী পাঠককে মুগ্ধ করে । ব্িমচনত্ স্বনামে উপন্যাস ও কমলাকাস্ত 
হদ্পনামে বসরচন] প্রকাশ করিতেন । তীহার অন্বর্তী লেখকগোগ্া নানাবিষয়ক 
রচনাপস্থারে বঙ্গদর্শনের কলেবরশোভা বর্ধন করিতেন। দেশের অতীত ই(তহাস 
৪ প্রাচীন গৌরবের আপোচনায় যাহাতে বাঙ্গালীর আত্মসম্মানবোধ জাগে সেই 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বন্ধিম লেখকগো্াঃ চালনা কত্সিতেন। রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়, 
প্রফুল্লচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়ন্দ্র রজার, রামদাম সেন, হর প্রসাদ শান্ী ও 
সঞ্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন গোষীর অস্তভূক্তি ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই 
হিলেন শক্তিশালী লেখক । রাজরুষ্চ ও প্রফুল্লচন্্র সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা! করিতেন। পুরাতত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতেন 
র/মদান সেন ও হরপ্রসাদ শালী । অনেকে সাহিত্যসযালোচনাও করিতেন । 
প্রবন্ধণাহিত্যে বাংলা গগ্ভের সমুন্নতি বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করিয়াই সম্ভাবিত 
হইয়াছিল বঙ্ছিমের অসুস্থতায় তাহার জ্যেষ্টভ্রাতা সঞ্ধীবচন্দ্র ঠিছুদিন বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদকতা করিরাছিলেন। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ যখন সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করিলেন তখন পত্রিকাটির নাম হইল “নবপর্ধায় বঙ্গদর্শন” । আধুনিক কালের 
সাহিত্যের ইতিহালে বঙ্গদর্শন একটি বিরাট স্তস্তম্বর্ূপ | 
“ভারতী” পত্রিকার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ 


গছ্য-সাহিত্যের বিবরণ ২৩ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর । ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জ্যোষ্টভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের 
সম্পাদনায় ইহার প্রকাশ । ইহার লেখকগোঠীতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয় বঙাল, যশীন্দ্র বাগচি, শরৎ্কুমারী, কেশব সেন, স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রভৃতি । বাংল! কাব্যের ত্বর্ণযুগ এই পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করিয়ীই গড়ে । এই পত্রিকার অনুষঙ্গী রূপে প্রকাশ 
কর! হয় “সাধনা” পত্রিকা । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 
পাত্রকাটির প্রকাশ হয়। পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পাকত। গ্রহণ করেন। 
জোড়ার্সাকোর াকুবুবাড়ী বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথে যে মূল্যবান উপকরণগুলি 
জোগাইয়াছে তাহা উপচিত হইয়াছিল এই দুইটি পত্রিকাকে অব্লগ্থন করিয়াই। 
রবীন্দ্রনাথ “সাধনা'কে তাহার নিজের “হাতের কুঠার” বশিতেন। সাহিত্যের 
কমনীয় মুতি তিনি ইহা দিগ্নাই গড়িয়াছিলেন। “ভারতী” ও “সাধনা” বাংলা 
সাহিত্যে রবীন্্রযুগের ভিত্তিপ্রস্তর শ্বাপন করে। বাংলা সাহিত্যে যত বিচিত্র 
গ্রকাশকল। উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই পরত্রিকাদ্বপ্নকে অবলম্বন 
করিয়া স্থচিত হইয়া'ছল। তাই আধুনিক সাহিত্যবুগের পর্যালোচনায় ভারতী ও 
সাধনা-গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ অপরিহা | 


ভারতী ও সাধনা 
গোষ্ঠী 


৮। বাংল। গণ্তসাহিত্যের বিকাশধারায় ব্রাজা রামমোহন রায়ের 
কৃতিতের পরিমাণ আলোচন! কর । 


উত্তর । (বাংলা গঞ্ণ।হিত্যের বিকাশে খ্রীটান মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ যথেষ্ট রুতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ]) 
তাহাদের রণিত ভিত্তিভূমিতেই বাংলা গঞ্ছের প্রতিষ্ঠা । 
(উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাংলা গদ্যের সাহিতি)ক অভ্যুদয়। 
তাহার পর পঞ্চাশ বখ্সরের মধ্যেই দেখা গেল যে গল্পে, 
উপন্যাপে, রললাহিত্যোে, সমালোচনায়, জ্ানগর্ড প্রবন্ধ রচনায় বাংলা গগ্ঠপাহিত্য 
এত উন্নতি করিয়াছে যে সেইন্গীতীয় উন্নতি পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সাহিত্যের 
ইতিহাসে ঘটে নাই। বিদেশীমদের চেষ্টায় ও বিদেশীয় স্বার্থে যে গগ্যভাষার বিকাশ 
ঘটিল াহা স্বদেশীয় মনীষাদের চেষ্টায় সৌষ্ঠবেব ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হ্য়। সেই 
চেষ্টায় যারা মনৌধোগী হইয়াছিলেন তীহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন রাজা 
রামমোহন রায়। 


বামমোহনের পূর্ববত। 
বাংলা খদ্ 


২৪ আধুনিক বাংলা সাহিক্যের ইতিহাস 


মহাত্মা রামমোহন ছিলেন এক যুগন্ধর পুরুষ । ইনি বাঙ্গালী জাতির জন্থ; 
অনাগত কালের জয়বার্তা বহন করিয়! আনিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আত্মবিকাশের 
সমস্ত পথগুলি তিনি নিজের হাতে নির্মাণ করিয়] গিয়াছেন। 
ধর্ম গ সমাজনসংক্কার ১৮১৩ গ্রীষ্টাব হইতে ১৮৩৩ ্রীষ্টাব্ব পর্ষস্ত একটানা বিশ 
বৎসর তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দেশে 
তখন ঈস্ট ইত্িয়া কোম্পানীর শামন-শোষণ, দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, খ্রীষ্টান 
পাদরীর! হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে হেয় প্রতপন্ন করিতে অগ্রণী । এমন সময় পুরুষ- 
সিংহ রামমোহনের আবির্তাব। তিনি সংবাদপত্রের গ্রতিষ্ঠা করিয়1, বিচার বিতর্ক- 
মূলক বহু প্রস্তাব রচনা করিয়া এবং শাস্গ্রন্থাদির অনুবাদ ও ভাবার্থ গ্রকাশ করিয়া 
বাঙ্গালীকে আহ্স্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
রামমোহন বস্ততঃ সাহিত্যিক ছিলেন না । তিনি কালজয়ী সাহিত্য রচন। 
করিয়া অমরত্ব লাভেব জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই । তীহার রচনাদি সমন্তই 
উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত | সমাজকল্যাণ ও লোকহিতৈষণার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 
গগ্গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচনা করেন। অন্ুবাদমূলক গ্রন্থ 
বগচ। বেদান্ত গ্রস্থ (১৮১৫ ৯ বেদান্ত সার (১৮১৫), উপনিষদের 
অন্থবাদ (১৮১৯) প্রকাশিত হইবার পর ধর্মীয় বিতর্কের জন্য তাহাকে স্বাধীনভাবে 
নিবন্ধাদি রচনা করিতে হয়। “উৎসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশের সহিত বিচার”, 
“গোস্বামীর সহিত বিচার", “ওট্রাচার্ষের সহিত বিচার”, “সহমরণ-বিষয়ক-প্রবর্তক 
নিবর্তক সম্বাদ” “কবিতাকানের সহিত বিচার”, “পথ্যপ্রদান” “সহমরণ বিষয়ক” 
প্রভৃতি কতকগুলি গ্ারচনা প্রকঃশ করেন। 'সম্বাদ কৌমুদী” ও 'ত্রার্মণ সেবধি, 
নামে দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও তীহার কৃতিত্বের পরিচীয়ক। তিনি 
গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। প্রাঙ্গদ-মিশনারী-সম্বাদ, পান্রী শিহ্য-সম্বাদ 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচন দ্বারা তিনি খিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করেন। কিছু 
গান রচনা! করিয়া তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮) প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা 
গছ্যরীতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বপিয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাঝে “গৌড়ীয় ব্যাকরণ, গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন । 
অনুবাদে, আলোচনায়, বিতর্কে ও মাঁমাংসায় বাংল! গছ্যের প্রয়োগ করিয়া 
রামমোহন বাংল! গণ্ধকে আড়ষ্টতামুক্ত করিয়াছিলেন। গগ্ভভাষার শিল্প-সৌন্দর্ 
অপেক্ষা খঙ্জুতা, সহজবোধ্যতা ও যুক্তিযুত্ততার দিকেই তিনি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া- 
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ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, “দেওয়ানজী 
জলের ন্যায় সহজ তাষা লিখিতেন। কিন্তু সে লেখার 
১ শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদুশ খরিত্ব ছল না।” বস্ততঃ 
সরলতা ও স্পষ্টতাই রামমোহনের গগ্যরীতির বেশিষ্ট্য। 
এইজন্য অনেকে রামমোহনকে গগ্ঠভাষার জনস্ত বলিয়া থাকেন। তাহার রচনা- 
গুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা ষায় যে, বাকৃশিল্পের চমতকৃতি অথবা কল্পনা- 
সৌন্দর্যের রমণীমুতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়! বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং প্রকাশের 
স্প্টতার দিকেই তিনি বেশি মনোষোগী হইয়াছেন। বাক্যগুলিকে তিনি 
নিরাভরণ ও পরিমিত করিয়াছেন । রচনার গুণগত উৎকর্ষ না থাকায় রাখমোহন 
প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের গৌরব লাভ করেন নাই । কিন্তু সাহিত্যকর্মে একাস্ত- 
ভাবে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি যে গ্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হইতে পারিত্েন 
তাহার অন্তাবনাবীজ তাহার রচনায় দুষ্প্রাপ্য নহে । 


ভাষার প্রধান গুণ সহজবোধ্যতা৷ ও প্রকাশের সাবলীল প্রাপ্লতা । এই গুণ 
রামমোহনের রচনায় প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া তিনি পরবর্ভা বাংলা গগ্যশিল্পে 
অপরিমেয় প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার সমকালীন লেখকদের মধ্যে 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় “কলিকাতা কমলালয়” লেখেন এবং গৌরমোহন 
বিছ্যালঙ্কার পস্বীশিক্ষা বিষয়ক” লেখেন। ইহা ছা" 
টি রব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের “পাষগুপীড়ন”। 
এই সব গগ্যগ্রন্থের ভাষা অনেক মাজিত এবং মাহিত্যগুণ- 
যুক্ত । রা'মমোহনের স্থম্পষ্ট গ্রভাবে তত্ববোধিনীর সাহিত্যিকগোষ্ীর ভাষা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছিল। তাহাতে বুঝা যায় যে এই রামমোহন বাংল! গণ্চের এমন একটি 
গ্রানিট স্তর" নির্মাণ করিয়াছিলেন যে পরবততাঁ প্রতিভাবানেরা অনায়াসে বা 
অল্লায়াসে দিব্য শৌধ নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। 


৯। বাংলা গগ্ভসাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের দানের পগ্সিমাণ 
আলোচন। কর। 


উত্তর । বাংল! গদ্ভ সাহিত্যের বিকাশধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের দান অনন্য- 
সাধারণ। বাংল! গপ্ভকে সংযত, গম্ভীর এবং যুক্তিনিষ্ঠ করিবার উপযোগী উপকরণে 
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সজ্জিত করিয়া ইনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী কীতি রাখিপা গিয়াছেন। ১৮২৯ 
রে গ্রষ্টাব্বে অক্ষয়কুমারের জন্ম। ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
মানিই্ও . বিষ্ভাপাগরের সমবয়সী | বাল্যকাল হইতেই আবেগবজজিত 
জ্ঞানপিপাসায় যুক্তিনিষ্ঠ অক্ষয়কুমার কেবল বুদ্ধিকেই আশ্রয় 
কপ্রিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে ছিল তীহার গভীর অগ্তরাগ | তরল ভক্তিবাদে 
তাহার আস্থা ছিল না। বেদকে তিনি অপৌরুষেয় এবং অন্রান্ত মনে করিতেন 
না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উপযোগিতা বোধ করিতেন না। সেইজন্য কেহ 
কেহ তাহাকে অজ্ঞেয়তাবাদী ব| নিরীশ্বরবাদীও বলিতেন। প্রথম যৌবনে তিনি 
জেফুয় নাক একজন জ্ঞার্ধান শিক্ষকের কাছে গণিত, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য 
দর্নাদি পাঠ করেন । পরে মহধি দেবেজ্জনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ 
করেন। 
অক্ষয়কুমার ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর শিক্ষকতা করিতেন ৷ ঈশ্বর গুপ্ধ এই 
অসাধারণ পাণ্ডত ব্যক্তির প্রতি আকৃ্ হন এ*ং মহষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় 
করাই দেন। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিগা। অক্ষরকুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘ দ্বাদশ 
বংসর তিনি গভীর নিষ্নার সহিত তীঠার কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকেন । 
পত্রিকাটির উন্নতির জন্য অক্ষয়কুমার তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রম ও মনোযোগ সম্পূর্ণ 
৪৫ নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলেই তাহার অক্লান্ত 
অন্পাদকৃতাণ .. কর্মনিষ্ঠার অজন্র প্রশংসা করিতেন | ইপ্রোরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোচনা, চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবাদের 
প্রতিষ্টা দ্বারা অক্ষয়কুমার তরুণ সমাজের মহ২ উপকার করিয়(ছিলেন এবং সংব।দ- 
পর পরচান্নার একটি নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিধ়াছিলেন । 
অক্ষয়কুমার বিশ্তুদ্ধ রলপাহিত্য রচন!| করেন নাই । তাহার রচনা! শিক্ষামূলক 
এবং জ্ঞান প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া! লেখা । তিনি অনেকগুশি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও 
পিখিগ্লাছিলেন । তিনি “ভূগোল' গ্রন্থ লেখেন ১৮৪১ খ্ষ্টাব্ধে। ইহাই তীহার 
প্রথম গ্রন্থ । অবশ্য “অনঙ্গমোহন” নামে আদধ্রসাত্মক একখানি কাব্য প্রথম 
্‌ তারুণে/ লিখিয়! পরবর্তীকালে লঙ্জাবশে উহার প্রচার বন্ধ 
সাহিও)র। . করেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'চাক্পা$, এবং "পদার্থবিদ্যা 
ভ্ঞানমূলক বিষয় অবলম্বনে লেখ! ছাত্রপাঠা গ্রন্থ । অক্ষয়কুমারের মনীষা, জ্ঞান- 


গগ্য-মাহিত্যের বিবরণ ২৭ 


পিপাস। এবং ভাষাশিল্পের পরিচয় ফুটিয়াছে তাহার পরবর্তী অন্ুবাদমূলক 
গ্রন্থাবলীতে । কুদ্বের লেখা ০9150100010 01 ৯91) গ্রন্থাবলঘ্বনে তিনি ১৮৫১ 
এবং ১৮৫৩ গ্রীষ্ঠাব্দে দুই খণ্ডে “বাহ্যবস্তত্ব সহিত মানবগ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” নামক 
গ্রন্থ লেখেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্মনীতি' নামক গ্রন্থখানিও কুম্বের 
[10191 12151195011, গ্রন্থের অনুসরণে লেখা । তাহার পর প্রকাশিত হয় অক্ষয়- 
কুমারের বিখ্যাত গ্রন্থ “ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদাপ্”। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
১৮৭০ শ্রীষ্টাবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ তে । এইগ্রস্থখনি র5নায় 1ঙনি আদর্শস্বরূপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন উইলসন সাহেবের 109 301121995 96০05 01 0) 
1310:0005. উইলসন ৪৫টি ভারতীয় ধন সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিশেন। অক্ষয়কুমার শ্রমসাধ্য গবেষণ। ও একান্তিক চেষ্টায় ১৮২টি সম্প্রদায়ের ও 
উপনশ্প্রদায়ের সাধন তত্ব ও সাধন প্রণালীর পুথ্থানুপুঙ্খ বিবরণ দিরাছেন। 
অক্ষয়কুমাব্র-রচিত বহু উতকষ্ট প্রবন্ধ তত্ববোধিনীর পৃ্গার সংগুপ্ধ হইয়া 
রাইদাছে। বহু লিখিত প্রবন্ধ অনুদ্রিত অবস্থায় পাগুলিপি আকারেও পড়িয়া হিল। 
সাবান্‌ সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গাশীর অনাগ্রহ এবং অক্ষয়কুমারের ভাবার সগল 
| লালিত্যের অভাব থাকায় তাহার রচন] বহুল প্রচারিত হয় 
এিনকাধল . নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র "প্রাচীন হিনদুদ্রে 
নৌধাত্রা” নামে একখানি পুস্তকে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
প্রাচান ইতিহাস ও পুরাতত্ব হইতে উপকপণ সংগ্রহ করিয়! হিন্দুদের বহর্বা ণিজ্য 
এবং সম্প্রসারণশীলতার অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। সঙন্কীর্ণতা ও কৃপমণ্ডক তায় 
বিশীর্ঘ হিপ্দুসমাজের পক্ষে এ তথ্যগুলি বিস্ময়ের উদ্রেক করে । 
অক্ষপকুমারের রচনাবলী আয়তনে ব্যাপক নয়) বশ্বদ্ধ সাহত্যিক প্রেরণায়ও 
এগুলি রচিত হয় নাই। তাই তিনি ভাষাশিল্পে বাঞ্চিত সাবলীপ্তা অজন 
করিতে পারেন নাই। তাহার ভাষা ছিল অতিত্রিক্ত সমাঘবদ্ধ এবং তত্নম শব্দের 
.. অমারোহে পূর্ণ । যুক্তিনিষ্ঠতার জন্য তিনি তাবার় আবেগ- 
গ্ররীতিব বেশিই) মূলক রস সঞ্চার করিতে পারেন নাই। প্রাঞ্পতা, সরপতা 
এবং স্থখ-উচ্চাধতায় ভাষার মধ্যে তিনি নমনীয় সৌন্দধ ফুটাইতে পারেন নাই 
হয়ত চেষ্টাও কবেন নাই । অজিতকুমার চক্রবততী বশিয়াছেন, “অক্ষয়বাবু 'বাহ্বস্ত ও 
তাহার সংহত মানব-প্রক্কৃতির সম্বন্ধ বিচার? লিখিবার সময় 'জিগীষা, জুগুগ্না, 
গ্রিজীবিষা? প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শবের স্থঙি করিতেছিলেন । তখন শুন] যায় 


২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


যে কলিকাতার শিক্ষিত লোকের বাড়ীতে এ সব শবের সঙ্গে “চিডটীমিষা, 
প্রভৃতি শব্ধ যোগ কিয়া হাসাহাসি হইত ।” ইহাতে বুঝা যায় যে অক্ষয়কুমারের 
ভাষায় সংস্কৃত বাক্যতঙ্গি ও ব্যাকরণানুগ শব্দ প্রষোগের প্রাবল্যে রচনাক্স সৌন্দধ 
ও স্থ্ষমার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে ষে জ্ঞানগর্ত 
রচন। প্রকাশের জন্য তাষায় যে শক্তি প্রয়োজন অক্ষয়কুমার গ্ভ ভাষায় সেই শক্তি 
সঞ্চার, করিয়াছিলেন । 
রি ০। বাহল। গছের বিকাশে পঞঙ্ডিত উঈত্ররচজ্ বিদ্যাসাগরের দানের 
বৈশিষ্ট্য কি? তাহাকে 'বাংল। গছ্চের জনক? কি অর্থে বল। হইয়াছে? 
টিভ্তর। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ব্াসাগর বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা 
বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ ককিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ 
করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। তবু তিন বাংলা লাহিত্যের একা 
দিকপাল এবং বাংলা গছ্ভসাহিত্যের ইতিহামে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া! আছেন। 
(১৮২৯ রীষ্টাৰে একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তীহার জন্ম । 
সাগরের ১৮৯১ স্বী্াবে মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় 


বিশ্যেত্ 


বাঙ্গালী জাতির হিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন ॥ 
তীক্ষ বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা এবং অপূর্ব কর্মনিষ্ঠ। বলে তিনি জাতির জীবনে 
অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। (সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও 
'্টীহার মনে বিন্দুমাত্র গোড়ামি ছিল না । তিনি তৎকাপীন সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক 
আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন । জাতীয় কল্যাণের জন্য তাহার কৃত কাধগুলির 
মাধ্যমে তি ন বাংলা গগযের দেবা করিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্তী ইতিহাসে বাংল! 
গছ্যের জনক? আখ্যা পাইয়াছিলেন ] 
বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের রচনাসম্তার নিতান্ত কম নয়। তাহার 
অধিকাংশ রচনাই শিক্ষামূলক, শিশুপাঠ্য এবং সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দৃস্থানী হইতে 
অন্ুবাদ। শোনা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরূপে তিনি ১৮৪৭ 
গ্রীষ্টাব্ধে ভাগবতের কৃষ্ণঠলীলা৷ অবলম্বনে “বাস্থদেব চরিত' নামে গ্রন্থ লেখেন। এ 
বরই হিন্দী “বৈতাল পচ্চীপী? অবলগ্ছনে *ব্তোল 
পঞ্চবিংশতি, রচনা করেন। নিগ্ের হিন্দী ভাষাজ্ঞানের 
পরাক্ষার জন্থই তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের অন্নরণ করেন নাই। 
১৮৫৪ গ্রীষ্টাকে শকুন্তলা", ১৮৬০-এ “সীতার বনবাস” এবং ১৮৬৯ সালে 


রচনাসস্তার 
অনুবাদমুূলক 


গছ্া-সাহিত্যের বিবরণ ২৯ 


মেকস্পীয়রের 0:000635 ০0£ চু০ অবলম্বনে ভরান্তিবিলাস” রচনা] তাহার 
শ্রেষ্ঠ অনুবাদসাহিত্য রচনা । ভবভূতির নাটক 'উত্তররামচরিত” এবং বাল্পীি 
রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে লেখা “পীতার বনবাপ' বিদ্যালাগরের বিম্ময়কর 
কীতি। ইহ। ছাড়! তিনি মার্শম্যানের অনুসরণে “বাংলার ইতিহাস, চেগ্বাসের 
'্মন্থুন্রণে “জীবন চরিত এবং “বোধোদয়” রচনা করেন। তাহার “কথামালা, 
বৃচিত হয় ঈশপের গল্পের অন্গকরণে ৷ সাহিত্যের বনিয়াদ গঠনের জন্য এবং 
গছ্যভাষার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাপাগর অন্ুবাদকর্ণকেই তৎকালের পক্ষে হিতকর 
মনে করিয়াছিলেন । এই কার্ষে তিনি অনাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দয়াছেন। 

বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তার ও সমাজপংক্কাবের প্রয়োজনে কিছু মৌলিক 
সাহিত্যও রচনা করেন। সেই রচনাগুপি প্রধানত: প্রবন্ধ জাতীয় এবং সাধু 
গগ্ঠভাষায় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার স্থচন| বল! যাইতে পারে । ১৮৫৩ সালে 
তিনি সাহিত্যের ইতিহাস লেখায় স্ুচন1 করেন “সংস্কৃত ভাষা 
ও সংস্কৃত সাহিত্য-ধিষয়ক প্রস্তাব” গ্রন্থ রচন] দ্বারা । পর 
পর দুইটি খণ্ডে লেখেন “বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক 
প্রস্তাব" এবং “বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিন। এতদ্বিষয়ক বিচার |” রচনাগুলিব 
লহ্ব! শিরোনাম বক্ষব্যকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। প্রবন্ধ সাহিত্যে ভাষার ম্পষ্টত! 
ঘে কত ্রয়োজন বিছ্যাপাগরের এই রচন্] তাহার উত্কষ্ই প্রমাণ । মননশীল 
প্রবন্ধ ছাড়া তিনি অন্থ্ভৃতিপ্রবণ আবেগময় রচনায় এবং ব্যঙ্গকৌতুকের রচনা- 
শিল্পেও দক্ষতার পরিচয় পিরাছেন। শেষ জীবনে তিনি “আত্মচরিত' রচনা 
করেন, তাহার মৃতু/র পর প্রকাশিত হয়। বন্ধুর ৰাপিকা কন্তা প্রতাৰ্তীর 
অকালমৃতুতে ব্যথিত হইয়া! 'প্রভাবতী সম্ভাষণ” লিখিয়াছিলেন। ইহা হ্ৃায়- 
ভাবমূলক মৌলিক রচনা । সামাজিক ব্যাপারে বিতর্ক উপস্থিত হ্যায় 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি প্রতৃতি পগ্ডিতদের বিরুদ্ধে তিনি ছন্মনামে লেখনী 
ধারণ করেন। “কম্তচিৎ্ উপযুক্ত ভাইপোস্' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় “অভি 
অল্প হই9”, “আবার অতি অল্প হইল” এবং "ব্রজবিলাস” । ““রতুপরীক্ষা» নামে 
ঘে কৌতুক রচনা প্রকাশিত হয় তাহার লেখক “কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপৌসহ5বস্ত । 
বচনাগুণির নামেই বুঝা যায় যে ই? লঘু কৌতুকে পূর্ণ সরস রচনা । এই 
ব্যঙ্গরচনাগুলি সম্বন্ধে কষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ বলিয়াছেন, “এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা! 
বাংল! ভাষায় অস্তি অল্পই আছে ।” 


মৌলিক রচন। 


৩৭ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষ্ভাসাগ্বের রচনারীতির সর্বাপেক্ষা বড় গু” অন্বয়-সৌন্দর্য ও প্রা্জণতা। 
রবীন্দ্রনাথ বিগ্ঠাসাগরের রচনারীতির অজন্র প্রশংসা! করিয়াছেন । বাংলা গগ্যভাষার 
উচ্ছ জ্বল জনতাকে স্থবিভক্ক করিয়, স্বষমাময় কারয়াছেন বলিয়! বিদ্যাসাঁগরকে 
রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ দিয়াছেন । গগ্যের মধ্যেও যে ছন্দ 
থাকে, বাক্যাংশ বিশ্তাসের কৌশলে এবং যথাস্থানে যতি দিয়া 
পাঠ করিলে বাংলা গগ্ভ যে পবনিঝঙ্কারে স্শ্রাব্য এবং সহজবোপ্যতায় হৃদয়গ্রাহী 
হইতে পানে, বিদ্যানাগর তাহা মর্ম দিয়া বুঝিয়াছিলেন । তাই তিনি গগ্ভ-রচনাকে 
শুধু মননশীলতার ক্ষেত্রে আবদ্ধ না রাখিয়া হৃদয়ের স্থকুমার অনুভূতি প্রকাশের 
উপযোগিতা দিয়াছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যের হ্যটটি ও রসরচনার বিকাশ 
বাংলা গদ্ধব্লীতিতে সম্ভাবিত করিয়া বিদ্যাসাগর ৰাংলা সাহিত্যের মহছুপকার সাধন 
করিয়াছেন । 

বিগ্ভাসাগরকে বাংলা গগ্যের জনকত্বের গৌরব দান করা হইয়া! থাকে । তিনি 
গছ্যভাষার হ্ষ্ট করেন নাই, একথা সত্য । তাহার বহু পূর্বেই শ্রীহান মিশনারী, 
ফোর্ট উঠলিয়মের "ধণাপকবুন্দ এবং বামমোহন বায় বাংলা গগ্যসাহিত্যের ভিত্তি 
রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাংল! গস্ত 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগরের রচনাকাল উনবিংশ 
শতাব্দীর প্যভাগ | স্বতরাং এঠিহাসিক বিচারে জনকত্বের দাবী তীহার নয়। 
তবুতিনি নৈতিক অর্থে বাংলা গরীতির জনক। তাহার উদ্ভাবিত গগ্যরীতি 
বঙ্চিম-রবীন্দ্রনাথ-শরত্চন্ত্র পধন্ত অনুহ্থত। বাংলা গছ্যের সাধুরীতিতে উৎকুষ্ট 
সাহিত্য-্ছউর সম্ভাবন। স্থচিত ককিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বাংল। গছ্যের জনকত্বের 
দাবী কনিতে পারেন। জন্মপদনান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই জনকত্ব 
লাভ হয়। বিদ্যাসাগর পরম স্েহে বাংলা গছ্যকে লালন করিয়াছেন এবং ইহার 
মধ্যে যৌবনশক্তি সঞ্চার করিয়া দ্িয়াছেন। তাই তাহাকে জনকের সম্মান অর্পণ 
করা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয় । 

১১। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে গন্ধা- 
সাহিত্যের ভিন্নি রচনায় কাহার কৃতিত্ব কতটুকু তাহা, আলোচন! কর। 

উত্তর । বাংল! গগ্যসাহিত্য উনবিংশ শতাবীর পূর্বেই চিঠিপত্র ও দলিল 
দম্তাবেজের মধ্যে সুচিত হয়। তাহার পর খ্রীষ্টান মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়ষ 
কঙ্ছেজের অধ্যাপকগ্োরঠীর হাতে বাংল! গছ্যের প্রাথমিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। 


গঞ্ঠবী:তর বৈশিষ্য 


বাংল। গছযেব জনকত্ 


গন্য-নাহিত্যের বিবরণ ৩১ 


উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় ষে ভিত্তি রচিত হয়, পাশ বছরের মধ্যে তাহার অদ্ভূত 
সমুন্নতি এতিহাসিককে বিশ্মিত করিয়া তোলে। উনবিংশ 
5 রিও এাথমিক শতাব্দীর দিতীয়ার্ধে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, 
সমালোচনায় ও বসসাহিত্যে বাংলা গগ্ এত উন্নতস্তরে 
উন্নীত হইয়াছিল যে এইরূপ উন্নতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অপরাপর ভাষার গছ্সাহিত্যে 
দেখা যায় না। এত অল্প সময়ে এত উন্নতি খুবই বিল্ময়কর । ধাহাঁদের প্রতিভার 
দানে বাংল! গগ্ভের সাহিত্যিক সৌস্টব ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হইয়াছিল রামমোহন, 
বি্ভাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাহাদের মধ্যে প্রধান । এই মনীষিত্রয় বিভিন্ন 
দিক হইতে বাংল! গছ্াকে সম্পূর্ণতার পথে প্রব্তন৷ দিয়াছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যুগদ্ধর পুরুষ । তিনি বিশ বৎসরের সাধনায় 
বাঙ্গালী জাতির জন্য অনাগত কালের বিজয়মুকুট আহরণ করিয়া! আনিয়াছিলেন। 
বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামমোহন অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন 
করেল। তখন ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল। খ্রীষ্টান 
রামমোংলের দান মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়া গষটর্ম প্রচারে তৎপর | 
এমন সময় রামমোহন দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়! প্রবন্ধ-পুস্তিক1 ও সংবাদপত্রের 
সাহায্যে বাঙ্গাণী জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। রামমোহন 
সাহিত্যরচনার জন্য বাংলা গগ্চের সেবা করেন নাই। তাই গদ্য ভাষার শিল্প- 
সৌন্দর্ঘ বিধান অপেঙ্গ! খজুতা ও প্রাঞ্জলতার দ্রকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। 
বাংল! গদ্যে সরলতা ও সহজবোধ্যতা আনিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাহাকে বাংল! 
গছ্যের জনক বলিয়াছেন। কিন্তু গগ্যের শিল্পিত ও প্রসাধিত রূপায়ণ অপেক্ষা 
বলিঠতা ও বিষয়নিষ্ঠতার দিকেই তাহার অনুরাগ ছিল বেশী। বেদীস্তগ্রন্থ, গায়ন্ত্রীর 
ব্যাখ্যা, ভট্টাচার্ষ-গোস্বামী-শাস্্রীর সহিত বিচার প্রভৃতি রচনায় তিনি নিরাভরণ 
গছ্যের বলিষ্ঠ সৌন্দর্য প্রকটিত করিয়াছেন। বাগবাহুল্যবর্জন এবং পরিমিতিবোধ 
তাহার রচনার উল্লেখযোগ্য গুণ । তিনি বাংল! গদ্কে গ্রানিট স্তরের উপর প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং তাহার প্রভাবে গৌরমোহন বিছ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গঞ্চখিল্পীরা গগ্ভ-মাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন 
করিয়াছেন। 
রামমোহনের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গলা গগ্যন্রে£ রূপ দিবার দায়িত্ব 
িনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নাম পাণ্ডত ই্রশ্বরন্র বিদ্যাসাগর , 


৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রবতিত তত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম রূপে 
. বিদ্যাসাগর বাংলা গগ্চকে গৌরবের আসনে বপাইয়া জাতির 
বগ্থাপাগরের দান আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
রচনায় বুদ্ধির প্রাখর্য ও মনীষার দীপ্তি অপেক্ষ| হ্বদয়ধর্মের কোমলতা বেশী। তিনি 
কোমলমতি শিক্ষার্থাদের সম্মুখে রাখিয়াই গগ্ভসাহ্ত্যি রচনায় হাত দিয়াছিলেন। 
ছাত্রপাঠারূপেই তিনি বাস্থদেবচরিত এবং বেভাল পঞ্চবিংশতি লিখিয়াছিলেন । 
তাহার অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ । সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য হইতে হৃদয়- 
ধর্মের অনুকুল গ্রস্থই তিনি অন্বাদের জন্য নির্বাচন করেন। গগ্াভাষাকেও তিনি 
হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শিল্পহন্দর মৃতি দিবার চেষ্টা করেন। ভাষাকে ভাবান্থগত 
করবার জন্য যথাস্থানে যতিবিস্তাস করিতেন। তাহাতে ভাষায় স্থষম! সঞ্চার 
হইত। দেই ভাষা শুধু বিতর্কমূলক গগ্ভ-প্রবন্ধেই নয়, হৃদয়তাব প্রকাশক রস- 
সাহিত্য রচনারও উপযোগী হইয়াছিল। আদল কথা, গল্প লেখার তাষ! তিনি 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । “শকুন্তলার' ভাষা যেমন লঘুভার, সংলাপগুলিও বেশ 
নাটকীয়। 'দীতার বনবাসে, তৎসম শব্দের শ্রুতিমধুর সমাবেশ, সাধুরীতির 
চরমোতকর্ষ। পরবর্তাকালে কথাসাহিতোর সমৃদ্ধির মূলে বিদ্যাসাগরের গ্যরীতির 
দান অনেকখানি । এইজন্য তিনি গগ্যরীতির জনকত্বের দাবী করিতে পারেন । 
বি্কাপাগরেরই সমলাময়িক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি তববোধিনী 
পত্রিকার সম্পার্ক ছিলেন। ইনি ছিলেন বুদ্ধিজীবি, যুক্তিবাদী জ্ঞানতপন্থী | 
চিন্তাগত চপলতা ও ভাবালুতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই, যুক্তি ও 
মননশীলতাকে অন্তরের অন্তস্তলে ঞ্ুব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । মানব- 
জীবনে তিনি জ্ঞানার্জন বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিতেন । তাহার গছ্যরচনায় তাই 
জ্ঞানগতীরতার ওজঃগুণ। বাংল! গদ্যে শব্গত জৌলুল স্থপ্টি করিয়া ভাষাকে 
গম্ভীর ও মহৎ ভাব প্রকাশের উপযোগী করিতে 
সযহুমার "তের দশ চাহিয়াছিলেন। তৃগোল, পদার্থবিদ্া, ধর্মনীতি, বাহ্বস্তর 
সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ভারতবর্ষায় উপাপক সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে তিনি ভাষাকে কোথাও তরল ৰা লঘু হইতে 
দেন নাই। প্রচুর তৎসম শব, সমানবদ্ধ পদ এবং মিশ্র ৰা জটিল বাক্যের 
বেড়াজাল রচনা করিয়া পাগ্ডিত্যের ব্যাপকতা দেখাইতেন। অক্ষয়কুমার শ্রুতিমধূর 
ও সুখোচ্চার্য জী ব্যবৃহার করিতেন না। কিন্ধু স্তীহার ভাবার বনিয়াদ ছিল 


গগ্ভ-সাছিত্যের বিবরণ ৩৩ 


স্থদুঢ়। এ বনিয়াদের উপর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসাদ নির্ভয়ে নিম্মীন কর! 
বাইত । 

রামমোহন বাংল! গছ্যে আনিয়াছেন সাবলীলতা | অক্ষয়কুমার দিয়াছেন 
সৌষ্ঠৰ, গা্ভীষ ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য । বিস্তানাগর মহাশয় বাংল! গন্ধে দিয়াছেন 
ছন্দোলালিতা, সুষমা ও মাধূর্ব। মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ও জ্ঞানান্থশীলনের ক্ষেত্রে 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের ভাষা আদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়ীছিল। পরবর্তীকালের প্রবন্ধকারের। অক্ষয়কুমারের 
ভাষার কাঠামো অবলম্বন করিয়াছিলেন । কথাসাহিত্যের রচনায় সাগরী- 
ভাষারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই তিনজন বাঙ্গালী জাতির জন্য গচ্য 
সাহিত্যের ভূমি কধণ করিয়াছেন, আবর্জনা উৎপাদন করিয়াছেন, 
জলসেচন ও বীজবপন করিয়াছেন। তাই বঙ্ষিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় 
ত্বরান্বিত হইয়াছে । আজ আমরা ষে সাহিত্যসৌধে বাস করিতেছি তাহার 
ভিত্তি গভিয়াছিলেন এই মনীষিত্রয় । 


১২। বাংল। গ্াভীষার উন্নতিকল্পে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতকার্ধ 
কতটা হিতকর হইয়াছিল তাহ! মহঘির কর্ম ও রচনার উল্লেখ করিয়া 
বুঝাইয়! দাও। 

উত্তর। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জোডাসাকৌ! ঠাকুর 
রাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ বিখ্যাত ধনী 
ছিলেন। প্রচুর এশ্বর্ষের মধ্যে প্রতি পালিত হইলেও দেবেন্রনাথ আবাল্য 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন । তীহার মনের গঠনে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ও যুক্তিবার্দের সার্থক 
সমন্বয় হয়। তাই তিনি রামমোহনের পথ ধরিয়া বেদোক্ত হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠায় 
এবং সমাজ সংস্কারে মনোষোগী হইয়াছিলেন। তাহার সমস্ত রচনাবলী এই 
জন্যই ধর্ম সন্বন্ধীয়। তিনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হইয়া 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন । হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। ত্রাহ্গধর্ম প্রচারের কাজে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । ধর্ষের যূল তত্ব সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ধার করিয়া সহজ 
বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। বেদ অভ্রাস্ত কিন! 
তাহ! প্রমাণের প্রচেষ্টা করেন এবং খর্থেদের অনুবাদ আরস্ত করেন। পরে 
এই কাজে তিনি আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশকে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তত্ববোধিনী ভা স্থাপন এবং তত্ববোধিনী পত্রিকার 


আ'. বা. সা,--৩ 


জ্ররীর ত্রিবিধ দান 


মহর্যির কর্মজীবন 


৩৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠা । ১৮৪৩ গ্রষ্টাবে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অক্ষয়কুমীর দত্তকে 
সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তত্ববোধিনীর লেখকগোষ্টীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাঁংল। 
গছ্যের একটি সাধু ছাদ নির্মানের কাঁজে তাহার দান অপরিসীম । ব্রাক্গধর্মের 
বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য প্রতিপার্নে লেখনী ও মনোষোগকে নিত্যব্যস্ত রাখিতেন 
বলিয়া তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাঁভ করিতে পারেন নাই । কিন্তু তাহার 
পুত্রগণ সাহিত্যের দিকপাঁলরূপে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা দেশকে গৌরাবান্বিত 
করিয়াছিল । 

মহষির সাহিত্যরুতিকে ইতিহাসে চিরম্মরণীয় করিয়াছে তাহার আত্মজীবনী। 
১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর পর্যস্ত নিজের জীবনকথ। লিখিয়। প্রিপনাথ শাস্ত্রীকে 
দান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশ করিতে নির্দেশ দেন। গছ ভাষা- 
রীতির অত্যুত্রুষ্ট দৃষ্টান্ত আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় ছড়াইয়া৷ আছে। 

তি সাঁত্বিক ভাব ও সাত্বিক মন লইয়া ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ষে 

মহাবর দা হত আলোচনাগুলি করিয়াছেন ভাষাশিল্পের ইতিহাসে তাহাও 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তাহার রচিত ব্রাক্ষধর্মগরস্থ (১৫০), আত্মতত্ববিদ্যা 
(১৮৫২), ত্রান্গধর্মের মত ও বিশ্বাম (১৮৬০), কলিকাতা ব্রাঙ্মসমীজের 
ব্ততা (১০৬২ ), ব্রাহ্মবর্ষের ব্যাখান ( ১৮৬৬ ), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩) 
প্রভৃতি পুস্তক গুলি তাহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের অপুর্ব নিদর্শন | ধর্মীয় বিতর্ক 
এবং ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়া তিনি বাংলাভাষার প্রকাশষোগ্যতাকে শতগুণে 
বধিত করিয়াছিলেন । রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, রাঁজনারায়ণ বন্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিজেন্্রনাথকে লইয়া তিনি যে 
সাঁহিত্যিকগোঠী গড়িয়াছিলেন তাহা বঙ্গদর্শনগোী অপেক্ষা কম শক্তিশালী 
ছিল না। শিল্পসপ্মত বাঁংলাগঘ্যের জনফ্িতারূপে মহধির কৃত কাধ চিরকাল 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়৷ রাখিবে। 

১৩। বাংলা গগ্যসাহিত্যের বিকাশধারায় মনক্ষী রাজনারায়ণ বস্তুর 
দানের পরিমাণ নির্ণয় কর । 

উত্তর। মনম্বী রাজনারায়ণ ব্রান্মধর্মের একজন নেতা ছিলেন এবং আজীবন 
মহধি দেবেন্্রনীথের অনুবতীরূপে এই অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি ব্রাঙ্মঘমাজের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । ১৮২৬ শ্রীষ্টাবৰে বোড়াল গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মধুস্থদনের সমসাময়িক কালে তিনি হিন্দুকলেজের সেরা 
ছাত্র ছিলেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য 


গছ্য-সাহিত্যের বিবরণ ৩৫ 


হুইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা রাঁজনারাঁয়ণের জাতীয়তাবোধকে তীব্রতর 
করিয়াছিল । তৎকাঁলে তাহার মত জাতীয়তাবাদী স্বদেশগ্রাণ খাঁটি বাঙ্গালী 
খুব বেশি ছিল না। বাঙ্গীলীর ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য 
5  উ সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ইনি নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জাতীয়ভাব 
উদ্দীপন করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুমেল। স্থাপন, জাতীয়- 
ভাব সঞ্চারিণী সভা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাহার আদর্শ দ্বার] উদ্বোধিত | ঠাঁকুর- 
বাড়ীর সর্বপ্রকার সংস্কৃতিমূলক কর্মে তিনি প্রাণপুরুষের মত বিরাঁজ করিতেন । 
প্রথম অবস্থায় মহধির নিয়োজিত কম্ম কবেন' পরে সরকারী শিক্ষকতা কাজ 
গ্রহণ করিয়! যেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্মভাব 
ও জাতীয়তা প্রচারের জন্য তিনি আজীবন লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন । 
সাহিত্য-সমালোচনাঁয়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে 
অসাধাবণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়। তিনি শেষ জীবন বৈদ্যনাথধামে যাপন করেন । 


রাজনারায়ণ উতকুষ্ট গগ্যশিল্পী ডিলেন । মননশীল প্রবন্ধ রচনায় এবং 
আত্মনি্ রসরচনায় তিনি সমান দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার গদ্ভরীতি 
তাহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সমুজ্জল | তাহার বর্ীয় বন্তৃতাদিতে চমৎকার 
ভক্তিভাব প্রকটিত হইয়াছে, জাতীয় ভাব উদ্দাপক প্রবন্ধীবলীতে সমাজকল্যাঁণের 
উচ্চা ও মানবগ্রীতি অভিব্যক্ত ভইয়াছে । ব্রাঙ্গধর্ম সম্বন্ধীয় তাহার ব্তৃতাবলী 
বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে । “হিন্দুধর্মের 

সাহিহ্রা-ভাগ্ডারে শ্রেষ্ঠতা" (১৮৭৩) তাহার বিখ্যাত রচনা । "আত্মীয়- 
রাজনারারণের দান সভার বিবরণ" অতি উপাদেষ সাহিত্য-_অবশ্ঠ পাশ্চাত্য 
আদর্শে লেখ । বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা” (১৮৭৬) নামক গ্রন্থে 
তিনি বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্যান্থরাগ ও রসবুদ্ধির 
পরি5য় দিয়াছেন । 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, . গ্রন্থে জাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা 
হইয়াছে । 'সেকাল আৰ একাল” গ্রন্থে ভাঁষার লালিত্য এবং যুগের বিচার 
এমনই চমৎকার যে তৎকালীন মনীষীরা৷ সকলেই সাগ্রহে ইহ1 পাঠ করিয়াছেন। 
আজিও ভাঁষাঁশিল্পের নিদর্শনরূপে গ্রন্থথানি উল্লেখযোগ্য ৷ "গ্রাম্য উপাখ্যান? 
নামে একটি গ্রন্থে তিনি ছন্মভাবে নিজের গ্রাম ও গ্রাম্য পরিবেশের বাস্তবচিজ্ 
আকিয়াছেন। ত্বাহার “আত্মচরিত' তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত অপুর্ব গ্রন্থ । 
'তিনি গজ্যাঠামি” এবং 'জীবনপ্রাস্তোপনীতের জীবন' নামে দুইটি রসরচন। 


৩৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাম 


প্রকাশ করিয়৷ রম্যরচনার স্যত্রপাত করেন। তিনি একাস্তভাবে সাহিত্যসেবী 
ছিলেন না । তবু তাহার দানে বাংলা গছাসাহিত্যের ভাগারে রত্বমমাবেশ 
ঘটিয়াছে। 

১৪। বাংলা সাহিত্যের সম্বদ্ধিতে ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনার 
জুজ্য নিরূপণ কর । 

উত্তর । হিন্দু কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইয়োরোপীয় 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর দান। ১৮২৭ খ্রীষ্টাবে তাহার জন্ম এবং তিনি 
মধুন্দেন দত্তের সহপাঠীরূপে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও ভারতীয় ধর্ম ও 
সামাজিক আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। ছুই বিপর্মীতযুখী আদর্শকে 
ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে সংহত করিয়া ভূদেব তাহার রচনাবলীর মধ্যে জাতায় 
জীবনের উন্নতির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।- তাহার 
সমসাময়িক ফিরিঙ্গি আদর্শ ও আধামি দুই প্রান্তপীমায় 
থাকিয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে প্রবল ভাবঘন্ৰের শষ্টি করে। স্থিতধী ভূদেব 
জাতীয় জীবনের এই সংকটমুহুতে দৃঢ় তস্তে লেখনী ধারণ করিয়া জাতিকে 
আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। তিনি রসপাহিত্য ও রম্যরচন। দ্বারা 
সাহিত্যভাগারের গৌরব বৃদ্ধি করেন নাই সত্য, কিন্তু জাতির মাঁনসলোকে 
বুদ্ধির বিচার ও মননের গভীরতা সঞ্চার করিয়া সামাজিক কল্যাণের পথ 
উন্মুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে থাকিয়৷ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা- 
দীক্ষায় রুতবিছ্য হইয়া! ভূদেব সংঘম ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় যেমন দিয়াছেন 
ব্যক্তিচরিত্রে, তেমন দিয়াছেন গ্যরীতিতে। আবেগহীন যুক্তি এবং নিল 
তথ্যের পরিবেষণ দ্বার! প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তয্রিতারূপে ভূদেব চিরকাল সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়৷ থাঁকিবেন । 

বঙ্গভাঁষা ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি ভূদেবের অনুরাগ ছিল গভীর । তিনি মনে 
করিতেন ষে ব্যক্তিচরিত্রের শুদ্ধতাঁসাধন এবং সামাজিক জীবনে কল্যাণবোধ 
মানুষের মন্ুযুত্বের প্রাথমিক বিষয় । জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজ ও 
পরিবার গঠন কর! আবশ্তক। ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে যুক্তিসম্মত উপায়ে 
তিনি তাহার বক্তব্য বিষয়গুলিকে প্রবদ্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বাংল? 
গগ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা উল্লেখযোগ্য হইয়া 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ তিনি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় হাত 
দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগের কার্ষে নিযুক্ত থাকায় দেশের শিক্ষাগত 


ব্যঞ্ি-পগ্িচষ 


পাঠযগ্রন্থ রচনা 


গছ্য-সাহিত্যের বিবরণ ৩৭ 


ক্রটির দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
পুরারৃত্তসাঁর, ইংলগ্ডের ইতিহাঁপ, রোমের ইতিহাস, বাঁংলাঁর ইতিহাস, ক্ষেত্রতত্ 
প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মৌলিক বা স্বাধীন রচন। নহে, ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
রচনা । উহাদের মধ্যে ভূদেবের সাহিত্যিক কৃতিত্বের কোন স্পষ্ট পরিচয় 
প্রকাশ পায় নাই । 

মণঙ্গী ভদেবের চিন্তার গভীরতা, ভাষাশিল্পের কারুকার্য এবং প্রকাঁশভঙ্গির 
খজুতা প্রকাশ পাউযাছে ভাহ।র প্রবন্ধাবলীতে । ১৮৮২ শ্রীষ্টান্ধে তাহার 
“পারিবারিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১০ বৎসর পর "সামাজিক প্রবন্ধ এবং 
, আচার প্রবন্ধ' মুদিত হয়। এই প্রন্ধগ্রন্থনযূহ্গে সাহিত্যরপের সন্ধান পাওয়া 
যায না, হদয়ের দ্বারে ইহাদের কোন আবেদন মাই । 
বুদ্ধিমান শান্তষের চি্বাশন্ডিকে উদ্বদ্ধ করিয়া দিয়া 
সান্ষকে এহিক কর্তব্যের পথে অনুপ্রেরিত করাই ইভাদ্দের উদ্দেশ্ত | প্রবন্ধ- 
গুলির নাম হইতেই বুঝা যায় যে ভূদেব রসানন্দ দান করিতে চাহেন নাই। 
পরিবার ও সমাজের সহিত ব্যক্তিমান্ষের সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া আচার 
আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তৎ্সম্বন্ধে যুক্তিপুর্ণ উপদেশ দিয়াছেন। 

তূদেব মুখোপাধ্যায় সমাজ ও ধর্মনীতি অবলম্বনে উপদেশাত্মক প্রবন্ধ রচনা 
করিলেও তিনি সাহিত্যরসিক এবং তত্বজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। রসশিল্পী- 
বূপেও বাংল। সাহিত্যে তীহার দান উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত সাহিত্যের তিনি 
একজন নিপুণ সমালোচক ছিলেন । তাহার 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুই খণ্ডে সংস্কৃত 
সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ভৃদেবের 
মৃত্যুর পর ১৯০৫ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সংস্কৃত 
কাব্য-নাটকাদির তিনি যে নিপুণ সমালোচনা করেন 
তাহাতে তীহাঁর রসঙ্ঞান ও বিশ্লেষণবৃদ্ধির সুন্নর পরিচয় 
প্রকাশ পাইয়াছে। তরুণ বয়সে ভূদেব ইতিহাসের রহন্তে আকৃষ্ট হইয়া 
রোমার্টিক কাহিনী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কণ্টারের লেখ! 
[801078009 01 17186070---[77018 গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি “এতিহাঁমিক উপন্তাস' 
নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে “সফল স্বপ্ন” ও “অঙ্কুরীয় বিনিময় 
নামে দুইটি কাহিনী আছে। সফল স্বপ্ন' একটি প্রবাদযূলক রোমান্টিক কাহিনী 
এবং 'অন্ধুরীয় বিনিময়” ইতিহাসের ঘটনা । সম্রাট ওরঙ্গজেবের কন্যা 
রোমিনারার সহিত শিবাজীর প্রণয়কাহিনী অবলম্ধনে লিখিত এই রচনাটি 


প্রবন্ধ-রচনা 


সমালোচন। ও 
রস-রচনা 


৩৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ই তিহাস 


এঁতিহাসিক উপন্তাসের লক্ষণযুক্ত । বস্কিমচন্দ্রের “দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে 
“অঙ্গুরীয় বিনিময়ের প্রভাব আছে। চরিত্রস্ষ্টি ও ঘটনাবিন্যাসে তৃদেব শিল্পি- 
স্থলভ দক্ষতা দেখাইতে পাঁরিলে গ্রন্থখানি প্রথম সার্থক উপন্তাসের মর্ধাদা পাইত ॥ 
তবদেবের “ম্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস” গ্রন্থথানিও উল্লেখষোগা। তৃতীয় 
পাঁনিপথ যুদ্ধে মারাঠাশক্তি বিজয়ী হইলে ভারতবর্ধ কীরূপ ধারণ করিত 
তাহার একটি শ্বপ্রিল কল্পন৷ দিয়া গ্রন্থথাঁনি গড়া । কিন্তু শিল্লীর সাধন] ভূদেবের 
ছিল ন1। তাই গ্রন্থথানি সার্থক সাহিত্য হয় নাই ।, “পুষ্পাঞ্লি' নামে তিনি 
একখানি গল্পপুস্তক লেখেন। হিন্দুধর্মের মাহাত্মা প্রদর্শনরে সচেতন চেষ্টায় 
গল্পরস জমিতে পারে নাই । আসল কথা ভূদেব কল্পনাপ্রবণ রোমাট্ির প্ররৃতির 
মানুষ ছিলেন না । তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, 'বাঁজেকথা'র ফুলের চাষ 

কতা করিতে জানিতেন না। যাহা কিছু মানুষের হিতকরঃ 
যাহ! নিতীস্তই প্রয়োজন, তিনি তাঁহা লইয়া! কারবার 
করিয়াছেন। ব্যক্তিচরিত্রে তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবান্‌, সরল ও বাঁহুলা- 
বজিত, সাহিত্য রচনায়ও সেইরূপ আঁবেগবাহুল্য সর্বথা বর্জন করিয়া স্থমংষত, 
যুক্তিপুর্ণ ও মননশীল সাহিত্য রচনাদারা বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন 


করিয়াছেন । 
নল বাংল! প্রবন্ধসাহিতোের বিকাশে বক্ষিমচক্দের দানের পরিমাণ 

নির্ণয় কর। 
উত্তর। পাশ্চান্তা শিক্ষা, সভ্যতা] ও মননশীলতার প্রভাবে বাংল! গ্রবন্ধ- 
সাহিত্যের জন্ম । জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে 
চিন্তা ও বিতর্কযূলক গগ্যরচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়। ইংরেজী [788৪5 সাহিত্যের 
সাদৃশ্তেই আমাদের দেশে গগ্যনিবন্ধের স্থচনা হয়। ফরাসী সাহিত্যিক মিচেল 
মর্ভেই ষোডশ শতাব্দীর শেষভাগে 1758918 নামে কিছু 
এর গগ্যরচনা প্রকাশ করেন। উইতরাজ গগ্য লেখকগণ এ আদর্শ 
8৪ অন্থসরণ করিয়] বিষয়নিষ্ঠ রচনার মধ্যে বক্তিগত রুচি- 
প্রবৃত্তির স্পর্শ সঞ্চার করিলেন। ইহাতে গ্রবন্ধসাহিত্য বস্তভার পরিহার 
করিয়া রচন। সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী 
লেখকের] আাডিসন, স্বীল, হাজলিট, ল্যান্ব, বেকন, বার্ক প্রভৃতি গগ্শিল্পীদের 
অনুসরণে বাংলাসাহিত্যের প্রবন্ধসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । প্রবন্ধরচয়িতাদের 

শিরোমণি ছিলেন বস্কিমচন্ত্র | 


গগ্ভ-সাহিত্যের বিবরণ ৩৯ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ওপন্তামিক রূপেই পরিচিত। 
কিন্ত পরিমাণগত এবং গুণগত উৎকর্ষে তাহার প্রবন্ধগুলিও কম উল্লেখযোগ্য 
নয়। প্রবন্ধ রচনায় মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখাইয়া তিনি নব্যবাংলার 
বাঙ্গালীকে সচেতন করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবে উদ্দ্ধ করিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার 
পথে প্রথম দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার এই দান উপন্তাস-দান অপেক্ষা 
নিঃসন্দেহে মহত্তর | তাই জাতির ইতিহাসে প্রাবন্ধিক 
বহ্ছিম চিরম্মরণীয় হইয়! থাকিবেন। বাংলার ইতিহাস, 
ধর্ম, সমাঁজ-বাবস্থা, বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ক আলোচনা! এবং সাহিত্য-সমালোচনার 
নবতর আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ স্থদৃঢ় করিয়া- 
ছিলেন। বজদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল প্রতিভাবান লেখককে তিনি 
আকুষ্ঠ করেন এবং বাংলা প্রবন্ধলাহিত্োর উন্নতির পথ স্কগম করিয়া দেন। 
॥'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন বিষয়ক ছিল এবং ব্ষিয়ান্তসারে প্রবন্ধ 
রচনার ভঙ্িও ছিল স্বতন্ত্। , বাংলা গগ্ভভীষাঁর অন্তনিঠিত শক্তিকে আবিষ্কার 
করিয়া লইয়া তিনি জঞানমুলক, বিচারযূলক এবং রসূ-ব্যঞ্জনাযূলক পিহিন্ন ধরণের 
প্রবন্ধ রচনা করেন। জ্ঞানযূলক_ প্রবন্ধীবলীতে তথ্য ও তত্বের প্রাধান্য গভীগ 
নিরাপক্ত ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিচারযূলক্‌ প্রবন্ধাবলীতে সাহিত্য 
সমালোচনা, প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্ের তৃলনাঃ প্রচলিত মতবাদের নিপুণ বিচাঁরঃ বিভিন্ন 
দার্শনিকদের মতবাদের সমীক্ষা করা হইয়াছে । এই 
চি জাতীয় প্রবন্ধের ভাষায় গ্রাঞ্জলতার সহিত তীক্ষতা ও 
| বাক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ আছে। রস-ব্যপ্লনাযূলক প্রবন্ধে 
বঙ্গিম লঘু ভঙ্গিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গের চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিয়া গুকতর 
বিষয়সযূহকে আকর্ষণীয় ও কৌতৃহলোদ্দীপক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রবন্ধ 
রচনায়ও তিনি ছিলেন সব্যসাচী । জ্ঞান পরিবেষণের সঙ্গে রচনা-রসের মাধুর্য 
সঞ্চার করিয়া তিনি এমন উন্নত প্রণালীর রচনাশিল্প উদ্ভাবন করিয়াছিলেন 
যাহার নিদর্শন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্ত কোন লেখকের রচনায় দেখা 
ষায় নাই। | 
বন্ধিমের প্রবন্ধসাহিত্যে জ্ঞানমূলক রচনার পরিমাণই বেশী। ঈশ্বর গুণের 
সংবাদ প্রভাকরে' প্রবন্ধ রচনায় তীহার হাতেখড়ি । বজদর্শনের সম্পাদক 
হইবার পূর্বে ইংরাজী ভাষায় স্বনামে ও ছত্সনামে কিছু প্রবন্ধ লেখেন । বঙ্গদর্শন 
প্রকাশিত হইবার পরও নবজীবন, প্রচার, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম, 


প্রাবন্ধিক বঙ্ষিম 


৪০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁল 


সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলি পরে বিভিন্ন 
গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭: ), প্রবন্ধ 
পুশ্তক (১৮৭৯ ), বিবিধ প্রবন্ধ ( ১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ 
১৮৯২ ), ধর্মতত্ব ( ১৮৮৮) প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্ঞানমূলক । 
'সাম্য” পুস্তকটি ১৮৭৯ ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়। যে যুগে পাশ্চান্য সমাজেও 
সাম্যমাঁদ ভীতিমুলক ছিল সেই যুগে বঙ্কিম মাঁনবসভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়। 
শ্ণৌবিদেষে ভর্জরিত সমাজের আমূল সংশোধনের ইঙ্গিত এই গ্রন্থে 
দ্নিয়াছিলেন | অবহেলিত কৃষকদের প্রতি সমবেদনাযুলক এই জাতীয় প্রবন্ধ 
বাংলা সাহিত্যে আর নাই। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্তা দর্শনের 
ভিত্তিতে ভারতীয় ধর্ম ও-সমাঁজব্যবস্থার যুক্তিপুর্ণ সমালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ বন্ধিমচন্দ্রেরে বিচিত্র প্রতিভার পরিচায়ক । জ্ঞানমূলক প্রবন্ধে 
বঙ্কিমের যুক্তি নিষ্ঠা, তথ্যপ্রিয়তা, বৈজ্ঞানিকত!] ও জ্ঞানগভীরতা৷ দেখিয়া বিম্মিত 
হইতে হয়। 

বন্ধিমচন্দ্রের বিচারমূলক প্রধন্ধপগুলির অধিকাংশই বিবিধ প্রবন্ধ' নামক 
গ্রন্থের দুইটি ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে । ১৮৭৬রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বিবিধ 
সমালোচন।' এবং ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত “কষ্ণচরিত্র' বন্ধিম-প্রতিভার বিস্ময়কর 
স্বাক্ষর । বিবিধ সমালোচনায় তিনি পাশ্চাত্য দীর্শনিক 
মতবাদগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন। কৌ, 
মিল, বেস্থাম প্রভৃতি বস্তবাদী দার্শনিকদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দর্শন-তত্বের 
নৃতন দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণে তিনি বিচারযূলক পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়! কৃষ্ণকে পুর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন । 
অন্ধবিশ্বীসের স্থলে প্রামাণ্য যুক্তির প্রতিষ্ট। বঙ্থিমের প্রবন্ধগুলির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । ধর্মতত্বে গুরুশিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে মানবধর্মই ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
এবং মানবিক বৃত্তিগুলির সম্যক অন্গশ্রীলনই ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন ছাড়া পাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
রচনায়ও বঙ্কিম অসাধারণ রসবৃদ্ধি ও বিগ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । 
বঙ্গদর্শনে একটি সমালোচনা বিভাগই ছিল। তিনি ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীটাদ 
প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের ষথাযোগ্য বিচার করিয়াছেন। জয়দেব, 
বিদ্যাপতি, উত্তররামচরিত, শকুস্তলা-মিরান্দা-দেসদিমনা প্রভৃতি নামে উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমালোচন! সাহিত্যের দিঙ্নির্ণয় করিয়া! দিয়াছেন । 


জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ 


বিচারমূলক প্রবন্ধ 


গগ্য-সাহিত্যের বিবরণ ৪১ 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ-সাহিত্যে আর এক জাতীয় রচন] ছিল যাঁহা! তথাযূলক 
নীরস গগ্প্রবন্গ নয়, রস-বাগ্ুনাযূলক ও হাশ্তরসাত্মক | বঙ্কিম-প্রতিভাঁর 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ এই জাঁতীঘ্ব রচনার মধোই স্ন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
এই জাতীয় রচনার মধো সর্বশ্রেঠগ “কমলাকান্ছের দপুর” । বঙ্গিম কমলাকাঁন্ত 
চক্রবতীর ছদ্ম পরিচয়ে নিজের জীবনের চরম অভিজ্ঞতাকে 
পস-বাহীনালক  অনন্যাসাধাঁরণ শিল্পার্জিকের সহায়তায় প্রকাশ করিয়াছেন । 
নি ডি-কুইন্সি নামক একজন ইংরাঁজ লেখকের 40০00881908 
01 %17 17013119]) 01777 138161” নামক গ্রন্থের অন্ুপ্রণে ১৮৭৫ ্রীষটাব্ডদে 
“কমলাকাস্তের দপ্তুর” প্রকাশিত হয়। অঠিফেনসেবী কমলাকান্তের জবাঁনীতে 
বঙ্কিম বাঙ্গকৌতকেৰ সহায়তায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজি] পাইয়টছিলেন। 
দপ্তরে বস্কিমের জদেশপ্র।ণ-তা, অধঃপতিত বাঙ্গালীর প্রতি দরদ এনং সামাজিক 
দুর্গতির প্রতিকার প্রচেষ্টার মনোভ'ব প্রকাশ পাইক্সাছে । স্বয়ং বঙ্কিম তাঁহার 
এই রচনাঁটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কমলাকাস্ত রচনার পুর্বে ১৮৭৪ 
খী্টাব্দে বাঙ্গরচন। এলোকরহস্' প্রকাশিত হয় । এ গ্রন্থ বাদ্বাচাধ-বৃহল্লাহুল?, 
বাবু, গর্দভ, হণমদ্বার্‌ সংবাদ প্রভৃতি বিদ্রপাশ্বক রচনায় বন্ধিম আদর্শ 
বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গের কশাঘাঁত করিয়াছেন এবং উন্নত শুরের হাশ্তরসের সমাবেশ 
করিয়াছেন । “মুচিরাঁম গুড়ের জীবনচরিত” € ১৮৮৪ ) নামক গ্রন্থথানিতেও 
ব্ঙ্গচ্ছলে বঙ্কিম বাঙ্গালী জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আঁকধণ 
করিয়াছেন । বঙ্গিমের দেশপ্রেম, এতিহাগ্রীতি, নীতিবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি 
পরিহাঁসপ্রিয়তা ও স্শ্্ম রসবোধের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই জাতীয় 
রচনাগুলিকে অপূর্ব রসপুর্ণ করিয়া! তুলিয়াছে। 


প্রবন্ধ-সাহিত্ো বঙ্কিমের দান বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সরকারী- 
কর্মরত একটি ব্যক্তি প্রতিভার কত বড দীপ্সির অধিকারী হইয়া বাংল! গণ্য 
সাহিত্যের মোড় ফিরাইয়া দিলেন! তিনি জ্ঞানের দিব্য ভাগার খুলিয়। 
দিয়াছিলেন। যুক্তিবাদ, নিভূলি তথ্য, স্থগভীর তত্ব, স্শ্ 
বৈজ্ঞানিকতা৷ প্রভৃতি মন্তিক্ষপ্রস্তত বিষয় গুলিকে হদয়রসে 
জারিত করিয়া তিনি গগ্প্রধন্ধের মধ্যেও শিল্পস্ষমার সমৃদ্ধি আনয়ন 
করিয়াছিলেন। তীহার উপন্যাস তীহাঁকে দিব্যলোকে লইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
প্রবন্ধ রচনার গুণে তিনি চিরকালের জন্য ক্বলোকের অধিবাসী হইয়াছেন। 


উপমংহার 


৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৬। বাংল! প্রবন্ধ-র5নায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত তুলনায় 
বন্ষিমের কোন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টভা আছে কি না, তাহ উভয়ের রচনার 
উল্লেখ করিয়া আলোচন। কর। 

উত্তর ৷ বাংল প্রবন্ধ-সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর স্ষ্টি। পুর্বে প্রকুষ্ট বন্ধন- 
যুক্ত যে-কোন রচনাকে প্রবন্ধ বল হইত । গদ্য-প্রবন্ধ, পদ্-প্রবন্ধ, নাঁট্য-প্রবন্ধ__ 
এই সমস্ত নাম প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যে পয়াঁর 

রা লাচাঁরী প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যাঁয়। কিন্ত 

উনবি*শ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর 
প্রবন্ধ শবটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে । ইংরাজী 0180010186১ 0198193 
ও ৪৪৪ জাতীয় গছ্য-রচনাকে প্রবন্ধ বলে। তত্ব ও তথাযূলক আবেগহীন 
গছ্যরচন। যাহাতে বৃদ্ধিম্তী, বিচাঁরপ্রবণত] এবং সিদ্ধান্তমৃখিতা আছে সেই 
রচনাগুলিকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দ্ত, প্রস্তাব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। 
প্রবন্ধনাহিত্যের প্রথম সুচনা হর সংবাদপত্রের মাধ্যমে ধ্মীয় কলহকে 
ভিত্তি করিয়া । বিধবা বিপাহ বিষয়ক প্রস্তাব, সহ্মরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা, 
্ীষ্টধর্ষের মাহাঁআ্য প্রচার, হিন্দ্ধর্ষের মহিমা ঘোষণ। প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য গছ্য ভাষায় বুদ্ধির কাছে আবেদন করা হইত । 
রামমোহন, ভবানীচরণ, কাশীনাথ তর্কপর্ধানন, খ্রীষ্টান 
19 পা্রীরা উহার স্ত্রপাত করেন। তাহাদের পথ ধরিয়। 
টি বিছ্াসাগর, অক্ষয়কুমার দত, মহধি দেবেন্দ্রনাথ, রাঁজনারায়ণ 
বস্ু প্রভৃতি মনন্বী লেখকেরা 'প্রবন্ধনীহিত্যের পুষ্টিবিধান করিতে থাঁকেন। 
জ্ঞানানুশীলন, তত্বব্যাখা। এবং তথ্য-প্রদাঁনের সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ সাহিত্য" 
রসের যোগাঁন দিয়! প্রবন্ধকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিলেন। জ্ঞানের বিষয়কে 
রসের পায়ে আনা, বৃদ্ধির বিষয়কে হৃদয়ধর্ষের অন্থুকুল করিয়া তোলা বিশেষ 
প্রতিভার কাঁজ। বস্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার সেই দীপ্চি ছিল। ভূদেব ও 
বন্ছিম সাহিত্যের এই দুইজন দিকৃপাল স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপাধারণ দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন | বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলীতে রচনাগুণের সমাবেশ বেশী, বিষয়বৈচিত্র্যও 
যথেষ্ট । ভূদেবের প্রবন্ধে বিশ্তদ্ধ প্রবন্ধগুণের সমাবেশ এবং যুক্তিবাদ 
বিষয়নিষ্ঠ। বেশী । | 
তৃদ্দেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন। ইনি বন্ধিমের 
অগ্রজ । ছাত্রকালেই তিনি হাতে লিখিয়] প্রবন্ধ-পত্রিক! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


গ্ঠ-সাঁহিত্যের বিবরণ ৪৩ 


পরিণত বয়দে যুক্তি ও তখ্যের প্রচুর উপকরণ দিয়া ব্যক্তিত্বম্পর্শবঙ্িত 
আবেগহীন প্রবন্ধণচনায় তিনি নি্ঠ1 ও কৃতিত্বের পরিচয় দ্িয়াছিলেন। পর পর 
কয়েকখানি প্রবন্ধপুস্তকে তিনি বহু পারিবারিক ও সামাজিক 
সমস্যাকে বিশ্লেষণ ও বিচাঁর করিয়াছেন । “সামাজিক 
প্রবন্ধ' “পারিবারিক প্রবন্ধ”, 'আচার-প্রবন্ধ", 'বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা- 
পরিকল্পনায় ও ভাষারীতিতে তিনি অক্ষয়কুমারের মননশীল আদর্শের অনুসরণ 
করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতবাদ যুক্তিদ্বার সমর্থন বা খণ্ডন করিয়া, ইতিহাস 
হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া, তর্কশান্ত্েরে আরোহ এবং অবরোহ প্রণালী 
অবলম্বন করিয়। ভৃদেব তাহার প্রবন্ধ গুলিতে একটি স্থনিদিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধে বুদ্ধির দীপ্তি ও বিচার প্রবণতা খুব 
বেশি, হৃদয়াবেগ বড় কম। এই জন্য তাহার প্রবন্ধের ভাষায় কোন তিক ভঙ্গি 
নাই, পরিহাসরসিকতা বা শ্রতিন্থথকর লাবণ্যের অভাব । সামগ্ুন্ত ও সমতা 
দ্বার ভাঁবাকে যথাসম্ভব গুরুগন্ভীর অথচ প্রাঞ্জল রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে 
যাহাকে [06511606081 6888 বলে ত্ৃদেবের রচনায় তাহাঁরই প্রতিফলন । 
বঙ্কিমচন্দ্র তূর্দেবের প্রায় সমকালীন প্রবন্ধ লেখক । বঙ্কিমের বিশুদ্ধ 
প্রবন্ধগুলি ভৃদেবচন্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত বঙ্কিম 
১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ের পূর্বেই প্রবন্ধ পচনায় হাত দিয়াছিলেন। “বঙ্গদর্শন গ্রতিষ্ঠার 
পর সম্পাদক বঙ্কিম মাসিকপত্রের প্রয়োজনে পাঠকসম্প্রদদায়ের জ্ঞানক্ষুধা ও 
রমপিপাম| মিটাইবাঁর জন্য প্রবন্ধরচনার অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন । 
ইতিহাস, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব, বিজ্ঞান, জীবনদর্শন প্রভৃতি 
বঙ্গিমের কৃতি. নানা বিষয়ে তাহার লেখনী অমৃতস্রাবী হইয়া উঠিল। 
বঙ্ছিমের প্রবন্ধ গুলি মননশীলতা।, ব্চার-প্রবণতা ও পাগ্ডিত্যের জ্যোতি- 
ন্িপ্ধ কৌতুকের প্রলেপে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। তাহার “বিজ্ঞান রহস্ত” 
ও 'লোৌকরহন্তু” অভিনব প্রবদ্ধসাহিত্যরূপে বাঙ্গালী পাঠককে চমত্কৃত করে। 
'কমলাকান্তের দণ্ডরে বিষয় উপস্থাপনার কৌশল এবং ভাষা প্রয়োগে বাঙ্গ: 
কৌতুকের তির্ষকতা অপুর্ব । প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিম জ্ঞানের শুফতাকে গল্পরসের 
আর্জরতায় স্বন্সিধ করিয়াঁছিলেন। ভূদেবের রচনায় এই জাতীয় কৌশলের 
চিন্নমাত্রও নাই। জ্াঁনগর্ভ ও পাগ্ডতত্যচিহ্নিত প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম সিদ্ধহত্ত 
ছিলেন। তাহার “বিবিধ প্রবন্ধে এতিহামিক গবেষণামূলক আলোচনা, 
সমাজতত্বের ুশ্ম বিশ্লেষণ, ধর্মনীতির নিগৃঢ় বিচার অসাধারণ দীপ্ধিতে উজ্জ্রল। 


ভূদেবের কৃতিত্ব 


৪৪ আধু্নক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


এই সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও পাগ্ডিত্যের গুরুভার নাই, বরং মানবপ্রেমিক 
এভিম্ৃপ্রিয় বঙ্কিমের বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শ প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে রমমিক্ত করিয়া 
বাখিয়াছে | বস্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার ৰীতি এবং সাহিত্য 
সমালোচনার পদ্ধতি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। গগ্ঠপ্রবন্ধে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন 
পরিস্ফুট হওয়ায় জ্ঞানযূলক শু প্রবন্ধগুলি রসমূলক সাহিতা পর্যায়ে উন্নীত হয়। 
তৃদদেব ও বঞ্গিম দুইজনেই স্বতন্ব পখের পথিক | ভূদেব বিষয়ের মধ্যে নিজেকে 
নিবিষ্ট করিয়া দিয়! দার্শনিক ও পণ্ডিতের কাজ করিয়াছেন, আর বঙ্কিম আপন 
ব্যক্তত্তে বিষয়কে অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক ও রণিকের কাজ করিয়াছেন । 
এই স্থানেই উভয়েব কুতিত্বের মৌলিক পার্থক্য | 
১৭। বাংলা গণ্ঠে চলিত রীতি প্রবতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়। 
আলালী, হুতোমী ও কীরবলী ডঙের বৈশিষ্টা নির্দেশ কর । 
উত্তর। বাংলা সাহিতো গগ্ভাষা প্রবর্তনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের 
নহে। ষোড়শ ও সপ্ুদশ শতাব্দীতে গগ্যবচমার যংকিঞ্চিং নিদর্শন মেলে । 
বৈষ্ণব সহজিয়াদ্দের রচনা, ছুইচারিখানি চিঠিপত্র, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কিছু 
অন্বাদ্দকার্ধয ও প্রচারপত্রাদিতে কোন হ্ম্পষ্ট গগ্যরীতি 
গঞ্লরীতির সুচনা গড়িয়া উঠে নাই । ফোম আ্যান্টোনিও নামক একজন 
ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী 'ব্রাঙ্মণ-রোমান-কাথলিক সংবাদ" লিখিয়াছিলেন। ইহা! 
প্রশ্নোতরযূলক রচন1। মাঁনোএল দ্য আস্সাম্পপাও “রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' 
লিখিয়াছিলেন। ইহাঁতেও বাংলা গগ্যরীতি সুনির্দিষ্ট বূপলাঁভ করে নাই। 
শীরামপুরের পাদরীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাঁপকমগুলী বাংল! 
গগ্ঘচর্চায় মনোষোগী হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সচনা হইতে বাংলা গছ্রীতির 
একটি ধার! গড়িয়। উঠে। বাংল! গণ্চের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় সাধুভাষায় ছাদ-ই 
অভিব্যক্ত হয়। 
বাংল! গছ্ে চলিত রীতির স্ুম্পষ্ট স্থচন। দেখ! যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
উইলিয়ম কেরীর “কখোপকথন” (১৮৯১) গ্রন্থে। কলেজের বাংল! বিভাগের 
অধ্যক্ষ কেরী সিভিলিয়ানদের বাংল! শিক্ষার জন্ গ্রন্থখানি লেখেন। কলেজের 
অন্যতম অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার গ্রন্থ রচনায় প্রভৃত 
গগ্ঘমাহিতোর আদি- সঙগায়তা করেন বলিয়। মনে হয়। এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর 
যুগে চলিত রীতি দৈনন্দিন জীবন, স্ত্রীসমাজের আচার, বু গ্রাম্য প্রসঙ্গ 
নাটকীয় ভঙ্গিতে কথোপকথনের ভাষায় বলা হইয়াছে । বইখানির ইংরাজী 


গগ্া-সাহিতোর বিবরণ ৪৫ 


আধ্যাপত্র ছিল- 10181065098 10769171090 60 11901116869 6108 8০0017176 ০01 
6109 79088199 1,8089989. গ্রন্থথানি চলিত গন্তরীতির উতর নিদর্শন। 
মুখের ভাষাকে অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক শ্লীলতা৷ ও গ্রাম্যতাঁর সীমাও 
লঙ্ঘন করিয়াঁছেন। 'মাইয়া কোন্দল”, “ক্্ীলোকে ২ কথাবার্তা” প্রভৃতি 
অংশ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। নক্সা জাতীয় ব্যঙ্গবিদ্রপাত্বক রচনার মাধ্যমেই চলিত 
রীতির ব্যবহার হইয়াছে বেশী। মহৎ ভাবপ্রকাশক গ্রুগম্ভীর রচনায় ইহার 
স্থান ছিল না। কেরীর সমসাময়িক মৃত্যুগ্যয় গিক চলিত ভাঁষা লেখেন নাই । 
তবু তাহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় বিশ্ববঞ্চকের কাহিনীতে চলিত ভাষার আমেজ 
আছে। “ইহ]1 শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল-তবে কি আজি খাওয়া হবে না 
ক্ষুধায় মরিব? তৎপত্বী কহিল-_মরুক য্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই 
নয়? দেখি দেখি হাড়িকুঁড়ি, খুদকুড়া যদি কিছু থাকে ।” এই ভাষায় চলিত 
রীতির তাৎপর্ষপুর্ণ স্চনা আছে। 


চলিত-রীতির বিবর্তনের ইতিহাসে ভবানীচরণের দানও উল্লেখষোগ্য | 
ইনি স্বনামে এবং প্রমথ শর্মা ছন্মনায়ে "কলিকাতা কমলালয়+, “নববাবুবিলাস' 
এবং 'নববিবিবিলান” লিখিয়াছিলেন। ইনি চলিত ভাষায় লেখেন নাই কিন্ত 
ছাদ সাধুভাষায় হইলেও চলিত ভঙ্গিটি বেশ পরিষ্ফুট হইয়াছে । এই জাতীয় 

আলালীীতি বাঙ্গাত্মক নক অবলম্বনেই প্যারীচাদ মিত্র “আলালের 
ঘরের ছুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ “হুতোম প্যাচাঁর নক্সা” 
লেখেন । টেকঠাদ ছদ্মনামে লেখক 'আলালের ঘরের দুলাল" গ্রকাশিত করেন । 
'ফুলমণি ও করুণা গ্রস্থখানিকে বাদ দিলে গ্রস্থথানি বাংলা সাহিত্যের প্রথম' 
উপন্যাস । গ্রস্থখানিতে চলিত রীতির স্থন্দর নিদর্শন আছে । প্যারীচার্দের রচনার 
স্বাভাবিক রীতি ছিল সাধুভাষার ছাদে । কিন্তু এই উপস্ামে তিনি পাত্রপাত্রীর 
কথোপকথনে চলিত ভঙ্গি অন্ুসরণ করিয়াছেন। “বাবুরাম বাবু চাকরকে 
বলিলেন__ওরে হরে, শীত্র বালী যাইতে হইবে, ছুচাঁর পয়সার একথান। চল্তি 
পান্সী ভাড়া কর্‌ তো। বড় মান্থষের খানদামারা মধ্যে মধ্যে বেয়াঁদফ হয়। 
হরে বলিল--মোশায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেতে বন্তেছিন্ছ, ডাঁকাভাঁকাঁতি ভাত 
ফেলে রেখে এস্ডেছি। চল্তি পান্নী ভাড়৷ কর আমার কর্ম নয়,একি 
থুৎকুড়ি দিয়ে ছাঁতু গোল1 ?% উদ্ধৃতির ভাঁষায় বিশ্বদ্ধ চলিত রীতি নাই? কিন্ত 
চলিত ভঙ্গির স্বাচ্ছন্দা সহজেই অনুভব করা যায় । 


কালীগ্রসন্ন সিংহ ছন্মনামে ছিতোম প্যাঁচার নক্সা!” প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


৪৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


খাঁটি কলিকাতার কথ্য বুলিতে, যাহাকে 'ককৃনি” ভাষা বলা চলে, এমন ভাষায় 
ইনি সেই যুগপরিবেশ এবং হঠাৎ বড়লোকদের ব্যঙ্গচিত্র আকিয়াছিলেন। 
হুতোম' প্রকাশের পূর্বেও ছুইখনি বেনামী পুস্ভিকা প্রকাশিত হইয়াছিল __ 
“কলকাতার হাটহদ্দ” এবং “বাবুদের দুগ গোচ্ছব” । অনেকের ধারণ! এই গ্রন্থ ছুই- 
খানিও কালীপ্রসন্নের রচনা । “হুতোম প্যাচা” রুচিবান্‌ লোকদের কাছে প্রশংসা 
পায় নাই । বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থখানির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কলিকাতা 
সমাজের কদর্ধতার একটি নগ্ন চিত্র এ গ্রন্থে আছে । তবে বিষয়বস্ত ধাহাই 
হউক না কেন, চলিত গঘ্যের উৎকুষ্ট সাহিতাক দৃষ্টান্তরূপে গ্রন্থখানির 
ভাষাভঙ্গি প্রশংসনীয় । “অমাবস্তার রাত্তির__অন্ধকার থুরঘুটি__গুরুপুরু করে 
মেঘ ভাকছে-_থেকে থেকে বিদ্যুৎ তড়পাচ্ছে, গাছের 
পাতাটি নড়চে না, মাটি থেকে যেন আগুনের তাঁপ বেরুচ্চে। 
পথিকেরা একএকবার আকাশ পানে চাচ্ছেন, আর হনহন করে চলছেন, 
কুকুরগ্ুলে৷ ঘেউ ঘেউ কচ্ছে, দৌোকানীর! নাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার 
উজ্ধ্ুগ কচ্চে, গুডুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।” একটু লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে চলিত রীতির সাহিত্যিক জৌলুস এই ন্াষায় আছে। 
নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট হইতেছিল্‌। 
আলালের ঘরের দুলালে, ভবানীচরণের রচনায় কলিকাতা ও পার্শখবতাঁ অঞ্চলের 
মুখের বুলির ব্যবহার ছিল। কেরীর চলিত ভাষাও কথোপকথনের ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত । সমালোচনাম্বক ও বর্ণনান্মক বিষয়ে চলিত রাঁতির ব্যবহার একমাত্র 
কানীপ্রসম্নই সাহসের সহিত করিয়াছিলেন । কালী প্রসন্ন 
গতোমী-ভাষার সাধুরীতি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তথাপি হুতোম 
০4 ছদ্মনামে তিনি মুখের ভাষাকে উচ্চারণঘেষা বানানে 
চিত্রবূপ রচনার উপযোগী করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণের পরোয়া 
না করিয়। প্রচলিত বর্ণবিন্তাসরীতি অগ্রাহ্হ করিয়া, নিন্দাসভাবনার কথা 
ভুলিয়া চলিত ভাষায় উৎতরষ্ট সাহিত্য রচনার সভাবনা-পথের সন্ধান 
দিয়াছিলেন। এই ভাষাই পরিণামে বীরবলীরীতিতে বিবতিত হইয়া সাহিত্য- 
ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীতেই ভীষাসৌন্দর্ষের নান। চেষ্টায় চলিত রীতিকে অবলম্বন 
করা হয়; কিন্তু উন্নত ভাব প্রকাশে চলিত রীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক- 
মহলে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় ছিল। এমন সময় প্রথম চৌধুরী 'বীরবল" ছদ্মনামে 


ভতোমী ভাষা 


গছ্য-স।হিত্যের বিবরণ ৪৭ 


“সবুজপত্র' নামক পত্রিকার মাধ্যমে চলিত ভাষাকে সব রকম ভাবপ্রকাশ এবং 
তত্বালোচনার উপযোগী মর্ধাদা দিয়াছিলেন। বীরবলের পুর্বে চলিত রীতি 
শুধু কখোঁপকথনের প্রয়োজনে অথবা বর্ণনার উদ্দোশ্ে 
ব্যবহৃত হইত। কিন্তু চিন্তামূলক গুরুগন্ভীর রচনায় চলিত 
ভাষার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইত ণা। চলিত রীতিতে বক্তব্য বিষয় 
লঘু হইয়া যায় এই বিশ্বাসবশে প্রথম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রপ সমালোচনাও 
হয়। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, ধর্মতত্ব, দর্শনশাস্ত 
এবং সাহিত্যসমালোচনাঁর ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রয়োগ বিষয়বস্তর উপষোগী 
হয়না । বীরবল প্রমাণ করিলেন যে চিস্তামূলক প্রবন্ধ এবং অন্ুভূতিযূলক 
রসরচন1 ছুইই চলিত রীতিতে সম্ভব। তবে কীরবলী রীতি আলালী ও 
হুতোমী রীতির তুলনায় অনেক মাজিত এবং অস্কশীলিত। বীরবল লোকের 
মুখের কথ্য উচ্চারণকে গ্রহণ করেন নাই এবং উচ্চারণথে'ষা বানান 
প্রয়োগের ও চেষ্টা করেন নাই । তীহার নীললোহিতেপ্ গল্পে এবং বীরবলের 
হালখাতা সাধু গগ্-রীতির কাঠামোর মধ্যে প্রচুর তত্সম শব্ধের সমাবেশ 
করিয়াছেন এবং ক্রিয়াপদে ও সর্বনামে উচ্চারণ-ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। ফলে তাহার ভাষা কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ও গুরুভার হইয়াছে। 

বীরবলী রীতি বাংল। সাহিতো প্রতিষ্ঠা লাঁভ করে নাই। তবে বীরবল 
ভাষার রুদ্ধকক্ষের অর্গন মোচন করিয়। দিয়াছিলেন। তাহার পরবতী বাংল! 
রচনাতে চলিত রীতির সচ্ছন্দ সাবলীল ব্যবহার প্রবতিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ 
তাহার শেষ জীবনে সবরকম রচনায় চলিত ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন। এখন চলি'ত ভাষা সবরকম ভাবপ্রকাশের 
শক্তিশালী বাহন। শুধু উপন্যাস, ছোট গল্প *এবং ভ্রণবৃত্তান্তই নয়, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাদিক তত্ব মুলক প্রবন্ধে, সংবাদ পরিবেষণ ও সমীক্ষায়, 
সাহিত্যসমালোচনায় চলিত ভাষার অবাধ ব্যবহার ভাষার প্রকাশশক্তিকে 
স্থপ্রমাণিত করিতেছে । | 

১৮। বাংল। গগারীতির ভ্রমবিকাশে একদিকে টেকর্টাদ ও হছুতোম, 
অন্যদিকে বিদ্যাসাগর ও বদ্ষিম কি ভাবে গছরীতির ছুইটি ধার? পুষ্ট 
করিলেন তাহা! আলোচন। কর। 

উত্তর | বাংলা'গগ্ভ-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ধার] আলোচন! করিলে 
দেখ। যায় ষে, প্রায় জন্মস্থত্র হইতেই গগ্ঠভাঁষায় ছুইটি ভাঁষারীতির বিকাশ 


বারবলী-রীতি 


উপমংহাএ 


৪৮ আধুনিক বাংল সাহিত্যের ইতিহাস 


হইতে থাকে । প্রথম যুগে কুচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পত্রে, 
সহজিয়াদের কড়চা গ্রন্থে, শ্ীষ্টান পাদ্ররীদের গগ্যচর্চায় বাংলা গগ্যে সাধুরীতির 
একটি ছাদ গড়িয়া উঠে। হ্ালহেড যে ব্যাকরণ লেখেন 
তাহাও সাঁধুরীতির ব্যাকরণ। কিন্ত প্রথম্ন যুগের গগ্া- 
গ্রন্থ গুলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত বলিয়া ভাষার মধ্যে 
কথ্যরীতির ইজিত ফুটিয়া উঠে। দৌঁম আতন্তোনিও “ব্রাহ্মণ-রোমান-কাঁথলিক 
সংবাদ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বলি বড়ো ধমিষ্ঠ ছিলো, ষে ষাহারে চাহিত 
তাহারে তাহ! দিতো এ কারণে পরমেশর ব্রামণ রূপে হইয়। বলিরাজারে 
ছলিলেন।” মানোএল-ছ্য-আস্ম্থম্পনাণ্ড “রুপার শাস্ের অর্থভেদ' গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, "মেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তাহার নাম মিরিলে!, সেই 
সিরিলো৷ কেবল এক পুত্রো। জর্মাইল তাহারে এতে] দয়। করিলো ষে কোনো 
দিন তাহারে শিক্ষাও না দিলে এবং শাস্তিও না দিলো) সে যাহা করিতে 
চাহিতো৷ তাহা! করিতো। |” এই প্রকার ভাষার গঠন লাধুরীতিসম্মত হইলেও 
চলিত রীতির ভঙ্গিটি দুর্লভ নয়। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অধ্যাঁপকমগুলীর প্রচেষ্টায় বাংল। গগ্ে 
সুস্পষ্ট রীতি গড়িক়া৷ উঠে । মৃত্যুপ্য়, রামরাম বস্থু, রাজীবলোচন, চণ্তীচরণ 
প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তৎসম শব্ধসমাঁকুল জটিল বাক্যাবলীপুর্ণ 
সাধুরীতির ব্যবহার করিতেন। তাহাদের গগ্রীতি 'পণ্ডিতী বাংলা” নাম 
রী পাইয়াছিল। এ সময়েই কেরী তাহার 'কথোপকথন" 
ফোর্ট উইলিয়ম _ | 
কলেজে বাংলা গঞ্ের গ্রন্থে কথ্যভাঁষা ব্যবহার করিলেন । “ওলো, তোর ভাতার 
ছুই রীতি কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি । আহা, তাহার 
কথ। কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে ?” 
__এইপ্রকার ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে সাহিত্যে ব্যবহারের চেষ্টা! আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের 
প্রবোধ চক্ত্রিকায়ও চলিত-ভাঁষ প্রয়োগের চেষ্টা আছে। এই রকম গচ্য- 
রীতিতে হাক্কা চাল এবং বিদেশী শবের ব্যবহার থাকায় ইহার নাম হয় থ্রীষ্টান 
বাংলা'। বাংলার খ্যাতিমান লেখকের! সাধুরীতিরই অন্শীলন করিতেন । কিন্ত 
কোন কোন রচনায় চলিতরীতির ভঙ্গি ফুটিয়! উঠিত। ভবানীচরণের 
প্রবন্ধাবলীর ভাষারীতি বিশ্বদ্ধ সাধু কিন্তু তাহার “নববাঁবুবিলাস' “নববিবি- 
বিলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে চলিত রীতির ইঙ্গিত আছে । 
চলিত রাঁতির ধার। প্রথমাবস্থায় হু্টিযুলক গভীর রচনায় ব্যবহৃত হয় নাই। 


প্রথম বুগের গছ্ছে 
রীতি-বৈচিত্রা 


গছ্য-াহিত্োের বিবরণ ৪৯ 


ব্যঙ্গবিদ্রপণুর্ণ নক্সা-জাতীয় রচনাঁর বাহনরূপেই চলিত ভাঁষ! প্রধুক্ত হইত। 
ভবানীচরণের পন্থ। ধরিয়। প্যারিাদ মিত্র মহাশয় টেকটাদ ঠাকুর ছদ্মনামে 
“আলালের ঘরের দুলাল' লিখিয়! কথাসাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগসিদ্ধি 
প্রদর্শন করিলেন। এদিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ “তোম 
৮ ভাত প্যাচার নঝ্মা” লিখিয়। বর্ণনাত্বক রচনায় চলিত রীতির স্ব 
দও প্রয়োগ করিলেন। চলিত-রীতি প্রথমাবস্থায় মর্ধাদাসম্পন্ন 
ছিল না। প্যারীচার্দ এবং কালীপ্রসন্্র উভয়েই তাহাদদের অপরাপর রচনায় 
'পণ্ডিতী বাংলা'রই অন্ুনরণ করিতেন । তবু মোটামুটি বলা যায় ষে ফোট 
উইলিয়াম কলেক্জ হইতে গছ্যরচনার ষে দুইটি রীতি উদ্ভূত হইয়।/ছিল তাহার 
একটিকে ধরিয়! রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেবচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্ভশিল্পীর! অগ্রসর হইয়াছিলেন; আর একটিকে ধরিয়া 
প্যারীটাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ভাষারীতির পরীক্ষানিরীক্ষা 
করিয়াছিলেন । এই দুই রীতিকে এই ষুগে থাক্রমে 'সাগরী রীতি” ও 
'আলালী রীতি" বল। যাইতে পারে । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যামাগর এবং তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত 
বাংল! ভাষায় সাধুরীতির সার্থক প্রতিষ্টাত! | তাহারা গ্যরীতিকে খজু, সংহত, 
তত্বের বাহন ও যুঁক্তনিষ্ট করিয়! তোলেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় 
প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য এবং প্রসাদ গুণের 75 ছিল। যথোপযুক্ত ছেদচিহ্ন 
ব্যবহার করিয়। তিনি বাংলা গছ্যে শ্রুতিস্থখকরতা এবং 
955 ছন্দোময়তা সঞ্ার করিয়াছিলেন। তাহার রচনায় 
লালিত্য ও গাভীর্ষের সমন্বয় ঘটয়াছিল। শকুস্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল 
পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি ভাষার আশ্চর্য নমনীয়তাগুণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার গগ্রীতিই পরবতীকালে প্রবদ্ধলেখকদের আদর্শ ভাষা 
হুইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিচ্যাসাগরীয় রীতি অবলম্বনে লেখনী ধারণ করিয়। 
বাংল। ভাষায় শ্রেষ্ঠ গছাশিল্পীর গৌরব লাভ করিয়াছেন । 
ংল! সাধুরীতির চরম পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল মনীষী বস্কিমের আশ্চ্ধ 
প্রতিভাম্পর্শে। ১৮৭২ খ্রীষ্টান্ে বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গগ্যরীতির 
একটি সার্থকহন্দর রূপ প্রকটিত করিলেন । বিষ্ভানাগর কলালম্্ীর আরাধনার 
উপযোগী ভাষ! রচন! করিয় দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার ধ্বনিমাধুরযদ্বারা 
কলাবতী রাগিণী সার করিয়া কলালক্ধীর গৌরব দিকে দিকে বিকীর্ণ করিয়! 


আ'. বা. সা.---৪ 
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দিলেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও রসরচনা! সৃষ্টি করিয় বঙ্কিম বঙ্গভাষার 
অস্তনিহিত অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়৷ দিয়াছেন । প্রকাশের 
সরলতাকেই তিনি ভাষার শ্রেষ্ট গুণরূপে বুবিয়াছিলেন। 
দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ককান্তের উইল 
প্রভৃতি উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি খুব উন্নত স্তরের । গগ্ভ- 
ভাষাকে 'কাব্যসৌন্র্ষে মণ্ডিত করিবার অসাধারণ দক্ষতায় বঙ্কিম ছিলেন 
অতুলনীয় । বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্ত, কমলাকাস্তের দগ্ডর প্রভৃতি রচনার 
ভাষ হৃদয়ধর্ম ও মননশীলতা-__এই উভয় বৃত্তিকেই উজ্জল করিয়! তুলিয়াছে। 
বন্ধিমচন্ত্র 'আলালী” ও “সাগরী” রীতির একটি স্থসমগ্তস সমন্বয় করিয়াছিলেন । 
এই জন্য তাহাকে “শবপোড়া, মরাদাহ” বলিয়া বাঙ্গ করাও ভইয়াছিল। 
রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগরী, আলালী, হুতোমী প্রভৃতি 
পর্যায়ে গগ্রীতির ষে স্বাভাবিক বিচিত্রমূখী বিকাশধারা, বন্ষিমচন্দ্রে 
মধ্যে সেই এঁতিহ্যেরই পুর্ণ রূপ প্রকটিত। বস্ততঃ সাগরী ও আলালী রীতির 
সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই বাংল| গছ্যের এক সর্বব্যাপ্ত পরিণত রূপ গড়িয়া উঠে। 
উহাই ক্রমশঃ বিবতিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধু ও চলিত রাঁতির 
সর্বভোমুখী সমন্বয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে 
সাহিত্যিক উৎকর্ষে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার মূলে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের 
সমন্বয়-সাধন। চিরন্মরণীয় হইয়া থাঁকিবে। 
১৯। বাস্কম যুগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধকারদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও এবং তাহাদের রচনার স্থুল্য নিরূপণ কর। 
উত্তর। ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যত। বাঙ্গালীর মনের অর্গল উন্মোচন 
করিয়। দিয়াছিল। বঙ্গিমচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভ! বাঙ্গালীকে আত্মপ্রকাশের 
রী ভাঁষা-সরণির সন্ধান দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংল! সাহিত্যের 
্ ভাগ্ার অসংখ্য প্রবন্ধাছিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিভিন্ন 
পত্রিকা-গোঠীকে অবলম্বন করিয় প্রচুর কৃতী লেখক বঙ্গসরম্বতীর সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । মহাকালের দরবারে সকলের সম্মানজনক স্থায়ী 
আসন নিক্বপিত না.হইলেও তাহাদের দানের কথা স্মরণযোগ্য ৷ ৰহ্ধিমযুগ্রের 
কয়েকজন প্রবন্ধকারের উল্লেখ করা হইল) কিন্তু বজনের কথাই রহিল 
অকথিত। 
বহ্ছিমচন্দ্রকে বিরিয়া বঙ্গদর্শনের আকাশে যে নক্ষত্রমগ্ডলীর আবির্ভাব 


বন্ধিমের সমন্থরনাধনায় 
গহরীতির উৎকর্ষ 


গচ্য-সাহিত্যের বিবরণ €১ 


হইয়াছিল তাহার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বেশ উল্লেখযোগ্য । প্রফুল্ল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্্র বিগ্াভৃষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃফঃ 
বঙ্গদর্শন গৌঠী মুখোপাধ্যায়, হর প্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি 
কয়েকজন গগ্যশিক্পী বন্ছিম-প্রবতিত পথে ষথেষ্ট যোগ্যতার 

পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা “বঙ্গদর্শন গোষী' নামে পরিচিত। প্রফুল্ল 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতাত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। গ্রীক ও হিন্দু" 
এবং 'বাল্সীকি ও তত্মাময়িক বৃত্তান্ত" প্রত্বতাত্বিক গ্রস্থর্ূপে এতিহাসিকের! 
সমাদর করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বিগ্ভাভূষণ “আধরদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন । ইনি ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ন্ডী, বীরপুঞ্জ প্রভৃতি জীবনীমূলক গ্রন্থ 
লিখিয়। জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করেন। রামদ্রাস সেন এতিহাসিক 
গ্রস্থরচনায় পরদশী ছিলেন । তাহার “এতিহাসিক গহস্ত' এবং “ভারতরহস্ত' 
গ্রন্থ স্থধীজনের প্রশংস1 অর্জন করিয়াছিল । রাজকৃষ্জ মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে 
“যৌবনোগ্যান”, “মিত্রবিলাপ', “কাব্যকলাপঃ প্রভৃতি কাব্য 
রচনা করেন। পরে বঙ্কিমের নির্দেশে তিনি প্রাবন্ধিক 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । “কমলাকান্তের দণ্তরে? 'স্ীলোকের রূপ" নামক 
প্রবন্ধটি তাহার রচন1। ভাবের এশ্বধে, তথ্যের প্রাচুষে এবং কল্পনার নিবিড়তায় 
প্রবন্ধটি উপভোগ্য । ইনি ইতিহাস, দূশন এবং সমাজতত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ 
প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন । রসরচনা৷ অপেক্ষ। এতিহাঁসিক ও দার্শনিক তথ্যাঙ্থু- 
সন্ধানের প্রতি তিনি বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। 'নানাপ্রবন্ধ” নামক প্রবন্ধ- 
পুস্তকে বহু বিতর্কমূলক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে । “সাধারণী' ও 
ধনবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহ্কিমচন্দ্রের একজন প্রধান 
হিনির অন্থবতাঁ ছিলেন। ঞ্চরের, 'চন্্রালোকে' প্রবন্ধটি তাহার 

রচন।। বঙ্কিমের রচনারীতি ও কমলাকান্তী মেজাজ সম্পূর্ণ 

বজায় রাখিয়া তিনি প্রবন্ধটি রচন। করেন । কিছু কিছু কবিতা ও গল্প রচনা 
করিলেও অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন সরল প্রীবান্ধক। কাব্য সমালোচনায় তিনি ' 
মূল তত্বের উপস্থাপন কৌশল এবং গভীর অস্তদূ্টির পরিচয় ধিয়াছেন। সমাজ- 
সমালোচন। (১৮৭৫), আলোচনা (১৮২), সনাতনী, রূপক ও রহস্য, 
গগন পটুয়া, পিতাপু্র প্রভৃতি রচন৷ অত্যন্ত স্খপাঠ্য এবং তথ্যবন্থল। বঙ্ধিম- 
গোষ্ঠীর অন্তভৃক্ত সরস প্রবন্ধের অন্যতম রচয়িতা ছিলেন হরপ্রপাদ শাস্ত্রী। 


রাজকুঝ মুখোপাধ্যায় 


৫২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


ইনি সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন, অনাধারণ পাঁত্ত্যও অর্জন 
করিয়াছিলেন । প্রত্বৃতাত্বিক, এঁতিহাসিক ও গবেষক' 
রূপে তিনি প্রভূত খ্যাতিও অর্জন করেন। “কাঞ্চনমাঁল।' 
ও 'বেণের মেয়ে' নামে তিনি দুইখানি উপন্যাস রচন। করেন। কিন্তু গবেষণা ও 
বিচারমূলক রচনায়ই তাহার দক্ষতা ছিল সর্বাধিক । 'বাল্ীকির জয়” নামক 
রূপক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত-ব্যাখ্যা” তাহার প্রতিভার পরিচায়ক । বিভিন্ন: 
পত্র-পত্রিকায় তাহার বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রবন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে । ভাষার লালিত্যে, 
তথ্য ও তত্বের সমাবেশে হরপ্রসার্দের প্রবন্ধ গুলি উতরুষ্ট সাহিত্যিক রচনা । 
বস্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এবং বস্থিমচন্দ্রের বয়ঃকনিঠ কয়েকজন সাহিত্যিক 
শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন | তাহারা কোন নূতন 
রিতার নথ উদ্ভাবন না ৃ কবিলেও রাজনীতি, সমাঁজনীতি, 
গোষ্ঠী ইতিহাস, দর্শন, সাহিতা-সমালোচনা, আবেগপুর্ণ রস-রচনা 
দ্বার বাংল। গ্রবন্ধ-সাহিত্যের আয়তন ও গৌরব বুদ্ধি 
করিয়াছিলেন । সাহিত্যতত্বের ব্যাখ্যাতভা এবং সাহিতোোর বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় । তাহার প্রবন্ধ-গ্রস্থের নাম 'সাহিত্য- 
মঙ্গল" | বহ পত্রপঠিকায় তাহার লিখিত অনেক মুল্যবান 
59595 প্রবন্ধ ছড়াইয়া আছে । সাহিত্য-বিচারে তিনি ফি 
পরিচয় দিয়াছেন । রস-রচনাঁয়ও তাহার যোগ্যতা কম ছিল না। “সহরচিত্র 
ও “সোহাগচিত্র' নামক গ্রন্থদ্ধয়ে চমত্কার রস-রচনাঁর দৃষ্টান্ত আছে। আর 
একজন উতকষ্ট প্রাবন্ধিক ছিলেন চন্দ্রনাথ বস্ত্র | তীহ্ার রচনা অতি স্থললিত 
টিনা এবং আবেগপুর্ণ। হিন্দুয়ানীর আবেগ দ্বার তাহার 
রচনাগুলি কিঞিৎ একদেশদশী । কথিত হয়ঃ রবীন্দ্রনাথের 
£হিং-টিং ছট্‌” নামক ব্যঙ্গ কবিতা ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই লেখা । তাহার রচিত 
'শকুস্তলাতব্বঃ, 'ফুল ও ফল', "বংল সাহিত্যের প্রতি", “ত্রিধারাঃ প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনাশিল্লের অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত | যুক্তির সঙ্গে আবেগ মিশাইয় তিনি ব্যক্তিত্ব- 
চিহিত গগ্ভরীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন । গগ্য-রচনাঁর মধ্যে কাব্যের ভাব 
ও আবেগ সঞ্চার করেন চন্দ্রশেখর কি ইতি 'সারম্বতকুপ্ত' ও 
স্ত্রীচরিত্রঁ নামে দুইখানি গ্রন্থ লেখেন। তবে বাংলা, 
5949 সাহিত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল “উদ্ভ্রান্ত প্রেম' নামক 
গ্যকাব) রচনায় । পত্বীর মৃত্যুতে উদ্ভ্রাস্ত-হৃদয় লেখক করুণ-রসের কোমলতা. 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


গগ্য-সাহিত্যের বিবরণ ৫৩ 


দয়া আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়! গ্রন্থথানি রচনা করেন। ভাষার 
কারিগরিতে, অনুভূতির নিবিড়তায়, ভাব পরিবর্তনের নাটকীয় আকম্মিকতায় 
চন্দ্রশেখরের গগ্ভরচনা এক সময় শিক্ষিত তরুণদের প্রবল কৌতুহল স্যষ্টি 
করিয়াছিল। আবেগ ও উচ্ছাসের সহিত গভীর চিন্তা- 
শীলতার মিশ্রণে গগ্যরীতি উদ্ভাবন করিয়া এক সময় প্রভৃত 
খ্যাতি অর্জন করেন কালীপ্রপন্ন ঘোষ। উনি ঢাকায় “বাদ্ধব নামক পত্রিক! 
সম্পাদন করিতেন। 'প্রভাঁত চিন্তা”, নিভৃত চিন্তা' এবং “নিশীথ চিন্তা”--এই 
তিনখাশি প্রবন্ধ-গ্রন্থ এক সমর প্রভৃত মমদর লাভ করিয়াছিল । সমাজনীতি, 
ধর্মদর্শন, ব্ক্তিচরিঝ্রের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অবলম্বনে কালী প্রসন্ন ভাঁষার ফোয়ার। 
ছুট।ইগা আলোচনা! করিতে পারিতেন | তীহার রচনার এই ফেনায়িত ভঙ্গি 
তত্কালীন কোন কোন লেখককে বেশ প্রভাবিত করে। 'সাগরী-রীতি') 
অবলম্ধন করায় তাহাকে পপুববঙ্গের বিদ্যাসাগর” বল! হইত । 
বঙ্কিম যুগে বিশুদ্ধ সাঁহিতিক প্রেরণ। ছাড়া সমাজ সংস্কার ও ধমীস়্ প্রেরণায় 
কুয়েকঙ্জন প্রতিভাবান লেখকের মহাদয় হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রধ্যাত সমাজ সংগ্গারক ও ধর্মনেতা রূপে, কেহ বা নিক্রিয় 
বা চিন্তাশীল রূপে গগ্ভরীতি অবলগ্ধনে চিন্তামূলক প্রবন্ধ 
টি রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বাীরেশ্বর পাড়ে “মানবতত্ব' 
র্মবিজ্ঞান', “উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন। পুর্ণচন্্র 
বস্তু “সাহিত্যচিন্ত1”, 'কাব্যচিন্তা', “সমাজতব্ব', “ম্্টিবিজ্ঞান” প্রভৃতি গ্রন্থ 
লিখিয়া খ্যাতি অর্জন কৰেন। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের জরেষটত্ব- 
প্রতিপার্দক বক্তৃত1 ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 


এই লেখকগো্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন দ্বিজেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ । মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথের 
জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাবুক প্রকৃতির উদ্দাপীন লোক 
ছিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক, পরিহাঁন- 
বণিক ব্যক্তি এবং কবি-প্রতিভা-যুক্ত খেয়ালী মান্গযরূপেই প্রবন্ক-সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। তিনি কিছু কাঁব্যকবিতাও লেখেন । দার্শনিক নিবদ্ধ, 
গণিত ও যুক্তিবিদষ্ত! স্বন্ধীয় তাহার রচনাগুলি অপুর্ব । 'তত্বনি্যা', “নানা চিন্তা”, 
প্রবন্ধমাল।', 'চিন্তামণি" প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার বিম্ময়কর প্রতিভার পরিচয় 
আছে। তাহার বু রচন। “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই 


কালীপ্রমনন ঘোন 


'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


অসাধারণ মনীষীর গগ্যরচনা বিষয়বস্তুর বিশিষ্টতায় এবং গগ্রীতির অপুর্বতায় 
বাংল৷ সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ । মহষির স্সেহধন্য এবং নববিধান ব্রাঙ্ষদমাজের 
রিনার প্রতিষ্ঠাতা ত্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ বাগী 
ূ ছিলেন এবং প্রাবন্ধিকরূপেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । ইনি 
ধর্মীয় প্রেরণায় যে-সমন্ত বক্তৃতা দিতেন তাহাই পরে সংকলিত 
হইয়া গ্রস্থাকাঁরে প্রকাশিত হইত | তাঁহাতে দেখ। যায ষে সাহিত্যিক 
না হইলেও কেশব সেনের রচনায় সাহিত্যগুণের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। 
নিছক সাহিতাা-সেবা করিলে এই প্রতিভাবান ব্যক্তি প্রাবন্ধিকদের শীর্ষস্থানে 
স্বান পাইতে পারিতেন | “জীবন বেদ' নামক বক্তৃতা-সংকলন গ্রন্থে তাহার 
প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। “হুলভ সমাচার”, “নবধিধান', 'বালকবন্ধু' প্রভৃতি 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং লেখকরূপে তিনি প্রশংসনীয় গছ্যরীতির নিন রাখিয়া 
গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন কেশব সেনের মত 
হায় একজন ধর্মনেতা । ইনিও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় গছ 
নিবদ্ধ রচনা! করেন নাই। তবুও তাহার রচনাবলী বাংলা সাহিতোর অপূর্ব 
সম্পদ | স্বামীজি ইংরাঁজীতেবক্ততা করিতেন। তীহার সুযোগ্য শিষ্যদের 
মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজীর বাংলা অঙ্গবাদ করিয়। প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। গুরুভাইদের ও শিষ্ঠদের কাছে লেখা কিছু চিঠিপত্র, ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত, দৈনন্দিন লিপি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজির মৌলিক গদ্য রচনার পরিচয় 
পাওয়া যায়। রচনাশিল্পে তিনি চলিত রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। “ভাববার 
কথা, গ্রন্থখানিতে ষে উতর গগ্ভরীতি ব্যবহার কর! হইয়াছে তাহার 
তুলন। বাংলা সাহিত্যে ছুলভ। 'বর্তমান ভারত” “পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্ত্য', 'পত্রাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থ বাংল! গগ্চয পাহিত্যে অতি মূল্যবান 
সংধোজন । 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর মনীষা তুঙ্গাশ্রয়ী হইয়াছিল। 

গছ্য নিবন্ধের উতৎকর্ষে এই যুগ অসাধারণ সমৃদ্ধি প্রদর্শন করে। জাতীয় 

কিং জীবনের এমন একটি বিষয়.ছিল না, যাহা অবলম্বনে 

| মনীষা! ও পাগ্ডত্যের দীপ্তি প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা 

হয় নাই। কয়েক বছরের মধ্যে গছ্যরীতির এমন বিন্ময়কর বস্তার সাহিতোর 
ইতিহাসে এক অনন্তসাধাঁরণ ঘটনা । 


গগ্য-সাহিত্যের বিবরণ ৫৫ 


২০। ববীক্্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের কয়েকজন উল্লে খ- 
যোগ্য প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়। বাংল! প্রবন্ধসাহিত্যের 
গতিপ্রক্কতি নিরূপণ কর। 

উত্তর। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বস্কিমচন্দ্রের লেখনীষ্পর্শে অভিনব মৃতি 
ধারণ করিয়া বাংল! সাহিত্যের গৌরবের বিষয় হইয়াছে । বিষয়বস্তর বিস্তারে, 
মননশীলতায়, ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ও তথ্যের প্রাচুর্ষে প্রবন্ধনাহিত্য যথেষ্ট সম্দ্ধি- 
লাভ করে। বঙ্ছিমোত্বর যুগে বঙ্কিমের অন্ুবতী লেখকেরা বঙ্থিষ-প্রবতিত 
ধারায় প্রবন্ধকে উতকষ্ট সাহিত্যিক রচনায় পরিণতি দিয়াছিলেন। সে 
যুগে প্রাবন্ধিকদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রবন্ধ 
কবিত্বের স্পর্শে, কল্পনার লৌন্দর্ষে এবং প্রকাশের মহিমায় 
রস-সাহিত্যের প্রতিস্পর্ী হইয়। উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক কালে এবং তীহার অব্যবহিত পরবতী 
ফুগে বাংল! প্রবন্ধসাহিত্যে আরও ব্যাপকতা ও ভাঁবগভীরতার সৃষ্টি হইয়াছে। 


রবীক্দরোত্বর যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট গদ্-শিল্পীর আলোচনা করিতে গেলে 
গ্থমেই বলেন্দ্রনাথের কথা ম্মরণ হুয়। ইনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুদ্পুত্র এবং 
বাল্যাবধি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকিয়। পিতৃব্যের চিস্তাপ্রণালী ও প্রকাশভঙ্গির 
অনুশীলন করিতে পাঁরিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বলেন্দ্রনীথ নীন। বিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । “চিত্র ও কাব্য” নামক 'প্রবন্ধ- 
সংকলনটি ১৯০২ গ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয় । সম্প্রতি বলেন্দ্র- 
গ্রন্থাবলীতে তীহাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী গ্রকাশ কর! হইয়াছে । সংস্কৃত কলেজের 
রূতী ছাত্র বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাঁষারীতির সহিত ষথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, 
সাহিত্যের বিপুল ভাগারের ছারও তাহার কাছে উন্মোচিত ছিল। ইহার 
সহিত মৌলিক চিন্তা, গবেষণালন্ধ 'জ্ঞান এবং উৎকৃষ্ট ভাষাশিল্লের সহায়তায় 
তিনি সাহিত্য, শিক্প, ধর্ম ও সমাজ নন্বন্ধীয় নানাজাতীয় উৎকষ্ট প্রবন্ধ রূচনা 
করেন। রামেন্ত্রন্বন্দর মন্তব্য করিয়াছিলেন--“বয়সে বালকত্ব অতিক্রম 
করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢত্বের ছূর্লভ অস্তূ্টি-ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন ।” 
বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলাসাহিত্যে অপুর্ব রত্বসমাবেশ করিতে 
পারিতেন । ৃঁ 

গগ্য-রচয়িতারূপে স্বকীয় বৈশিষ্টো দীপ্যমান হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
খুল্লতাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর । ইনি ১৮৭১ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ 


বঙ্কিমচজের পরবতী 
প্রবন্ধনাহিতা 


বলেন্্রনাথ ঠাকুর 


৫৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়া ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ভারতীয় চিন্ত্রশিল্পকে 
তিনি অনস্ত সমুদ্ধি দান করিয়াছিলেন। গ্ছযশিল্পীর ভূমিকায় তিনি বাংলা 
সাহিত্যের ভাগ্ডারে যে মহামূল্য রত্রসমাবেশ করিয়াছেন 
তাহার মূল্য নিতান্ত কম নয়। তীহার গগ্রীতির 
মধ্যে চিত্রশিল্পের অপুর স্থষম! সন্নিবেশিত | তিনি খেয়ালী কল্পনার বিচিন্ত 
ভাবে বিভোর হইয়া আলাপচারী ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। তাহার 
গছভঙ্গিতে তাহারই স্বকীয়তা, উহ] অন্তকরণযোগ্য নহে । তিনি প্রথম 
লিখিয়ীছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল' এবং শিকুস্তলা” । তাঁগাব পর লিখিয়াছেন 
'বাংলার ব্রত' (১৯০৯), "রাজকাহিনী" (১৯০৯ ), “ভূতপতরীর দেশ? (১৯১৫) 
খাতাঞ্জির খাতা" €(১৯১৬)। এই রচনাগুলি বিশুদ্ধ প্রবন্ধ নয়। কোনটি 
ইতিহাসাশ্রয়ী, কোনটি কল্পনাবিলাস, কোনটি বস্তুগত ঘটনা বাঁ তথ্যের 
রসরূপ। শিল্পিমনের কল্পনা-রডে তিনি রচনাঁগুলিকে মণ্ডিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরিণত বয়সের রচনাবলীতে চিন্তার গভীরতার সঙ্গে বাক- 
শিল্পের সরসতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপকরূপে প্রত তাহার “বাগীশ্বরী শিল্পগ্রবন্ধীবলী” (১৯৪৯) প্রবন্ধ- 
সাহিত্যে বিস্ময়কর সংযোজন। এই সময়কার অন্তান্য রচনা “ঘরোয়া”, 
'জোড়াসাকোর ধারে? এবং “আপন কথা” স্থৃতিস্থরভিত অপূর্ব রচনা । 
আলাপের ঢঙে, কৌতুকরসের বৈচিত্ত্যে ম্থৃতিযূলক আলোচনায় গগ্যরীতি ষে 
কত উন্নত স্তরে উন্নীত হইতে পারে অবনীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থগুলি তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে প্রতিভার দীপ্তিতে 
সর্বাপেক্ষা বেশী গুজ্জল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন রামেন্দ্রহুন্দর জ্রিব্দৌ। 
বিষ্যাব্তা, মননশীলতা, স্বাদেশিকতা ও ভাবগভীরতায় তাহার তুল্য ব্যক্তি 
তৎকালীন বাংলাদেশে ছিলেন কিনা সন্দেহ । নৈষ্িক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৬৪ 
্ীষ্টাব্দে রামেন্দ্রস্থন্দরের জন্ম । মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি 
প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন । রিপন 
কলেজের ( বর্তমান স্থুরেন্্রনাথ কলেজ ) তিনি অধ্যক্ষ এবং বিজ্ঞানের বিখ্যাত 
অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাহার মত সর্বশাস্ত্রবিদ্‌ প্রগতিবাদী পণ্ডিত থুব 
কমই দেখা যাঁয়। নূতন যুগে বিজ্ঞানতত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসা নৃতন পথে প্রবতিত 
হইবার মুখে যে নৃতন জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে তাহা অবলম্বনেই রামেত্্নুন্দর 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রামেজচন্দর ত্রিবেদী 


গছ্া-সাহিতোর বিবরণ ৫৭ 


দুরহস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । প্রকৃতি» জিজ্ঞাসা” 'কর্ষকথা” 'চরিত্র- 
কথা", নানাকথা+ "ব্রতকথা” প্রভৃতি গ্রস্থাবলীতে তিনি কথার মাল গীঁথিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু উহা] 'কথ|র কথা” ছিল নাঁ। প্রত্যেকটি রচন। বিজ্ঞানতত্ব- 
নির্ভর দার্শনিকতায় অপুর্ব । বৈজ্ঞানিক অথচ ধর্মবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী অথচ 
হৃদয়বান এই মনীষী নৃতন ধরণের প্রবন্ধ রচনার ভবিষ্যৎ স্থচনা করিলেন । 
তিনি ছুরূহ তত্বপযূহ চিন্তীকধক প্রণীলীতে নানা দৃষ্টান্ত উদ্দাহরণের সার্থক 
সমাবেশে, কৌতৃহলোদ্ীপক প্রশ্নের চতুর ইঙ্গিতে এবং সর্বোপরি কল্পনারসের 
মধুর নির্ধাসে সহঙস্বন্দর করিয়া উপস্থাপন করিতে জানিতেন। তাহার 
রচনা প্রসাদ গুণে, স্মিত কৌতুকের সিপ্ধচ্ছটাঁয় অপুব হইয়! উঠিত। রামেন্তর- 
সুন্দরের রচন। শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনতত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সাহিত্য- 
সমালোচনাপ়্ও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন দিক 
ছিল না যেদিকে তিনি লেখনী পরিচালনা করেন নাই । গঠনশিল্পে তাহার 
প্রবন্ধে কিছু ত্রুটি ছিল। বুদ্ধির বিচার এবং যুক্তির সারবস্তার দিকে নিবদ্ধদৃষটি 
ছিলেন বলিয়া! অনেক প্রবন্ধ আয়তনে দীর্ঘ হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে 
প্রসঙ্গান্তরের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। তথাপি প্রবন্ধসাহিত্যে তাহার দ্রান 
অসামান্য । 


বাংল! প্রবন্ধসাহিতো প্রমথ চৌধুরী একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ইনি 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্য। ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের 
ঘনিষ্ঠ দম্পর্কে আমিয়াঁও রবীন্দ্র ভাব-কল্পন] দ্বারা প্রভাবিত হন নাই । পাবনার 
বারেক্জ জখিদার বংশে তাহার জন্ম, ইয়োরোপে তাহার শিক্ষা, নাগরিক বৈধদ্ধ্যে 
তাহার রুচি । বাংল। সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া 'সনেট পঞ্চাশৎ, 
পদচারণা” নামক কাব্যগ্রন্থ এবং "চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'আনহৃতি') 
'ফাস্টক্লাশ”, “বড়বাবুর বড়দিন" প্রভৃতি কয়েকখানি গল্পসাহিত্য রচনা করিলে ৪ 
প্রাবন্ধিকরূপেই তাহার খ্যাতি ।. আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য 
করিয়াছেন যে প্রমথ চৌধুরী মাথার চুল হইতে পায়ের 
নখ পধন্ত প্রবন্ধকার | তাহার সমস্ত রচনা, এমন কি 
গল্প এবং কাব্যও প্রবন্ধধমী। 'বাঁরবল' ছদ্মনামে তিনি “সবুজ পত্র” নামক 
মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়! বাংল। প্রবন্ধলাহিত্যে এক যুগান্তর হ্যষ্টি 
করিলেন। চলিত ভাষ! প্রয়োগে প্রবন্ধ রচনা এবং চিস্তার ক্ষেত্রে সংস্কার 
মুক্তি, স্বাবীন মনন ও যুক্তিনিষ্ঠতাঁর প্রবর্তন দ্বারা বীরবল বাংল! সাহিত্যে 


প্রমথ চৌধুরী 


৫৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁস 


স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন । “তেল-হন-লকড়ী” (১৯০৬), “বীরবলের 
হালখাতা; (১৯১৭ ), “নানা কথা? (১৯১৯), 'নানা চর্চা, (১৯৩২) প্রভৃতি 
প্রবন্ধে বীরবল অভিনব প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 

(প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধরচনা- রীতি 'বীরবলী ঢ্' নামে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে নিন্দিত ও প্রশংসিত হইয়াছে । প্রবন্ধরচনায় ইনি ষে মননশীলতার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মঙলিসী আলাপের সর ও খেয়ালখুশির বৈশিষ্ট্য 
তাহার যুক্তিগুলি তীক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু লঘুকল্পনা ও কথার মারপ্যাচে সৃগ্য 
হয় নাই । বীরবলী প্রবন্ধে আঙ্গিকের দুবদ্ধতা নাই । ফলে যে-কোন 
বিষয়ের আলোচনায় অনবরতই প্রসঙ্গীস্তরের অবতারণ] হয় । বীরবলের প্রবন্ধে 

বীরবলী প্রবন্ধের স্বচ্ছন্দ মানস বিচরণের সপিল গতি পাঠককে যেমন 

বৈশিষ্ট সচকিত করে তেমনি বিভ্রান্ত ও বিষূঢ করিয়া ফেলে। 
আগাঁগেড়া বৈঠকী মেজাঙ্গে বীরবল বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ 
ভাবপ্রবণত1 ও প্রচলিত ধারণাবিশ্বীস্কে গ্লেষব্াঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত 
করিয়ুছেন। ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত এই ব্যক্তি ফরাসী প্রবন্ধলাহিত্যের 
বাগবৈদপ্ধা ও মননশীলতা। বাংলাদেশে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
বীরবল মনে করিতেন ষে ভাববিলামের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, সংস্কারমুক্ত 
মন লইয়া, মাঁজিত রুচি লইয়া! জীবন ও কর্মকে নৃতনভাঁবে পরিচালিত করিতে 
হইবে। তাহার প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ব, সঙ্গীততত্ব, ধর্ম, নীতি 
প্রভৃতি বু বিষয়ের নির্মোহ আলোচনা আছে । ভাষার মধ্যে শ্লেষ-বক্রোক্তির 
প্রাধান্, কালোয়াতী মারপ্যাচের চমক সাধারণ পাঁঠকের কাছে প্রবন্ধ গুলিকে 
দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে। তীহার ভাবায় বড় বেশি 'পাারাভকের খোঁচ।' 
রচনার প্রাঞ্জলতা গুণকে বিনষ্ট করিয়াছে । তবু বাগবৈদগ্ধ্য, পরিহাসকুশলতা, 
বুদ্ধির স্থল্প্ত এবং মননের বিশিষ্টতায় বাঁংল! প্রবন্ধসীহিত্য বীরধলের হাতে 
অদ্ভূত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে । 

বীরবলী যুগের, প্রবন্ধ-রচর্মিতাদের' মধ্যে আর একজন ছিলেন পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন যূলত সাংবাদিক। বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ 
প্রভৃতি নেতৃবর্গ ধর্মপ্রচার ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় বাংলা গগ্য-প্রবন্ধের মধ্যে 
আবেগ ও ওজশ্বিতা সঞ্চার করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাধিকরূপে 
নান। প্রবন্ধ লেখেন এবং সাহিত্য বিষয়ক সমালোঁচনায়ও বিশেষ দক্ষতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । মতবাদে তিনি ছিলেন বঙ্কিমপন্থী। ঠাকুরবাড়ীর 


) 


গগ্ঘ-সাহিত্যের বিবরণ ৫৯ 


ভাবধারা এবং বীরবলী চিস্তা-প্রণালী তিনি সমর্থন করেন নাই । সম্প্রতি 
পাঁচকডি বন্োপাধায় তাহার প্রবন্ধাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় এই 
| প্রবন্ধকারের হৃম্ম চিন্তা ও বিন্ময়কর বিশ্লেষণপদ্ধতির 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এতাবৎ কাল তাঁহার রচনাবলী বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রের মধ্যে ছড়াইয়া ছিল, গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই । উনবিংশ শতাব্দীর 
জীবন ও চিস্তাকে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মরল ভাষায়, তথ্যসমৃদ্ধ ভঙ্গিতে এবং 
যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ করিয়! প্রবন্ধ রচনায় প্রতৃত উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। 
রবীন্দ্রোত্বর যুগে বাংলা প্রবন্ধ-সাঁছিতো বিভিন্ন গুণের সমাবেশ হইয়াছিল । 
চিন্তার বলিষ্ঠতায় এবং প্রকাঁশের বিশিষ্টতায় পাশ্চাত্য গছ্যের অনুসরণ কোন 
কোন প্রবন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল। একদল প্রাবন্ধিক রম্যরচন। নামক 
একজাতীয় খেয়ালখুশি রচনায় উৎসাহী হইলেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও 
প্রতিষ্ঠা তেষন হয় নাউ । এই পরিমণ্ডলের বাহিরে নিজের স্বকীয় স্বাতস্ত্রো 
বিশিষ্ট একজন প্রাবদ্ধিকের উদ্ভব হইল। ইনি মোহিতলাল মজুমদার । 
ঢাঁক। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাঁজ করিতেন, রবীন্দ্র-বিরোধী গোষীতে যোগ 
দিয়া কবিতা লিখিতেন এবং সাহিত্যসমালোচনামূলক 

হি গছ্য রচনায় গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। “কবি- 
সমালোচক মোহিতলাঁল' নামে তিনি বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন 
লাভ করিয়াছেন। মোঁহিতলালের প্রবন্ধগুলি সমস্তই সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্য- 
মমালোচনামূলক। তিনি “সত্যন্ন্দর দাস+ ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সাহিত্যের 
স্বরূপ, সংজ্ঞা, আদর্শ, লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে উৎকষ্ট প্রবন্ধ রচনা! করিতে থাকেন । 
পরে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধুহ্দন প্রভৃতি সাহিত্যের দিকৃপালগণের কবি- 
কৃতির বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে থাকেন। ক্রমশঃ বাংলায় সর্বশ্রেণীর 
লেখকদের সম্থদ্ধেই স্থচিস্তিত মতামত গ্রকাশ করিয়া সমালোচন। সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন। “সাহিত্য কথা” গ্রন্থে তিনি সাহিত্যের বিশুদ্ধ আদর্শ 
নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন । 'সাহিত্য বিতান', “বাংলার নবধূগ*, “আধুনিক 
বাংল! সাহিত্য', 'বস্কিমবরণ' শরীমধুস্থদন” 'শ্ীকান্তের শরৎচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থে 
বাংলা মমালোচন। সাহিতোর তিনি একটি সমুন্নত আদর্শ স্থির করিয়া 
দিয়াছেন। সাহিতোর রসগ্রমাতারূপে মোহিতলাল বাংল! সাহিত্যে একটি 
স্বায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। কবি-শিল্পী মোহিতলালকে অতিক্রম করিয়। 


সাহিত্যি-বিচারক প্রাবন্ধিক মোহিতলালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 


৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


সাম্প্রতিক কালে প্রবন্ধ সাহিত্যের গতি-প্রক্তি বিভিন্নমুখী হইয়াছে । 
পুবে বাংল দেশের মনীষীদের মধ্যে বাংল। সাহিত্যের অন্ুরাগী এবং স্বদেশ- 
বসল ব্যক্তিরাই বাংল! সাহিত্যের চর্চা করিতেন । কিন্তু বর্তমানে, ইংবাঁজীতে 
কৃতবিগ্য ব্যক্তিরাও তাহাদের দর্শন, বিজ্ঞান 'ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার 
বিষয়গুলি বাংল] ভাষায় প্রকাশ করিতে কুঠাবোধ করিতেছেন না। ইহার 
ফলে বাংল] গছ্যনিবন্ধ বিনয়-বৈচিত্র্যে ও আয়তনে প্রসার'লাঁভ করিতেছে । 
স্থনীতিকুমার, শ্রীকুমার, সথবোধকুমার, সুকুমার, প্রমণনাথ, বিজনবিহারী, 
আশুতোষ, শশিভূঘণ, নীহাররঞ্চন প্রভৃতি প্রথাত 'অধ্যাপকবৃন্দ তাহাদের 
চিন্তা ও গবেষণামূলক বিবয় গুলিকে প্রকাশ করিয়া বাংলা গগ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির 
স্থচনা করিয়াছেন । বিজ্ঞান ও দশন সম্বন্ধীয় গব্ষেণাগুলিও 
কেহ কেহ গগ্যনিবন্ধে প্রকাশ করিতেছেন । তবে এখনও 
উচ্চশিক্ষিতদের মধো অনেকেই ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ 
কিয়! বিদেশীয়দের সমাদর প্রত্যাশা! করেন | তথাপি দেখা যাইতেছে যে বাংল! 
প্রবন্ধ-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাগুলিকেই ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। 

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্য শুধু চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ 
বিষয়ের শীমায় আবদ্ধ নাই। হৃদয়ের অনুভূতির রসের সহিত প্রজ্ঞা ও মননকে 
মিশাইয়। একপ্রকার রচনা অধুনা খুব জনপ্রিয় হইয়াছে । ইহাতে বিষয় অপেক্ষ। 
বিষয়ীর প্রাধান্ত ; অর্থাৎ রচনার বষয় যাহা খুশি হউক না কেন, রচয়িতা 
নিজের রসবুদ্ধি ও অনুভূতিকে রচনায় অন্তনিবিষ্ট করিয়া 
দিয়া তথ্যের কাঠিন্তের মধ্যে গল্প-কৌতুহলের মাধুর্য 
মিশাইয়। দেন । এই জাতীয় রচনার নাম রম্যরচনা । রাজনারায়ণ বস্থুর 'আত্মীয় 
সভার বিবরণ” ও "গ্রাম্য উপাখ্যানে” ইহার স্থচনা। বঙ্কিমের “ঞ্তর' এবং 
রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র প্রবন্ধ" প্রভৃতিও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রূপে রম্যরচনার 
পাথকৃৎ। আধুনিক কালে বাক্শিল্পা কৃতী লেখকের] নান! তত্ব ও নানা তথ্যকে 
স্িপ্ধ কৌতুকরসের সাহাথ্যে প্রকাশ করেন এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং 
মননের নানা ভগ্গিকে বাকৃশিক্পের বিস্ময়কর চাতুর্ষে গল্পের মত কৌতুহলোদ্দীপক 
করিয়া তোলেন। ইহার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিমনের প্রসন্নত ও আনন্দজনক 
অনুভূতির সাবলীল ও সচ্ছন্দ প্রকাশ হয় বলিয়! রচনাগুলিতে কবিত্বের স্বাদও 
পাওয়া] যায়। ইহা যেন ছোটগল্পঃ কবিত। ও প্রবন্ধের এক বিচিত্র 'পানক 
রম” । বুদ্ধদেব বন্থুর “হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫ ) এই জাতীয় রচনার 


নাম্প্রতিক প্রবন্ধ- 
পাভিতোর গতি-প্রকৃতি 


রম্য রচনা 


উপন্তাস ও গল্প-সাহিত্য ৬১ 


স্পষ্ট রূপ লইয়! প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর বিমলাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
পরিমল রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, যাযাবর, রঞ্জন, রূপদ্দশী, অবধৃত প্রভৃতি 
অনেকেই রম্যরচনার বহুবিধ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছেন। এই রচনাগুলি 
নানা কারণে মনোহারী এবং কোন কোন রচন। হয়ত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী 
আসন লাভ করিবে । তবেতুর্বল লেখকের হাতে ইহা অনেকট৷ ভঙ্গিসর্বন্ব 
হইতেছে এবং মহাকালের সম্মার্জনী হয়ত যথাকাঁলে সাহিত্য প্রাঙ্গণ হইতে 
ইহাদের অপসাঁরণও করিবে । 


উপন্টাস ও গল্স-সাহত্য 


১। বাংল! উপন্তাস-সাহিত্যের প্রথম সুচনা সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া 
উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টার সাহিত্যমূল্য নিরূপণ কর। 


উত্তর। বাংল উপন্থাস-সাহিত্য উনবিংশ শতাবীর সৃষ্টি এবং ইংরাজ শাসন' 
প্রবর্তনের প্রতাক্ষ ফল। ইংরাজী নভেল ও রোমান্সের আদর্শেই আমাদের 
বাংল! সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাস ও এতিহানিক উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
গল্প-কথার কৌতুহল মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির 
প্রেরণাঁয়ই কথানাহিত্যের হষ্টি হইয়াছে । গল্পের মধ্যে 
যেমন থাঁকে বাস্তববৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, তেমনি থাকে রহস্তের রোমাঞ্চ; অবিশ্বান্ত 
অসম্ভবের দিকে মনের প্রবণতা । আখ্যানের এই দ্বিবিধ রূপ হইতেই উপন্থাস 
ও রমন্যাসের স্হ্ি। ইতালীয় লেখক বোকাচিও চতুর্দশ শতাব্দীতে কতকগুলি, 
বাস্তবধমী গল্প লিখিয়া তাহাদের নাম দ্িয়াছিলেন 1ব০%9119 96০79 অর্থাৎ 
নৃতন গল্প। ইহা হইতেই “নভেল' শব্ের উৎপত্তি। তাই নভেল বাস্তবধমী 
জীবনাশ্রয়ী বিশ্বাশ্ত কাহিনী । মানুষের জীবনে যাহা প্ররুত ঘটিতে পারে, 
সামাজিক ও ব্যক্তিক চরিত্র যাহাতে সম্ভাব্য বিশ্বসনীয় বিকাশ লাভ করে এমন' 
বাশ্তব ঘটনা অবলম্বনেই নভেল বা উপন্যাসের কাহিনী কল্পন! কর! হয়। 
রোমান্স বা রমন্তাসে কল্পনাগ্রধান আখ্যাকিকার প্রাধান্ত থাকে । অলৌকিক 
চিত্তচমৎকারী অদ্ভূত ঘটনার সমাবেশে বিম্ময়কর কৌতুহল জাগ্রত করার 
উপযোগী কাহিনী রোমান উদ্ভাবন করিতে হয়। চরিত্র অপেক্ষ। ঘটনাগত 
কৌতুহল রোমান্সের প্রধাঁন উপজীব্য । সংক্ষেপে- নভেল বাস্তবধর্মী, রোমান্দে 


লভেল ও রোমান্স 


৬২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কল্পনাপ্রাধান্ত ; নভেল চরিত্রভিত্তিক, রোমান্স ঘটনামূলক ; নভেলে জীবনট! 
থাকে প্রত্যক্ষ, রোমান্সে জীবনট। একটু দৃরস্থিত এবং কল্পনালোকের বিষয় । 
এই জন্যই রোঁমান্স-রচক্রিতার] ইতিহাসের ক্ষীণালোকে বিচরণ করিয়া থাকেন । 

বাংল। সাহিত্যের উপন্যাসে ইতরাঁজী নভেল ও রোমান্স উভয়েরই প্রভাব 
পড়িয়াছিল। উপন্যাসের মধ্যে বাঁস্তববুদ্ধি ও মীনবতাঁর ঘে প্রাধান্ত থাকে 
তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দেবতা-অধ্যষিত অঞ্চলেও অন্পন্বল্ল দেখ! 
দিয়াছিল। উহা উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের বীজ । 

পন্যাসের শুচনা ৫ টির 

সংস্কৃত কথাসাহিত্য এবং পালি “জাতক' গল্প গ্ুলির মধ্যে 

কথা-কৌতৃহল ছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের গল্পে, বিশেষতঃ মুকুন্দরামের 
চণ্তীমঙগল কাব্যে কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে বান্তবমুখিতা উপন্যাসের 
লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছে । রোসাও রাজসভায় লিখিত গল্পগুলির মধ্যে এবং 
মুসলমান লেখকদের লেখা প্রণয়মূলক গল্পগুলিতে রোমানদের লক্ষণ ফুটিয়। 
উঠিয়াহিল। কিন্তু সাহিতোর বিশিষ্ট আঙ্গিকরূপে গগ্যরচনা উপন্যাস উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইংরাজী আদর্শ অবলম্বন করিয়াই হষ্ট হয়। 

বাংল! সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। 
অধ্যাপক স্কুমার সেন মহাশয় “মধুমল্লিকাবিলাস” নামক একখানি কাব্যগ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়] মন্তব্য করিয়াছেন “পছ্যে লেখা হইলেও বইটি উপন্যানই 1..." 

ৃ গাহস্থ্য উপন্যাসের অসন্দিপ্ধ বীজ ব্তমান |” পুখিখানি 

উপস্তান চদার ১৮৪১ খ্রীষ্টান্দের রচন1| রচয়িতার নাম মধুস্থদন চক্রবতী । 

প্রথন প্রচেষ্ট! এ 

ইহারও পুরে সামাজিক নক্সাজাতীয় রচনায় উপন্যাসের 

অঙ্কুর উদগত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পগ্তর্দের লেখা 
নীতিযূলক কাহিনীগুলির মধ্যে কেহ কেহ উপন্যাস সাহিত্যের সভভাবনার 
সন্ধান পাইয়াছেন। উহ] হয়ত বিচারলহ নহে । 'ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' 
নিতান্ত নঝ্মাজাতীয় ব্যঙজরচনা হইলেও কাহিনীর বাম্তবত1 ও চরিত্র স্থষ্টিতে 
উপন্তাসের মূল লক্ষণ দেখা যাঁয়। প্যারী্াদ ভবানীচরণের অন্থসরণে 
জনশিক্ষামূলক স্কেচ. রচন! করিতে গিয়। সার্থক উপন্যাসের সম্ভাবন। স্থচিত 
করিয়াছিলেন। 

প্যারীঠার্দের “আলালের ঘরের দুলাল” নামক কাহিনীটিকে অনেকে বাংলা 


সাহিত্যের প্রথম উপন্তাসের মরধাদা দিতে চাহেন। “আলালের ঘরের ছুলাল' 
প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ গ্রীষ্টাবে। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “ফুলমণি ও 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৬৩ 


করুণার বিবরণ” নামক রচনাঁটি এতিহাঁমিক বিচারে বাংলা সাহিত্যে প্রথম 
বাস্তবধর্মী উপন্তান। হান। ক্যাথারান যূলেন্স নামে একটি বিদ্দেশিনী খ্রীষ্টান মহিলা 
ছাল ক্াখারীন 51598 0 ০1 6১6 ০০৮ নামক একটি ইংরাজী 
দের নিও আখ্যানের ছায়। অবলম্বনে একটি দরিদ্র খ্রীষ্টান পরিবারের 
করশার বিবরণ. জীবনচিত্র অস্কন করিয়াছেন। বইথানি দেশীয় শ্ীষ্টান 
স্কুলে দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ান হইত। ধর্মত্যাগী 
বাঙ্গালী খরষ্টানদের দৈনন্দিন আঁচরণমূলক কাহিনী ইহাতে থাকায় বাঙ্গালী হিন্দু 
সম্প্রদায় বইখানির খৌঁজও রাখিত না । তদুপরি বইখানির ভাষ। অত্যন্ত সরল 
ও স্বন্দর হইলেও ঘটনাবিন্যাসের কোন কৌশল ছিল না, চবিত্র স্ট্টির কোন 
বিশেষত্ব ছিল না বলিয়া রদিক সপ্প্রদায় দীর্ঘ বিবৃতিযূলক একটানা গল্পটিকে 
উপন্তারূপে সমাদর করেন নাই । প্রথম যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে ইভার 
উল্লেখ নাই। সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থথানি পুনঃ প্রকাশিত ও আলোচিত 
হইতেছে । 

'আলালের ঘরের ছুলাল"ই প্রথম সার্থক উপন্যাম। ইভ] উপদ্েশাক্মক এবং 
নঝ্মাজাঁতীয় হইলেও ইহা জীবনধী উপন্তাম। প্যারাচাদ এই গ্রন্থে চরিত্র, 
কাহিনী, বাস্তব পরিবেশ, অন্তদ্বন্ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া উপন্যাসের প্রথম 
বনিয়াদ রচনা করেন। বাবুরাম বাবুর বর্ণন। প্রসঙ্গে 
অষ্ট।দশ শতাব্দীর জাবনাচত্র জীবস্ত আলেখ্যরূপে দেখ! 
পিয়াছে। চপিত্র স্থাই্টতে ও টেকা? ওপন্তাসিক কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন । কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃতিলাল বড়লোকের ঘরের “আহরে, 
ছেলের যথার্থ প্রতিভূ। এটনির কেরানী বাঞ্চারাম, বক্রেশ্বরবাবু এবং ঠকচাচা 
প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্র নিপুণ তুলিকায় আকা। মুকুন্দরামের ভাঙুদত্তের 
মত ঠকচাচ। একটি বিশিষ্ট চরিত্র, কাহিনীর গতি নয়ন্ত্রণে একটি উল্লেখযোগ্য 
শক্তি । সাহিত্যের দরবারে ঠকচাচা' একটি চিহ্নিত চরিত্র যাহাকে 6০৪ চরিত্র 
বলা যাঁয়। টেকঠীর্দের উপন্তাসে প্রধান দোষ নীতিযুলকতা৷ ও কাহিনীবদ্ধনে 
শিথিলতা । মনে হয় কতকগুলি নক্মাচিত্ত্র যেন একটি ছুবল স্তরে ঝুলাইয়া 
রাখ। হইয্জাছে। তথাপি এই গ্রন্থখানিই আমাদের বাংল। সাহিত্যে সর্বপ্রথম 
জীবনাশ্রয়ী উপন্তাস। অবশ্ত 0০101 ৪297৪ এর মত চিত্রোপন্তাস বলাই 
উচিত। 


উপন্তাস রচনার দ্বিভীক্ষ উদ্যম “হুতোম প্যাচার নঝ্স' । তবে রচনাটি 


টেকচাদ ঠাঝুরেগ 
আলালের ঘরের দুলাল 


৬৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


নামেও নক!) কাজেও নক্সা; উপন্যাসের লক্ষণ ইহার মধ্যে নাই বলিলেই ভয় 1. 
সমসাময়িক সমাজচিত্র অবলম্বনে গল্পরমন শষ্টির চেষ্টা আছে বলিয়া কথা- 
সাহিত্যের প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিতে হয় । “হুতোম' 
ছদ্মনামে কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থথানি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশ করেন। কলিকাতার সম্পন্ন গৃহস্থদেৰ জীবনযাত্রা, তৎকালীন 
পুজাপার্বণ ও সামাজিক উৎসবের নিখুত বিবরণ গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। কথ্য 
ভাষায় অভব্য ভর্চিতে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রস্থথানিকে কথা- 
সাহিতোর মর্াদা দেওয়া যায় না। বইগাশি কালীপ্রসন্নের রচন। কিন! সন্দেত। 
পণ্ডিতদের অনুমান কালীপ্রসন্নের বয়ন্ত "হরিদাসের গুপ্ত কথা” গ্রন্থের লেখক 
ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহ! লিখিয়া মিংহমহাশয়ের আন্বকুল্যে প্রকাশ করেন। 
উপন্ান সাহিত্যের আর একদিক রোমান্স রচন|। এই দিকে প্রথম 
পদক্ষেপ করিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গন্তব্য স্থলে পৌছিয়াছিলেন 
বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । মাঝখানে বার্থ উদ্ম করিয়াছিলেন গোপীমোহন 
ঘোষ এবং কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য । রোমান্ন রচনার ইহাই 

রোমান্স রচশার প্রাথমিক প্রচেষ্টা । কণ্টার নামক একজন ংরাঁজ লেখকের 
2 রোমান্স অফ হিন্থরী বউ হইতে দুইটি কাহিনী লই ভূদেব 
প্রতিহাঁসিক উপন্যাস? (১৮৬২) লেখেন । প্রথম কাহিনী “সফল হ্বপ্ন অনেকটা 
প্রবাদমূলক। দ্বিতীয় কাহিনী “অন্থুরীয় বিনিময়ের উত্স গণ 019078008 
05164. শ্িবাজীর সহিত সমাট এবরংজেবের কন্যা রোৌপিনারাব প্রণয় অবলম্বনে 
কাহিনীটি রচিত। ভূদেৰ ইহার কাহিনীপরিকল্পনায় মূলের হুবনু অন্করণ 
না করিয়া স্বীয় ভাবকল্পনার স্থন্দল পরিচয় দিয়াছেন। ইনি “ন্বপ্রলব্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস” গ্রস্থেও তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অবলঙগনে বিন্ময়কর কল্পনাচাতুধের 
পরিচয় দিয়াছেন। ইতিহাসভিন্তিক উপন্যাস রচনার ইহাই হ্ত্রপাত। 
কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন বিশিষ্ট বিদ্বান অধ্যাপক। ইনি ফরাসী ভাষার 
“পল ও ভার্জিনিয়1” অন্থবাদ করিয়] যশন্বী হইয়াছিলেন। তাহার রচিত “বিচিন্র- 
বীর (১৮৬২ ) এবং 'ছুরাকাজ্ষের বৃথাভ্রমণ' ইতিহাসাঙ্িত রোমান্টিক রচনা ।- 
নায়ককে গল্পের বক্তারূপে স্থাপন কিয় তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে লেখক 
একটি দুরাকাক্র ব্যক্তির ব্যর্থ ভ্রমণকাহিনী রূপে উপস্থিত করিয়াছেন । ঘটনা- 
বিন্তাসে ও কল্পনাবিস্তারে গ্রস্থখানি যথেষ্ট রোমান্সরস পরিবেষণ করিয়াছে, 
কিন্তু উপন্যাসের সংহতিজাত বাস্তবমুখী রসবিকাশ করিতে পারে নাই। 


কুভ্ভোম পাচার নয়া! 
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গোপীমোহন ঘোষ অযোধ্যার রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বনে “বিজয়-বল্লভ: 
নামে একখানি . উপন্াস লেখেন। ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব। 
গ্রস্থখানিতে অবিশ্বাস্ত ঘটনা ও অলৌকিকতার এত বাঁছুল্য ষে ইহ রূপকথার 
রহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থথানি এক সময় আদৃত হইয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের 
মর্যাদা পায় নাই। 


উপন্তাস সাহিত্যের সুচনা পর্বে উপন্তাস সাহিত্যের গতি সামাজিক জীবনের 
বাস্তবতার দিকে এবং দূরবর্তা ইতিহামের কল্পনারসের 
সন! পর্ধের উপন্াসের দ্দিকে প্রবাহিত হুইধ়া নভেল এবং রোমান্স রচনার সৃচনা 
05 করে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শিল্পরূপের চরম সার্থকতা 
অর্জন করিতে পারে নাই । উপন্তাসে কাহিনী, চরিত্র এবং বাম্তব-পরিবেশের 
উপস্থাপনা প্রয়োজন । সবোপরি উপন্বামের মধ্যে একটা গভীর জীবনসত্য 
আভাসিত হইয়। উঠে। প্রথম যুগের উপন্তাস-নামাস্কিত গল্পকথাগুলির মধ্যে 
জীবন সম্বন্ধে একট তরল কৌতৃহল এবং নীতিবাদ গ্রতিপন্নের চেষ্টা থাকায় 
রচনাগুলি নক্সা! জাতীয় হইয়াছে । রোমান্স রচনার চেষ্টার মধ্যেও জীবনের 
গভীরতম সত্যকে, দূরবত্তী কল্পনালোকের সহিত নিকটবতা বাশ্তবলোকের 
সার্থক মিলনকে প্রতিষ্ঠ। কর! হয় নাই। ফলে রচনাগুপিতে তরল ভাবকল্পন! 
ও অস্পষ্ট রহস্যের রোমাঞ্চমাত্র স্থষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমের সরল-লেখনীর মুখে 
রোমান্স £উপন্যাস উভয়ই সার্থক শিল্পবূপ লাঁভ করিয়াছিল । 
রর উপন্যাস সাহিত্যে বক্ষিমচক্দ্রের দানের পরিমাণ নির্দেশ 
কর। 
উত্তর । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংল। উপন্যাধ সাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ শিল্পী | 
বস্ততঃ তাহাঁরই হাতে উপন্তাসের আকৃতি ও প্রকৃতি স্থনির্দি্ট হইয়। সার্থক 
শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছিল। ১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্ে কাঠাল পাড়ায় তাহার জন্ম । 
ব্ধিমের বাক্তিপরিযর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. এবং কৃতী ডেপুটারূপে 
ওক্ডাহার রুনা সরকারী কর্ম সম্পাদন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন । ১৮৯৪ 
্রীষ্টাব্দে তাহার দেহাস্ত হয়। আজীবন বাংলা সাহিত্োর 
সেবায় নিযুক্ত থাকিয়! বঙ্থিম বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যভাগারে অমূল্য রত্বসযূহ 
সমাবেশ করিয়! গিয়াছেন । উপন্তাস সাহিত্যের ভিত্তি রচনা! হইতে আরজ 
করিয়া সৌধ রচনার কাঙ্গ তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর হইয়া আছে । 


আ', বা. সা"_-৫ 


৬৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


তাহার এঁতিহাঁসিক উপন্তাস_ছূরগেশুনন্দিনী (১৮৬৫), স্বণালিনী (১৮৬৯), 
রাজদিংহ (১৮৮২); ইতিহাসমিপ্র রোমা্টিকতায় জীবনস্মুস্তামূলক উপন্যাস 
__কপালকুগ্ুল! ( ১৮৬৬ ), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); ইতিহাসামিজ্র ধর্মতত্বাঞ্খিত 
উপন্যাদ-_জ]নন্দমঠ (১৮৮৪ ), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম ( ১৮৮৭ ); 
পারিবারিক জীবনাপ্রয়ী সমাজিক উপত্যানত্-_বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) রজনী (১৮৭৭), 
রুষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮); ছোটগল্পের লক্ষণাক্রাস্ত জীবনাশ্রয়ী রোমান্টিক 
উপন্তাস- ইন্দিরা ( ১৮৭৩ ), যুগলাঙ্গুরীয় ( ১৮৭৪ ) এবং রাঁধারাণী (১৮৮৬)। 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবনের বাইশ বৎসর উপন্যাস 
রচনা করেন এবং শেষ ,সাত বৎসর শাস্ত্র, মংছিত। ও ধর্মতত্বালোচনায় 


অতিবাহিত করেন। 


এতিহাসিক উপন্যাস 


বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাঁস ও রোমান্সি অবলম্বনেই প্রথম উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । 'ছুর্গেশনন্দিনী? 'মুণালিনী” এবং “রাজসিংহ” তাহার এতিহাসিক 
উপন্তাস। ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সরস মিশাইয়া তিনি ষে অপূর্ব কাহিনী 
রচন] করিয়াছেন তাহা বিশ্তুদ্ধ ইতিহাস-কথা না হইলেও ইতিহাসের সত্য- 
ভিত্তির উপর গুপন্তাসিক কল্পনার মাধুর্ষ-বিস্তার ৷ “ছুরগেঁশনন্দিতী' উপন্যাসের 
হি রহ বিষয়বস্তু ইতিহাসের পটতৃমিকায় স্থাপিত। ষোড়শ 
্েশবিনী শতাব্দীতে উড়িস্তার অধিকার লইয়া মোগল-পাঠানের 
দ্বন্বসংঘাতের ইতিহাস-কথা-স্থত্রে বঙ্িম মাঁনবজীবনে 

প্রেমের আবির্ভাব ও মানসিক অস্তত্বন্বের বিচিত্র কাহিনী রচন1 করিয়াছেন। 
মানসিংহের পুত্র জগৎনিংহ প্রসিদ্ধ না হইলেও এঁতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি এই 
কাহিনীর নায়ক। হূর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্তা তিলোত্ম। নায়িকা । 
তিলোত্বমার ম। বিমলার জীবমেতিহাম বড় বিচিত্র। নবাবনন্দিনী আয়েষা 
জুগংসিংহের অন্ুরাঁগিনী, সেনাপতি ওসমান আযেষার প্রণয়-প্রার্থী। বন্ধিম 
ইতিহাসের ঘটনাবহুলতার মধ্যে মানুষের হৃদয়বৃতি ও প্রবৃত্তির বন্ব চমৎকার 
ফুটাইয়াছেন। আয়েষার অস্তদ্বন্ঘ ও আত্মবিসর্জন সমগ্র কাহিনীতে করুণরসের 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৬৭ 


গ্রলেপন দ্বিয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিতে বন্ধিমচন্ত্র জীবনের অপুর্ব আলেখ্য 
রচনা করিয়া বাংল! উপন্তাস সাহিত্যে যুগান্তর কটি করিলেন । 9৫০৮ এর 


[7০০৪ এবং তুদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময় এর ঘহি্ 'ছ্েএনন্দিনী'র চমৎকার 


_সাদৃশ্ব আছে... 
_মুণালিনী” উপন্তাসের পটভূমি ত্রয়োদশ শতাবী। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ- 


বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে বন্িম মানুষের অস্তঃপ্রক্তির রহস্তকে উদ্ঘাটনের 
চেষ্টা করিয়াছেন । এখানেও ইতিহাম পটভূমি মাত্র, যূল বক্তব্য জীবন- 
ইতিহালিক উপপ্া সমস্তা। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বান্ত 
সানী. কাহিনীর পশ্চাতে বিশ্বীসঘাতকতার অস্তিত্ব অন্থমান 
করিয়া বঙ্কিম পশুপতি নামক একটি চরিত্র কল্পন। 
করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাঁন অপেক্ষ। প্রেমের রহশ্ই এখানে প্রধান । 
হেমচন্দ্র-মুণালিনীর প্রেম, পশুপতি-মনোরমার প্রেম এবং তাহার সঙ্গে মুনলমান 
অনুপ্রবেশের রোমাঞ্চকর রহস্ত সমগ্র কাহিনীকে রোমান্সরসে পরিপুণ 
করিয়াছে। 

'রাজপিংহ' ব্ছিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ তিহাসিক উপন্যান। বঙ্কিম নিজেই গ্রন্থের 
ভূমিকায় ইহা। বলিয়াছেন। এই উপন্তাসের কাহিনী ও চরিত্র প্রায় সবই 
এঁতিহামিক এবং ইতিহাস এখানে শুধু পরিধিতে ব! পটভূমিতে নাই, একেবারে 
কেন্্রন্থ হইয়া! আছে। রূপনগরের রাজকুমারীকে মোগল হারেয়ে আনার চেষ্টা 
এবং তাহ। লইয়। মেবারের রাণ! রাজমিংহের সহিত সম্রাট 
গুরংজীবের বিরোধ উপন্তাসখানির প্রধান ঘটনা । তাই 
ঘটনার দিক হইতে “রাজসিংহ' বিশুদ্ধ ইতিহাঁদ-কথা। 
কিন্তু শিল্পী বস্কিম সেনানায়ক মবারক এবং সম্রাট-নন্দিনী জেবউন্লিপাকে লইয়! 
শষ ইতিহাসের মধ্যে প্রেমজীবনের এক অপুর্ব রসধাঁরা ঢালিয়া দিয়াছেন। 
ইতিহাঁসের সহিত জীবনাবেগ সংযুক্ত হওয়ায় দ্রুততালে কাহিনীর গতি অগ্রসর 
হইয়াছে । দরিয়া, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল, মবারক প্রভৃতি অনৈতিহামিক 
চরিজ্্র ইতিহাসের রথচক্রের আঁবর্তনে ইতিহাসের সহিত মিশিয়। গিয়। অপুর্ব 
জীবনবেদ রচনা করিয়াছে । রাজসিংহ উপন্যাসে বন্ধিমপ্রতিভা তুক্াশ্য়ী 
হইয়াছিল। 


এতিহাসিক উপন্তাম 
রাজনিংহ 


ইতিহাস-মিশ্র জাবন-সমশ্যামূলক উপন্যাস 


ইতিহাসের পটভূমি অবলঙ্বনে বন্ধিম জীবন-সমস্তার রূপায়ণ করিয়াছেন । 
ইতিহাস এ জাতীয় উপন্যাসে গতিশীল নয়, গতিশীলতার সাক্ষ্য। বন্ধিমচন্দ্রে 
'কপাঁলকুগুলা" ইতিহাসমিশ্র রোমার্টিকতায় জীবন-সমস্তাযূলক উপন্তাসের 
সার্থক দৃষ্টান্ত । ইতিহাস এখানে মতিবিবি চরিত্রটির 
প্রয়োজনেই আনীত এবং আড়াই শত বৎসরের পুর্বেকার 
কাঁহিনীকে বাস্তবতার বিশ্বীস্যতার জন্চই কাহিনীর পটভূমিতে ইতিহাসকে 
রাখিতে হইয়াছে । নতুবা নির্জন সমুদ্রকুলে প্রতিপালিতা সংস্কার বঙ্জিতা একটি 
নারীর অন্তঃগ্রকুতি বিশ্লেষণের জন্যই “কপালকুগুলা'র কাহিনী। প্রকৃতির 
দুহিতা৷ সামাজিক বন্ধনে এবং বিবাহ সংস্কারে বীধা পড়ে কিনা, পুরুষের প্রেম' 
কি বিচিত্র বিপিল অথচ বেগবান প্রবাহে ছার্ম হইয়া উঠে এবং দুর্বার নিফ্তি 
মানব-ভাগ্যকে কি নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে লইয়া যায় বক্ষিমের কবি-প্রাণ এই 
উপন্যাসে তাহার অন্থধাঁবন করিয়াছে। “কপালকুগ্ুল। বঙ্কিমের কবি-প্রতিভা 
ও শিল্পকলার অতুলনীয় স্ষ্ি। 

'চন্্রশেখর” উপন্যাসে ইতিহাসের ঝেষ্টনীটি অধিকতর বাস্তব। তবু 
ইতিহাসের স্থান এখানে মুখ্য নয়। শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমের হুর্মনীয়তা৷ তাহার 
জীবনে কি দুঃসহ পরিণাম কৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই ইতিবৃত্ত উপন্যাসথানির 
মুখ্য বিষয়। আআদর্শনিঠ বঙ্কিম উন্্রশেখরের চরিভ্রবল, 
প্রতীপের অদ্ভূত সংযম, শৈবলিনীর অসংঘম ও তজ্জনিত 
কঠোর নরকঘন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্ত ইতিহাসের পটভূমিকায় রাখিয়া বিচার 
করিয়াছেন । ইতিহাস ও মানবঙ্জীবনকে একন্সত্রে বাধিবার আশ্চ্ধ কৌশল 
বন্ধিমের করায়ত্ ছিল । নীতিবাদ ও নিয়তিবাদের বিচিত্র সমীকরণ করিয়া 
বঙ্কিম মানবজীবনের গভীরতম কারুণ্যকে ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছেন। 


কপালকুগুলা 


চজ্জশেখর 


ইতিহাস-মিশ্র ধর্মতত্্াশ্রিত. উপন্যাস 


বহ্িমচন্দরের 'আনন্দমঠ' তত্বাঞ্রিত উপন্যাদ সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার 
ইতিহাস অংশ, হহার কাহিনী কৌতৃহল এবং উহার মধ্যে দেশাত্মবোধের 
গভীরতম অনুভূতি তত্বকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী- 
বিজ্োহ ও ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের“ই তিহাসটুকুকে বঙ্ছিম জাতীক্পতাবোধ সঞ্চারের 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৬৯ 


এবং স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের চমত্কার উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া! 
'এই উপন্যাসের মাধ্যমে বাক্গালীকে “বন্দেমাতরম্‌” মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। 
ঘটনার সংহতি ও চরিত্রের সংগতির দিকে দৃষ্টি দিয়া 
সার্থক উপন্তান রচনা করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর 
জীবননেদ রচন। করিয়াছিলেন | গীতোক্ত জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবাদের সমন্বয় সাধন 
বঙ্কিমের ধর্মতত্ব। শিল্প-প্রেরণা অপেক্ষা সমাজকল্যাণাদর্শহ এই উপন্যাস 
রচনায় বস্কিমের লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । 

'দবীচৌধুবাণী' উপন্তাসের এতিহাসিক পটভূমি মৌগল শাসনের অন্তিম 
ঘুগের অরাজকতা । ভবানীপাঠক, রঙ্গলাল ও দেবীচৌধুর।ণীকে লইয়া বঙ্কিম 
এক রহশ্তলোক রচন৷ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার বক্তব্য 
গার্দ্থা ধর্ষের মহিমা । গৃহস্থবধূ প্রফুল্ল অবস্থীচক্রে পড়িয়া 
দন্থাদলের নেত্রী হইল। প্রভূত এশ্বর্ধ ও অপরিমিত শক্তির অধিকাঁরিণী হইলেও 
সে গীতার নিষ্কাম আদর্শাারে সব ছাড়িয়া আবার গৃহস্থবধূরূপে পুকুরঘাটে 
বান মাজিতে লাগিল। বন্ধিম নারীর ধর্ম, গাহ্‌স্থ্যে আদর্শ এবং ফলাকাক্ষাহীন 
কর্মের তত্বকথা এই কাহিনীতে শ্রনাইয়াছেন কিন্তু কাহিনীগ্রন্থনের কৌশলে 
স্পন্তাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 

'নীতারাম' উপন্তাসখানিতে ইতিহাসের পরিবেশটি অধিকতর জীবস্ত। 
সীতারাম একটি সামন্ত রাঁঞজ।, হিন্দুপ্াজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মত যোগ্য শক্তির 
অধিকারী । কিন্তু বূপজমোহ তাহার গাহ্স্থ্য জীবনের 
সবনাশ করিয়াছে এবং তাহার বা্ট্-প্রতিষ্ঠানকে ধূলিসাৎ 
করিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বের একটা বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত রচনার জন্যই 
সীতারামের কাহিনী লিখিয়াছেন। ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিশাইয়া 
উপন্তাস-রীতির অনুমোদিত পন্থায়ই তিনি ভাগ্যতাড়িত মানুষের জীবন সম্বন্ধে 
পরম সত্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । 


আনন্দমঠ 


দেবীচৌধুখানা 


সীতারাম 


পারিবারিক জীবনাশয়ী উপন্যাস 


ওপন্তামিক বস্কিমের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে তাহার 
সামাজিক উপন্তাসে। নরনারীর জীবনের আদিম সমস্যাকে লইয়া তিনি 
প্বারিবারিক জীবনের কাহিনী রচন! করিয়াছেন। বিষরৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান 


৭ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষয়বস্ত বিধবার প্রেম । বাঁলবিধবা কুন্দনন্দিনীকে তাহার আশ্রয়দাতা 
নগেন্দ্রনাথ বিবাহ করিলেন। ফলে তাহার পত্রী সুর্যমুখীর গৃহত্যাগ । অনুতপ্চ 
নগেন্দ্রনাথের কাছে যখন ক্ৃধমুখী ধর দিল তখন কুন্দ করিল 
আত্মহত্যা ; কারণ তাঁহার মনে ছিল অপরাধবোধ-_-নগেন্্র- 
নাথের পবিত্র দাম্পত্যজীবনে অনধিকার প্রবেশের অপরাধবোধ | “বিষবুক্ষ” 
রচনার সময় বাংলাদেশে বিধবা-বিবাছের সামাজিক সমস্যা ছিল। বঙ্কিম বিধবা- 
বিবাহের সমর্থক ছিলেন না । তিনি এই কাহিনীর আশ্রয়ে দেখাইলেন ষে 
নিষিদ্ধ কামনার বীঞ্জ বপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ বূপমোহের বিঘবৃক্ষ হ্যষ্টি করিলেন» 
তাহাতে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুরূপ বিষফল ফলিল। আদর্শবাদিতাঁর একটি প্রলেপ 
দিয়] বঙ্গিমচন্দ্র বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের এক মহাঁন্‌ চিত্র এই উপন্যাসে 
প্রতিফলিত করিয়াছেন। 
সামাজিক উপন্যাঁসরূপে “কুষ্খকান্তের উইল' বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। 
গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমরকে লইয়। মানবজীবনের ষে বিচিত্র সংঘাত এই 
ও উপন্থাসে চিত্রিত হইয়াছে তাহার তুলনা মেলে না। 
84 গোবিন্দলালের হৃদয়ে স্ব রপমোহ এবং বালবিধবা 
রোহিণীর তীব্র ভোগকামন! একটি দাম্পত্য জীবনে কি নিদারণ অভিশাপ 
হইল এবং তাহার ফলে ভ্রমর মরিল এবং রোহিণীকে হত্যা কর! হইল। 
রোহিণীর প্রেম ছিল নীতিবিরুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। গোবিন্দলালের সহিত তাহার 
মিলন সাময়িক যোহমাত্র। এই মিলনকে জয়ী করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্কিম 
রোহিণীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন । ইহা শিল্পসন্মত হইয়াছে কিনা তাহ বিতর্কের 
বিষয়। তবু একথা অস্বীকার কর] যাঁবে না থে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের ছন্ 
জীবনে যে কিরূপ বিপর্যয় আনে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া মনীষী বস্থিম 
বাংল সামাজিক উপন্যাসের রাজপথ নির্জীণ করিয়া দিয়াছেন । 
“রজনী' উপন্তাসে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার আঙ্গিক বৈচিত্র্য স্থষ্টি 
করিয়াছেন এবং জীবন-সমীক্ষার একটি দার্শনিক দিক উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
চি একটি অন্ধ বালিকার অদ্ভুত রূপাঁক্তি এবং মনস্তাত্বিক 
হাতে কৌতুহল উপন্তাসখানির প্রধান বিষয়। লিটনের লেখা 
1,888 10858 ০৫7১0020611 নামক উপন্যাসের একটি অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার 
চরিত্রের অনুরূপ করিয়। বন্ধিম রজনীর চরি্রান্কন করিয়াছেন । শচীন্ত্র-রজনীর 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা ষেমন এক দিকে, অপর দিকে তেমনি লবঙ্গলতা ও অমরনাথের 


বিষবুক্ষ- 
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সম্পর্ক। শিল্পী বঙ্কিম পতিক্রতা নারী লবঙ্গলতার হান্ঠোচ্ছল জীবনের অন্তরালে 
একটি ব্যথাকরুণ অনুভূতির ইঞ্িত দিয়া নারীন্দয়ের বিচিত্র রহস্যের দিকে 
রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । রূপে-গুপে-বিগ্ায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয় 
অমরনাথের জীবনের নিঃসীম শূন্যতার বেদনাও উপন্তাসথানির অন্যতম 
বিশেষত্ব। পাত্রপাত্রীর মুখে নিজেদের কথাগুলি রাখিয়া কাহিনী ব্য়নের 
কৌশল এই উপন্টানে অপুর্ব। রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে" উপন্যাসে এই 
আঙ্গিক ব্যবহার করা হইয়াছে । রজনী উপন্যাসে বঙ্কিম জীবন-বোধের গভীরতর 
পরিচয় দিয়াছেন । 


ছোটগল্প লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস 


বঙ্গিমচন্দ্র ছোটগল্প লক্ষণাক্রাত্ত তিনখানি উপন্যাসে স্বল্প পরিধির মধ্যে 
কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনী রচনা! করিয়াছেন । ইহাতে রোমান্স রসের মিশ্রণই 
বেশি। 'যুগলাঙ্গুরীয়' হিন্দ্রাজত্ব কালের পরিবেশে রচিত একটি রোমার্টিক 
গলাক্রীর . প্রেমের আখ্যান। মহৎ রোঁমান্ন রচনার পর বঙ্কিম ষেন এই 
৬৪৫ লঘু রচনার মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন । এই প্রকার লঘু 
রচন। “ইন্দিরা” নামক গল্পটিও। একটি বিবাহিতা বালিকা শ্বশুরবাড়ী যাইবার 
পথে দস্থ্য কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহার পর ছুঃসীছসিক চেষ্টায় নারীকলার 
সর্ধপ্রকার কৌশল দেখাইয়! স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ 
বি করিল। দাম্পত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাই এই রহন্যে-ঘের! 
আখ্যাঁনটির বৈশিষ্ট্য | ইাতেও বঙ্কিমের গ্রতিভার স্বাক্ষর আছে। বঙ্ষিয়চন্জরের 
রাধারাণী গল্পটির মধ্যেও রোমার্টিকতার বৈশিষ্ট্য । লঘু রোমান্স রচনার 
টিটি? মনোভাব লইয়াই বঙ্ধিম 'রাধারাণী' রচন] করেন। দুংস্থা 
পপি বালিক। রাঁধারাণী রথের মেলায় মাল! বেচিতে গিয়। একজন 
ছন্সবেশী ভদ্রলোকের প্রভূত দক্ষিণ্য লাভ করিল। বয়ঃপ্রার্া হইয়া সে তাহার 
বিপুল পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয় এবং সেই ছম্মবেশীর সঙ্গেই তাহার 
পরিণয়ে কাহিনীর স্থখসমাণ্থি ঘটে । ইহা রোমাটিক প্রেমের লঘু কাহিনী কিন্ত 
ছোটগল্পের সুত্রপাত । 


ইন্দির। 


৭২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


৩। বন্কিম যুগের কয়েকজন প্রধান শপহ্যাপিকের সাহিত্যকৃতির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

উত্তর । বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ষ্টার গৌরব বন্ধিমচ্দ্েরই প্রাপ্য । তাহার 
সমসাময়িক কালে এবং অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বন্ধিমের পন্থা অস্থুসরণ করিয়' 
একদল প্রতিভাবান্‌ ব্যপ্তি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । এই 
সময় উল্লেখযোগ্য ওপন্যাসিক ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত- (১৮৪৮-১৯*৯ )। 
বঙ্কিমের মত ইনি সমুচ্চ কল্পনাশক্তির অধিকারী না হইলেও 
এতিহাঁসিক ও গার্ঠ্া উপন্যাস রচনায় দক্ষতার পরিচস্্ 
দিয়াছিলেন। তাহার রচিত ছয়খান উপন্যাসের মধ্যে প্রথম দুইখানি রোমান্স- 
ধমী। 'বঙ্গবিজেত (১৮৭৪) উপন্যামে তিনি টোভরমল্লের সমপাময়িক 
বাংলাদেশের উতিহাস-কথার মধ্যে ইত্্নাথ ও বিমলীর রোমান্টিক প্রণয়কথার 
বিবরণ দিয়াছেন । কিন্তু ইতিহান-কথা ও কাল্লনিকতা কোনটাই সার্থক হয় 
নাই। তাহার 'মাধবীক্কণ' (১৮৭৭) উপন্যানখানিতে ইতিহাস-অংশ 
নিতান্তই পটভূমি | শাঁজাহানের অস্তিমকালে পুপ্রদের কলহের রাজনৈতিক 
পটভূমির মধ্যে একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প । টেনিসমের 77002). £১709.. 
গল্পের অনুকরণে রমেশচন্ত্র প্রেম সমস্যায় নরেন্দ্র, হেমলতা৷ ও শ্রীশের শোকাবহ 
জীবন পরিণাম বিবৃত করিয়াছেন। বিশ্তুদ্ধ এতিহাসিক উপন্তাসরূপে “ঈীবন 
প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'জীবন-সন্ধ্য” (১৮০৯) উল্লেখযোগ্য । শিবাজজীর 
নেতৃত্ে মারাঠ। জাতির উথান বণিত হইয়াছে 'জীবন প্রভাত” উপন্ভাসে এবং 
'জীবন-সন্ধ্যা'র বণিত হইয়াছে রাজপুত জাতির পতনের বিবরণ। স্বজাতি- 
প্রেষের প্রেরণায় ইনি গ্রন্থ দুইখানিতে জাঁতির নিগৃঢ় জীবনসত্যকে প্রকাশ 
করিতে চাহিয়াছেন। ইতিঠাঁকে জীবনান্ুভূতিতে জীবস্ত করিয়া তুলিয়া 
তিনি বিশেষ দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়াছিলেন। বিধব|-বিবাহ এবং অর্থ নৈতিক 
সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া রমেশচন্দ্র সংসারে? (১৮৮৬ ) এবং সমাজে (১৮৯৪ ) 
নামক দুইথানি সামাঙ্জিক উপগ্তান লেখেন। রচনা খুব শিল্পসম্মত না হইলেও 
বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের সাহসিক সমর্থনে তিনি প্রগতিবাদী 
মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তছৃপরি বাঙ্গালীর গাহন্থ্য জীবনের প্রতিরূপ 
রচনায্ম তিনি বাস্তবতার পরিচয় দিয় সেই যুগের পক্ষে প্রশংসার দাবী করিছে 
পারেন। 

বঙ্কিমের চ্যোষ্ঠ শ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুর্ণচন্দ্র উপন্ান রচনায় হস্তক্ষেপ 


রধেশচনা দণ্ড 


উপন্তাস ও গল্প-সাহিত্য ৭৩ 


করিয়াছিলেন এবং প্রশংসাও লাভ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণকাহিনী 
'পালামৌ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে স্জীবের প্রতিভায় 
গৃহিণীপনার অভাব। এই মন্তব্যটি তাহার উপন্তাস সম্বন্ধে প্রযোজ্য | তাহার 
'মীধবীলতা' (১৮৮৫) উপন্তামের কাহিনীবন্ধন শিথিল 
ও রূপকথার রহন্যে ঘেরা । এই উপন্তাসের কাহিনীর 
পরবতী ঘটন। “কঠমাল1॥ উপন্তাসে বণিত হইয্বাছে এবং শৈল-চরিজ্রে বড় 
আতিশয্য ও অবাস্তবতাঁর হষ্টি হইয়াছে । পরামেশ্বরের আনুষ্ট' (১৮৭৭) 
উপন্তাঁসে গল্প-কৌতুহল চমংকার ; কিন্তু থটনাব বিনা ও চরিত্রের সংহতি 
রচনায় তিনি দক্ষতা] দেখাইতে পারেন মাই | সঠীবচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাস 
“জাল গ্রতাপচাদ্' (১৮৮৩) বর্ধমানের রাঙ্গবাড়ীর ঘটন। অবলম্বনে রচিন্ত 
চমত্কার কাহিনী । উতিহাঁস-নিায় ও কাঠিনী-গ্রন্থন-কৌশলে তিনি দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। এই খেয়ালী মঙ্লিমি মানুষটি জলস-অবজ্ঞায় ও 
ওদালীন্যে তাহার প্রতিভাপ যোগ্য পরিচন্র প্রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। 
বঞ্ধিমধুগে গাহ্স্থ্য উপন্যাস রচনায় বিশ্মগ্রকর জনপ্রিম্বতা অর্জন কপ্িয়াছিলেন 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৮৪৩-১৮৯১)। বৃত্তি-গীবনে লেখক ছিলেন ডাক্তার 
এবং সাহিতা-জীবনে ইনি ছিলেন বঙ্কিম-প্রভাব বজিত। বাঙ্গালার গ্রাম্যজীবন, 
যৌথ-পরিবারে ভ্রাত-বিরোধ অবলম্বনে বাস্তবর্মমী উপন্াস রচনাঁয় ইনি সিদ্ধ- 
হস্ত হহয়াছিলেন | ম্বর্লত1” (১৮৭৪) উপন্তামথানি 
তাহার সবপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাতি। বোমান্সের পথ 
পরিহার করিয়। বাঙ্গালীর প্রকৃত সংমারচিত্র ম্থাযথরূপে প্রকাশ করিয়া ইনি 
প্রভৃত জনপ্রিয়ত1 অর্জন করেন। 'ববর্ণলতা'র নাটারূপ 'সরলাঃর অভিনয়ও 
অন্ভৃত জনপ্রিয় হইয়াছিল । একান্নবতী পরিবাবে বড়ভাই শশ্রিতৃষণ উপার্জন 
শীল, কনিষ্ঠ বিধুভৃষণ গানবাঁনায় ব্যন্ত। বড় বৌ শিষ্টপা হইয়। সংসারটিকে 
ছারখার করিয়া দ্রিল। ইহার করুণ কাহিনী উপন্ত।সখানির বিষয়। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে নীলকমলের চরিত্রের সাহায্যে সমাজের ও ব্যক্তিমাগ্মের নিপুণ আলেখ্য। 
তবু মনে হয় ষে, তারকনাথের মধ্যে শিল্পীর এমন প্রতিত1 ছিল না যে প্রতিভা 
বস্তভেদী হয়, বাচ্যান্তরের অভিবাঞ্জন। দিতে পারে । তিনি ফটোগ্রাফারের মত 
অসংসক্ত জীবনচিত্র আকিয়াছেন, জীবনদর্শন করেন নাই এবং করান নাই। 
তাহার অন্তান্ উপন্তানগুলিতে বিষয়বৈচিজ্রা ও জীবনদর্শনের বিশিষ্টত1 
(ছল ন1 বলিয়া স্থচিরস্থায়ী হয় নাই। ললিত ও সৌদামিনী' (১৮৮২), 


সঞ্জীবচক্র চট্টোপাধ্যায় 


তারকনাথ গঙ্গোপাধায় 


৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


'হরিষে বিষাদ” (১৮৮৭ )। "তিনটি গলপ (১৮৮৯), “বিধিলিপি' (১৮৯১) এবং 
'অদৃষ্ট' (১৮৯২ ) প্রভৃতি তাঁহার রচিত উপন্তাস। কিন্তু “স্বর্ণলতা"র খ্যাতি 
তাহার অন্যান্য রচনা গ্রলিকে একেবারেই আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখিয়াছে। 


বন্ধিম প্রবতিত ধারার ব্যতিক্রম করিক্ব। এরতিহাঁসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন প্রতাপচন্দ ঘোষ । ১৮৬৯ খ্ী্টাব্দে ইনি 'বঙ্গাধিপ পরাঙ্জয়' নামক 
উপন্তাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ ্রীষ্টাব্বে। ষশোহরের রাঁজ। 
প্রতাঁপাদিত্যের মোগল বিরোধিতা ও পরাজয় কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্ত। 
ইনি বর্ণনায় ইতিহাসের আন্গত্য করিতে গিয়া ঘটনাঁগত এঁক্য এবং চরিত্রগত 
সংগতি রক্ষ। করিতে পারেন নাই । সমগ্র রচনা নীরম বিবৃতিতে পরিণত 
হইয়াছে । ইনি ইতিহাসে পণ্ডিত ছিলেন 3 কিন্তু মানসিকতায় শিল্প গণের 
অভাব ছিল। 


গ্রতাপচন্না ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রায় সকল বিভীগেই তিনি সাবলীল 
সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। এঁতিহাঁসিক রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস 
রচনা করিয়। ইনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পৃ্থীরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী অবলগ্বনে লিখিত 'দীপনির্বাণ, 
(১৮৭৬) নামক উপন্তাসথানিতে তিনি কল্পনাশক্তি ও স্বদেশপ্রেমের সুন্দর 
পরিচয় দিয়াছেন | 'মিবার রাজ', “বিদ্রোহ” “ফুলের মালা” প্রভৃতি উতিহাসাখ্রিত 
উপন্যাস। গার্স্থ্য জীবন অবলম্বনে লেখ! তাহার উপন্তানগুলিও কম আকর্ষণীয় 
হয় নাই। “কোঁরকে কীট? নামক উপন্যাসে বহুবিবাঁছের কুফল দেখাইয়াছেন। 
উগ্র প্রগতিবাদ নারীসমাজে প্রবেশ করিলে দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা 
কিভাবে বিপধস্ত হয় তাহা দেখাইয়াছেন '্ষেহলতা' নামক উপন্যাসে । 
“ছিন্ন মৃকুল" “মালতী” প্রভৃতি উপন্তামে রোমান্রসের প্রাধান্য সত্বেও 
সমসাময়িক সমাজজীবনের জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগে তাহার মত বিদুধী মহিলা-সাহিত্যিক একজনও 
ছিলেন ন|। ৃ 


বঙ্গিমযুগে অপরাপর ওপন্াসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীমোদর মুখোপাধ্যায়, 
ইঞ্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, যোগেন্ত্রচন্দ্র বন্ধ, শিবনাথ শাস্ী, শ্রীশচন্্র মজুমদার 


হব্ণকুমীগী দেবী 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৭৫ 


গ্রভৃতি। বঙ্ধিমচন্দ্রের আত্মীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত 
লেখনী ধরিয়া বাহাঁছুরি লইবার জন্য দুর্গেশনন্দিনীর 
বা পরিশিষ্ট রূপে 'নবাব নন্দিনী" এবং কপালকুগুলার পরিশিষ্ট 
4 “মুণুয়ী' লেখেন। তাহার কৃত কাধ মহাকালের কুক্ষিতগ 
হইয়াছে । ইনি ডিটেক্টিভ কৌতৃহলের গল্প লিখিতে পছন্দ করিতেন । “বিমলা», 
'মা ও মেয়ে', “ছুই ভগিনী”, 'জয়ঠাদের চিঠি, কর্মক্ষেত্র, "সোনার ফসল”, 
“যোগেশ্বরী”, অরপূর্ণা”, পিপত্বা”, “নবীন প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প লেখেন। 
কিন্ত সাহিত্যে তাহা স্থায়ী হয় নাই । ক্কটের 'ব্রাইভ অফ ল্যাঁমার মুর? উপন্তাস 
অবলম্বনে “কমলকৃমারী" এবং কলিন্সের ওম্যান-ইন-হোঁয়াইট অবলম্বনে 
শুক্লবমনা স্বন্দরী” নামে উপন্যাস লিখিয়! তৎকালে খ্যাতিলাভ করেন। ইন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যার এবং ঘোগেন্দ্রচন্দ্র বনু ব্যঙ্গাআক উপন্তান লেখায় হাত দেন। 
ইছার। সমাজ-সংস্কীর প্রেরণায় হিন্দুধর্মের পক্ষে ত্রাঙ্গধর্ম ও গ্রীষ্টিয়ানীর বিপক্ষে 
চার রো আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ে গল্পরচনা করিতেন ইন্দ্রনাথের 
'কল্পতরূ, এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল ভগিনী”, 'চিনিবাম 
চরিতাঁম্বত', 'কালাটাদ", শ্রী্খরাজলম্্রী” প্রভৃতি উপন্যাস সমাজে বেশ আলোড়ন 
সষ্টি করে। নির্মল কৌতুক স্্ করিয়া গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
ব্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । তাঁহার “কঙ্কাবতী”, “মরু চরিত', 'ফোক্ল! দিগস্বর+ 
প্রভৃতি গ্রন্থ অতুলশীয়। পারিবারিক জীবনে বহু সমস্যা! অবলম্বনে আদর্শমূলক 
উপন্যান লেখেন শিবনাঁথ শাস্্ী। তীহাঁর “মেজবো', "যুগান্তর এবং নয়নতারা” 
বেশ উল্লেথষোগ্য । শ্রীশচন্্র মজুমদার 'শক্তিকানন', 'ফুলজানি', “কৃতজ্ঞতা” 
প্রভৃতি উপন্যাসে পল্ীবাংলার জীবনচিত্র চমৎকাঁর ফুটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
খা উপন্যামের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । 
৷ বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কি কারণে 
বিশিষ্টতা অন করিয়াছেন তাহা আলোচন। কর। 
উত্তর। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্থখপাঠ্য সহজবোধ্য উপন্তাঁন রচয়িতা 
রূপে বাংল৷ সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বন্ধিম- 
রবীন্দ্রনাথের মত .বি্মপ্নকর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কিনব নিজের 
পরিতৃপ্ত মনের আনন্দ কাহিনীর মধ্যে ছড়াইযা! দিয়া পাঠকের তৃপ্তি বিধান 
নানী করিতে জানিতেন। তিনি ১৪ খানি উপগ্ভাস ও শতাধিক 
ছোটগল্প রচন] করিয়! বাংলা সাহিত্যের ভাগ্ডারে দান 
১ করিয়! গিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাফ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টান্ধ পর্বস্ত তিনি 'রম) 


৭৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


সথন্দরী”, 'নবীন সন্গাসী", 'রত্বুদীপ', 'জীবনের যুল্য”, “সিন্দুর কৌটা” “মনের 
মানুষ" 'আরতি', “সতাবালা", “হ্থখের মিলন', “সতীর পতি?, "গরীব স্বামী” 
“মবছুর্গাঃ এবং “বিদায়বাণী' উপন্তাস লেখেন । ইহ] ব্যতীত, 'দেশী ও বিলাতী', 
“নবকথা”, “ষোড়শী', “গহনার বাঝ্স' প্রভৃতি নামে বহু গল্প লিখিয়াছেন। 
তাহার অন্থরাঁগী পাঠকদের মধ্যে কেত কেহ ১১৪টি গল্পের সন্ধান দিয়াছেন । 

প্রলাতকুমারের উপগ্তাম-কাঠিনী গুলিতে স্বভীবত ঘটনাগত জটিলতা 
ও মনস্ত[ত্বিক দ্বন্দ-সংঘাত কম। বূপকথার রহন্যে ঘেরা রোমান্টিক প্রেমের 
গল্প অনব লঘুগরল ভাঁবকল্পনায় পারিবারিক জীবনের 'ন্ষপ্ধ শান্ত বপ ফুটাইয়। 
তোলাই 'প্রভাতকুম।খের বিশেষত্ব। তীহার গন্পগুলিতে বিশুদ্ধ আনন্দের 
নিস্তরর্ধ প্রবাহ ভাডা বেশ কিছু নাই । কোন ঈটিল পরিীস্থাত বা গভীরতর 
সাবন-জিজ্ঞাপ। দিয়া তিনি পাঠক-চিত্তে কোন আলোড়ন জাগাইয়া তোলেন 
নাঁ। 'বমাস্ুন্দরী” একটি ছুঃসাহসিকা তরুণী । একজন 
ধনী যুবক তাহাকে দৌোখয়া মুগ্ধ হইল। তারপর 
পারবাপিক সামান্ত প্র.তকুলতাকে প্রতিহত কিয়! শুভ 
কাধ নিবিদ্বে সম্পন্ন হইল । 'নবীন' অন্যাসপীত একজন 
উচ্চশিক্ষিত তত্জ্ঞানী যুবক সন্ন্যাস অবলঘ্ন করিলেন। অকম্মাৎ একটি 
নাগার প্রেম সন্গাসব্রত ভঙ্গ করিল এবং ইনি আদর্শ গৃহী হইলেন। 
“সিন্দুর কৌটা” উপন্যাসে কাহিনী একটু জটিল হইয়াছিল। কিন্তু আইনজ্ঞ 
লেখক আইনের মারপ্যাচে জটিল গ্রস্থি মৌচন করিলেন । একটি বিবাহিত হিন্দু 
যুবক স্বামি-পরিত্যক্ত1 একটি গ্রষ্থান যুবতীর প্রেমে পড়িল। তখন আইন-বলে 
যুবতাঁর প্রথম বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষিত হইল এবং হিন্দুযুবকের প্রথম! পত্বী 
সিন্দুর কৌটা ছাৰা দ্বিতীয়াকে সানন্দে সপত্রীরূপে বরণ করিয়া লইল। প্রভাত- 
কুমারের অধিকাংশ গল্লেই এহরূপ সহজ সমাধান, সখাবহ পরিণাম । ইনি 
মহত্বের ও আদর্শবাদিতাঁর উচ্চশিখরে উঠেন নাহ এবং নীচতা ও ভয়ঙ্করতার 
গহ্বরেও নামেন নাই । নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশে বাস্তব ঘটনার মধ্যেই 
কল্পনার মনোরম ইন্দ্রজাল রচনা করিয়। পাঠকের হয়ে তৃপ্চি আনিয়াছেন, 
বুদ্ধিবৃত্তির ছারে আঘাত করেম নাই। 


রচনাব *্ভাবচন্দর 
সণহ্তাবজিত কাঠ্নী- 
রস 


৫1 বাংল। উপঠ।স সাহিত্য শরংচক্্র চত্রোপাধ্যানের ঠবশিষ্/ এবং 
ফ্জাহার দানের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 


উত্তর । (শরত্চন্্র চটোপাধ্যায় ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিংশ 


উপন্তাস ও গল্প-সাহিতা ৭৭ 


শতাব্দীর সৃচনাঁয় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অকম্মাৎ আবিভূত হইয়া বাঙ্গালী 
পাঠককে বিন্ময়বিহ্বল এবং আনন্দরসাপ্ুত করিয়া তোলেন। বাংলা 
কথাসাহিত্যের মণিমগ্রুায় শরৎচন্দ্র একটি উজ্জ্বলতম রত্বু। তাহার পূর্ণাঙ্গ 
জীবনীর অভাব। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি হুগলি জেলায় 
দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে মাতৃলালয়ে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন)এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার 
টি. এন্‌. জুবিলি কলেজে ফার্্ট আর্টস্‌ পড়িতেন। ক্ছিদিন তিনি ভবঘুরে" 
জীবন যাঁপন করিয়াছিলেন । পরে প্রায় ১২ বছর রেঙ্গুনে ব্রদ্ষদরকারের 
হিসাব বিভাগে কেরানীর কার্ধ করিয়াছিলেন । সাহিত্যিক খ্যাতিলাঁভ করার 
পর তিনি চাঁকুরী ছাঁড়িয়। দিয়া বাংলাদেশেই বসবাঁস করিতে থাকেন ।. ঢাঁকা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ভি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় তাহাকে “জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রদান করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
১৬ই জানুয়ারী তাঁহার জীবনাবসান ঘটে । রবীন্দ্রনাথ শোকপ্রকাশ উপলক্ষে 
িখিয়াছিলেন,__ 

ধাহাঁর অমর স্কান প্রেমের আসনে, 

ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃতার শাসনে । 

দেশের মাটির থেকে নিল ধারে হরি” 

দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি' ॥ 


শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার ইতিহাঁদ খুবই বিস্ময়কর । ভাগলপুরে 
ছাত্রাবস্থায় হত্তলিখিত “ছাঁয়।' পত্রিকায় তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ কখেন। 
এই সময় “অভিমান' নামে একখানি উপন্তানও লেখেন; কিন্তু পাওঁলিপি 
হারাইয়। গিয়াছে । 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় জয়ী হইলেন “মন্দির” 
গল্প লিখিয়া। উহাই তাহার প্রথম মুগ্রিত গ্রস্থ। প্রথম অবস্থায় তিনি বেনামীতে 
লিথিতেন । 'ভাঁরতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বড়দিদি' গল্পটিকে রবীন্দ্র-রচন। বলিয়। 
ভূল করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি বহু গল্প-উপন্যাস 
স্বনামে গ্রকাশ করিয়া, অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অজ 
করিয়াছিলেন । “বড়দিদি” প্রকাশিত হয় ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্বে। ক্রমে বিরাজ 
বৌ”, বিন্দুর ছেলে” 'পণ্ডিত মশাই", 'মেজদিদি', 'পলীসমাজ', চন্দ্রনাথ” 
“বৈকুঠের উইল “অরক্ষণীয়া”, 'শ্রীকাস্ত' (এক হইতে চাঁর পর্ব ক্রমশঃ গ্রকাণিত 
হয়), “দেবদাস', “নিষ্ধৃতি', “কাশীনাথ', “চরিত্রহীন”, 'স্বামী', 'দত্তা, “ছবি', 


ব্যক্ি-পরিচয় 


সাহিত্য-রচনা 


৭৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গৃহদাহ” 'বাধুনের মেয়ে? দেনা-পাওনা” 'নববিধান+,“হরিলম্ত্রী” পথের দাবী” 
“শেষপ্রশ্ন'। “অনুরাধা? “বিপ্রদ্দাল* প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত হয় “ছেলেবেলার গল্প', “শুভ্দা' এবং “শেষের পরিচয়” ৷ “শেষের 
পরিচয়' ছিল অসমাধধ, রাধারাণী দেবী সমাপ্ত করেন। 'বিন্দুর ছেলে'র সহিত 
প্রকাশিত হয় “রামের স্থুমতি" ও পথ নির্দেশ” ; মেজদিদি"র সঙ্গে “দর্পচর্ণ” ও 
'আধারে আলো ; 'কাশীনাথে'র সহিত “আলো ও ছায়া, “মন্দির” 'বোঝা” 
“অনুপমার প্রেম', বাল্যন্তি', ও 'হরিচরণঃ) 'স্বামী'র সহিত “একাদশী বৈরাগী”, 
“ছবি” 'বিলানী, ও “মামলার ফল"; 'হরিলম্ম্রী'র সহিত “মহেশ' ও 'অভাগীর 
্ব্গ' ) 'অন্ররাঁধা'র সহিত “সৃতী ও পরেশ”; ছেলেবেলার গল্পে'র মধ্যে 
“লালু+, ছেলেধরা', 'কোলকাতার নতুনদ1',“একটি দিনের কাহিনী' ও 'দেওঘরের 
স্বৃতি'। ইহা! ছাড়া শরৎচন্দ্র “নারীর যুন্য', “তরুণের বিদ্রোহ", “ম্বদেশ ও 
সাহিত্য* নাষে প্রবন্ধপুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গল্পকার ও ওপন্তাসিক 
রূপেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন । 
শরৎচন্দ্রের কথাপাহিত্য অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যে তৎকালীন বাঙ্গালী 
পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছিল। আজিও তাহার গন্পগুলির বিস্ময়কর আকর্ষণ 
বিন্দুমাত্র মন্দীভূত হয় রা ৮ রচনার প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি 
দরদী প্রাণ লইয়া মানবহদয়ের বিপুল রহস্তের মধ্যে 
নিংযারিত্র টির: ভারেন করিয়! মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করিয়াছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীপুরুষের সম্পর্ক 
নির্ণয়ে তিনি আশ্চর্য রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়া জীবনের একটি শাশ্বত রূপের 
সন্ধান দিয়াছিলেন। তীহার উপন্যাসে তিনি কাহিনী ও চরিত্র সমাজের 
উচ্চ স্তর হইতে আহরণ করেন নাই, জীবনদর্শন সম্বন্ধে গভীরতর প্রজ্ঞার 
পরিচয় দিতেও চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ সমাজের অভিজাত 
ঞ্রেণী অথবা ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের লইয়! মহৎ উদার আদর্শ গ্রতিষ্ঠার চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তাহা ন!. করিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন 
জীবনের প্রতিরনপ অবলম্বনে মানবজীবনের চিরস্তন সত্যকে শিল্পঙ্ন্দর 
যৃতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। এইথানেই শরংচন্দ্রের শিল্পরচনার 
মহিমা] | 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্র সমাজের নিম্নতম স্তর পরধস্ত 
প্রসারিত হুইয়া ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নান৷ 


উপন্থাস ও গল্প-সাহিত্য ৭৯ 


সক্ষম বিশ্লেষণে এবং মনন্তাত্বিক পধবেক্ষণে তিনি পূর্বগামীদের তুলনায় অধিকতর 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । জীবানন্দ-অলকা স্থরেশ” 
অচলা-মহিম, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষমী, উপেন্দ্র-কিরণময়ী, সতীশ- 
সাবিত্রী, রোহিণী-অভয়1 প্রভৃতি প্রত্যেকটি নরনারীর 
মনন্তাত্বিক প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশটিও লেখকের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে 
নাই। কাহিনীর গতি ও পরিণতিকে মনস্তাত্বিক বিকাশধারার নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিয়। শরৎচন্দ্র উপন্তাসকে শিল্পম্তরে উন্নীত করিয়াছেন এবং বিংশ শতাব্দীর 
কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধির পথনির্দেশ করিয়াছেন । 
জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যের দিক হইতেও শরৎচন্দ্র নূতন পথের পথিক । তিনি 
তাহার পুর্বগামীদের মত সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনীতির আদর্শকে যূল্যবান 
মনে করেন নাই। বরং সমাজ ও ধর্মান্ধতার হীন দাপত্বের বিরুদ্ধে তিনি 
বি্রোহ ঘোঁষণ] করিয়াছেন | ভ্রমর বঙ্কিমের কাছে ষে 
জীবনবোধের . মুল্য পাইয়াছে, স্থরবালা, বুনন্দা পাঁতিব্রত্য মহিমায় 
নবমূল্যারম.. শরৎচন্দ্রের কাছে সে মূল্য পাঁয় নাই। বরং অভয়ার নির্ভীক 
বিক্রোহ, অলকাঁর অসতী অপবাদ, অচলার মর্মান্তিক পদশ্থলন শরতচন্দ্রের 
সহান্ৃভূতি আকর্ষণ করিয়াছে । বঙ্িমের হাতে রোহিণী, কুন্দ এবং শৈবলিনীর 
যে গতি হইয়াছে শরৎচন্র্রের হাঁতে তাহা কখনও হইত না। শরৎচন্দ্র মনে 
করিতেন যে, প্রাণের সহজ সংস্কার দ্বার! প্রাচীন সমাজ-বিধি এবং ধর্মসংস্কারের 
পুনবিচার আবশ্তক। 


শরৎচন্দ্র তাহার সাহিত্য-সাধনার কথা বলিতে গিয়া! বলিয়াছিলেন যে 
সংসারে বঞ্চিত ও উতৎপীড়িত মানবাত্মার বেদনাবাণী প্রকাশ করিয়া প্রচলিত 
ব্যবস্থা ও সংস্কারের বিরদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ 
করিয়াছেন। তাহার সাহিত্যে এই উদ্দেশ্ঠমূলকতা। স্থষ্টিকর্মে কিছু ব্যাঘাত ঘটায় 
নাই। বরং অনুভূতির এই তীব্রতায় তিনি ব্যথিত মানবের 
শরৎ-দাহিত্যে _ বেদনার গাঁন গাহিয়। কালজয়ী সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। 
মুসতব-মহিমার জ্গগান মানুষের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন নিত্যকালের 
মহত্ব। সমাজের দৃষ্টিতে যাহারা পাঁপী, যাহারা তথাকথিত নীতি হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়াছে, তাহার] যে উদার মন্থয্ত্ব হইতে বঞ্চিত নয়, তাহারাও ষে 
ঘোগা, শরৎ্চন্দ্রের সাহিত্যে এই আদর্শ ই অন্হ্থত হইয়াছে । সতীশ, জীবানন্দ, 
দেবদাপ কেহই £দ্বণ্য নহে। রাজলক্্মী, সাবিত্রী, অচলা, অভয়াকে অবজ্ঞা 


চরিত্র-স্থ্টিতে মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ 
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করা যায় ণা। একাদশী বৈরাগীর মত লোকের হৃদয়েও স্মেহের ফল্তুধারা 
থাকিতে পারে । সংসারের কোন মানুষই উপেক্ষণীয় নহে । শরৎচন্দ্র অপমানিত, 
অবহেলিত, ধিকুত জীবনের বেদনাবাণী প্রকাশ করিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে 
দেখাইয়াছেন যে, এই বেদনার দহেও প্রেম-প্রাতি-ঘেরা মনুয্যত্বের শতদল- 
বিকাশ সম্ভব। দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যের দ্িক হইতে বিচার করিলে বাংলা 
উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয় । 

৬। বিংশ শতাকীর প্রথম ভাগে বাংলা উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য সুচিত 
হয তাহাতে শরৎচন্দ্র ও রব বীক্রনাথের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর | উনদ্দিংশ শতীব্দীপ শেষ পাদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের প্রতিভার 
উজ্বল্যে উপন্তাস-সাহিত্য-শিল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই উপন্যাসে 
এতিহাসিক রোমান্স, রোমার্টিক প্রেম এবং গাহ্স্থ্য জীবনের নান। সমস্ত 
আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছিল । বিধবার প্রেম ও বিবাহ, বহুবিবাহ, 
সপতী-বিদ্বেষ, ভ্রাতৃকলহ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বন্কিম- 
যুগের গ্পন্তাসিকের৷ কাহিনী রচনা করিতেন । সমাজনীতি 
ও ধর্মনীতির শাসন সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ তখনও সোচ্চার হয় নাই । কেহ 
কেহ প্রগতিযুলক মনোভাব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ, অসব্্ণ বিবাহ প্রভৃতি 
সমর্থন করিলেও সমাঁজনীতি উল্লজ্ঘনের দুঃসাহস দেখান নাই । বঙ্কিমচন্দ্র 
ব্ক্তিমানবকে সামাজিক আদশের অন্বতী হইবার নির্দেশ দিতেন । 
শৈবলিনী, রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি উন্মার্গগামী নারী-পুরুষের 
জন্য নীতিনিষ্ঠ বন্িম কঠোর শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ঘরে ঘরে অমৃত 
ফল ফলাইবার উদ্দেশ্ত লইয়াই তিনি “বিষবৃক্ষণ রচন। করিলেন । হীন বূপাসক্ি, 
নিলজ্জ লালসা এবং অসংযত জীবনের সমর্থন তিনি করেন নাই । সমাজ- 
শাঁপনের মধ্যেই মানুষের পুর্ণতর (বকাশ-সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 

বিংশ শতাব্দীর স্থচনাত্ম উপন্াসসাহিত্যের গতি স্বতন্ত্রাতে প্রবাহিত 
হইল। মানব্দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সমাজের স্থুল প্রথান্গত্যের মধ্যে 
ব্যক্তি-মানবের নিগ্রহের প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়! উপন্তাসসাহিত্যের দিকৃ- 

পরিবর্তন করিলেন । সমাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে 

শরৎচন্রের রা তিনি ব্যক্তির পক্ষ অবলগ্থন করিয়া গ্রাণহীন প্রথা ও 
মমাজনীতির প্রতি জড় সম্গাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলেন। 
তাহার মতে সমাজের প্রথম কাজ ব্যক্তিমনের গুণাবলীর সংরক্ষণ ও সংবর্ধন ; 


উপন্যানে বস্কিম-যুগ 
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প্রাচীন প্রথার অন্ধ অন্থসরণ করিলে সমাজ নিজীব এবং যন্ত্রের মত যন্ত্রণাদায়ক 
হয়। তাই সমাজের তথাকথিত পাপী ও নীতিভ্রষ্টকে দরদ দিয়া বিচার 
করিতে হইবে । দেবদীস, জীবানন্দ, সতীশ, রাঁজলন্ষ্মী, সাবিত্রী, অচল। প্রভৃতি 
চরিত্রের পুনধিচার আবশ্যক । শরৎচন্দ্র রোহিণী-হত্যা, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত 
এবং কুন্দের বিষপাঁন সমর্থন করেন নাই। সতীত্বের আদর্শকে প্রথা অপেক্ষা 
হৃদয়ের দিক হইতে বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন শরৎচন্দ্র । শরৎচন্দ্রকে 
কেন্দ্র করিয়৷ বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের মর্ষাদ। প্রতিষিত হইয়াছিল। 
পারিবারিক জীবনে স্রেহ-প্রেম-মমতাঁর ব্যক্তিত্বাশ্য়ী একটি 
ইনার টা তির্ধক গতি স্বীকৃত হইয়াছিল প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে 
বাহানা আঘাত করার প্রচেষ্টাও হইয়াছিল । গর্তজাত সস্তাঁনই 
সম্তাঁন, মন্ত্র্ধার৷ সিদ্ধ ব্যক্তিই স্বামী, ত্রাক্ষণ বংশে জন্মিয়াই ত্রাঙ্ষণ-_ইহাঁকে 
সংক্কাররূপে বর্জনের চেষ্টাও দেখা যাঁয়। শরৎচন্দ্র দেখাইলেন দেবদাস ও 
পার্বতীর সম্পর্ক, শ্রীকান্ত ও রাঁজলন্ষ্মীর অনুরাগ, সতীশ ও সাবিত্রীর প্রেম, রম। 
ও রম়েশের হাতা । বিন্দুর ছেলে গর্ভজাত নয়, রামও নারায়ণীর দ্েবরমাজ্র, 
বেণী ঘোষালের গর্ভধারিণী বিশ্বেশ্বরী রমা-রমেশেরও জননী । সমা'জজীবনে 
শ্েহপ্রেমের এই রিসপিল অথচ স্বাভাবিক গতি বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে 
একটি বিশিষ্ট ধারার স্থষ্টি করে । তীব্র বাক্তিত্ববোধ এবং সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি- 
মনের সুক্ষ মনস্তাত্বিক গতি উপন্যাস সাহিত্যের দিকৃপরিবর্তন ঘটায় । 


রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দ্দিকে উপন্থা রচনায় হস্তক্ষেপ 
করিলেন । বৌঠাকুরাণীর হাট (€ ১৮৮২ ) এবং রাজধি (১৮৮৭ ) রচনা করেন 
অনেকট। বস্কিমের আদর্শে । তাহার পর ১৭ বৎসর কাল উপন্যাস রচনা করেন 
নাই, কিছু ছোটগল্প লিখিয়াছেন মাত্র। ১৯৭২ গ্রীষ্ান্দে 'চোখের বালি' 
প্রকাশিত হইল এবং ছুই বৎসর পর “নৌকাডুবি । বঙ্ষিমচন্দ্রের শৈবলিনী ও 
রোহিণীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রথম ইঙ্গিত স্ফুরিত হইয়াছিল, শরৎচন্দের 
রাজলম্ষী, সাবিভ্রী, অভয়। প্রভৃতি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের ষে: 

রাজ উপস্াসে মা দীপ্তি গরকাশ পাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি'তে 
ডা সেই ব্যক্তিত্বের বিদ্যুন্সয় বিকাঁশ। বস্ততঃ “চোখের বালি' 
হইতেই বাংলা উপন্তান সাহিত্যে যুগাস্ত্রের ইঙ্গিত। 

রবীন্দ্রনাথের বিনোর্দিনী চরিত্রে নারী-ব্যক্তিত্বের এক বিষ্ময়কর বিকাশ। 
বিনোর্দিনীর মধ্যে ছিল ব্যর্থ নারীজীবনের ন্ক্মতর বেদন।। সে মহেন্্রকে জয় 


আ', বা. সা.--৬ 
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করিতে চাহিয়াছে, বিহারীর কাছে আত্মনিবেদনের মধ্যেও পুরুষ-জয়ের গৃঢ 
বাসনা ছিল। বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ নীতি-শাপিত চরিত্র করেন নাই, 
তাহার ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টত1 দেখাইয়া তাহাকে 'নিন্দা-প্রশংসার উধ্রে 
রাখিয়াছেন । এই ভাবে মান্গষের সমাঁজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশকে অবলম্বন 
করিয়াই বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস অগ্রসর হইয়। গিয়াছে । ননষ্টনীড়' নামক 
উপন্যাসধর্মী গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীজীবনের প্রেম-সমস্তাকে, অদ্ভুত জটিলতার 
মধ্যে স্থাপন করিয়] নারীর ব্যক্তিত্বের বেধনাকেই রূপ দিয়াছেন। 'নৌকাডুবি”-তে 
সামাজিক আদর্শের ব্যতিক্রম কিছু না থাকিলেও কাহিনীর মধ্যে সমাজ- 
সাপেক্ষত। অপেক্ষা ব্যক্তিমনের বিকাশধারাই প্রধান স্থান পাইয়াছে। “গোরা” 
যোগাযোগ", “ঘরে বাইরে+) “চতুর” প্রভৃতি উপন্তাসে নারী ও পুরুষেৰ ব্যক্তি- 
মানসের বিচিত্র দ্বন্দের ইতিহাঁসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ও দ্বিতীয় পাদের উপন্তাসে সমাজ-প্রতিচ্ছবি প্রধান স্থান পায় নাই । শরৎচন্রের 
উপন্যাসে ঘেমন সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধত। আছে, প্রথাসবন্থ সমাজের কঠোর 
সমালোচনা আছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্তাসে সেই মুখরতা নাই । তিনি বৃহত্তর 
সমাঁজ-সমস্তাকে পাশ কাটাইয়! ব্যক্তি-সমস্যাকে বড় করিয়। তুলিয়াছেন। 
উপন্তাস-সাহিত্যের এই ধারাই সাধারণতঃ পরবর্তা কালে অন্ুহ্থত হইয়াছে । 

৭। রবীক্দ্রোন্তর যুগের কয়েকজন ওপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখকের 
সাহিত্যক্কতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। | 

উত্তর । রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গল্প ও উপন্যাসের এক 
ব্ণযুগ বাঙ্গালীর সাহিত্যের ইতিহাসে স্থচিত হয়। তাহাদের সমকালীন এবং 
অব্যবহিত পরবর্তা কালে ছোটগল্প ও উপন্তা রচনাঁয় বহু কৃতী সাহিত্যিক 
নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী, নরেশ সেনগুপ্ত, 
চীরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । মনীন্দ্রলাল বন্থ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বনু 
লেখক বিশেষ বিশেষ পাঠক লশ্প্রদায়ের কাছে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিলেন । ইহার্দের কাহারও প্রতিভা কাহারও তুলনায় কোন অংশে 
ন্যন ছিল না। মহাঁকালের বিচারে কাহার কি পরিণাম হইবে বল! যায় না। 
বহুপঠিত এবং বু আলোচিত কয়েকজন সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিলে 
আধুনিক কথা-সাহিত্যের গৃতিপ্রক্কতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । 


রবীন্জোত্র যুগে 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল রবীন্দ্রাহ্ুসারী 
সাহিত্যিক মানবজীবনের স্সেহ-প্রেম-করুণাঁর সুক্ষ্থকুমার সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৮৩ 


কবি-কল্পনার রমে ভরিয়! গল্পমাহিত্য রচনা! করেন । চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বস্থ প্রভৃতি কথা-সাহিত্যিকের! সমস্তা- 
মংকটহীন জীবনের সুকুমার অনুভূতি, প্রেম ও রোমান্স 
ৃদয়বৃত্তিমলক কথা- লইয়া গল্প রচনা করেন। মনীন্ত্রলাল বস্থর “রমলা, 
মি 'সহষাত্রিনী” জনপ্রিয় হইয়াছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 
শৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ইন্দির! দেবী, অনুরূপ! দেবী, নিকপমা দেবী প্রভৃতি 
'পন্যাসিকেরা এক সময় বাঙ্গালী পাঠকের রসপিপাস] নিবৃত্ত করিয়াছিলেন । 
অন্বূপা দেবীর এমন্ত্শক্তি' 'পোপ্বপুত্র” প্রড়ন্তি উপন্যাসে বান্তবদ্রস ও রোমান্সে 
. অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই জাতীয় রচনারীতিতে অসাধারণ সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় । ইনি 'বনফুল' ছদ্মনামে গল্প-সাহিত্য 
ব্চনা করিয়া বৈচিত্র্যরসে বাঙ্গালী পাঠককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন । 'তৃণথণ্ড' 
'মুগয়া', “স্থাবর”, “জঙ্গম' প্রভৃতি উপন্তাম কাহিনী-কৌতৃহলে ও আঙ্গিক 
বৈচিত্র্যে লেখকের প্রতিভার পরিচয় বহন করে। 'বিনফুল' রচিত গল্প- 
উপন্যাঁসগুলি অতিশয় জনপ্রিয় । 

“সবুজপত্র'কে অবলম্বন করিয়া! প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধিদীত্ মননশীল গল্প- 
উপন্তান রচনাঁর স্ুত্রপাত করেন। কয়েকজন রচনাশিল্পী ভাবাবেগকে যথেষ্ট 
সক্ষোচন করিয়া বুদ্ধিদীপ্ত মাজিত কাহিনী দ্বারা বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের শ্র্ধা 

অর্জন করিয়াছিলেন । “বীরবল ছক্মনামে প্রমথ চৌধুরী 
চি্তামূলক মননশীল ণ্চার ইয়ারী কথা” লিখিলেন। গল্প হইলেও ইহার ধরণ 
কথাশাহহ্া প্রবন্ধের মত। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল কাহিনীর মধ্য দিয়া 
চটকদারী গগ্যরীতির প্রকাশ-পারদিতা দেখাইয়াছিলেন অন্্দাশঙ্কর রায়। 
তিনি 'সত্যাসত্য' নামে এক এপিক উপন্যাস লেখেন। বুদ্ধিপ্রধান যুক্তিসর্বস্থ 
এক নায়কের জীবনবৈচিত্ত্য লইয়া ছয় খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশাল উপন্তাস। 
ইহাতে কাহিনীবন্ধন শিথিল এবং গল্পরস দ্বিধাগ্রন্ত । তাহার 'আগুন নিয়ে খেলা, 
এবং পুতুল নিয়ে খেলা+ গল্প কৌতৃহলপ্রদ্ন, কিন্তু স্বাভাবিক কাহিনীরসে নিষিক্ত 
নয়। সার্থক ওপন্তাসিকের প্রতিষ্ঠা ইনি অর্জন করেন নাই, মননশীল বাকৃশিল্পে 
ইনি অদ্ভিতীয়। : 

'কালিকলম” ও “কল্লোল” পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল বিদ্বান-বুদ্ধিমান 
'লেখক প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরাবসানের পটতৃমিকায় স্বাধীন চিস্তার পথে 
প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেন। এই প্রতিভাবান লেখকদের 


৮৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


লেখনীমূখে বাংল! সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্রপথ অবলম্বন করে। বুদ্ধদেব 
বন, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ 
ওপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তির লেখকের! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ বুদ্ধদেব বন 
হারার 'সাড়া' উপন্তাস লিখিয়! যৌনচিস্তার স্বাধীনতা প্রকাশ 
রা মুলক খত্রো- করেন। তরুণ মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। 
সবক কথা-সাহিত্য ৃ ৃ 
ক্রমে তাহার “যেদিন ফুটল কমল", “একদা তুমি পরিয়ে", 
“তিথিভোর', 'মৌলিনাথ' প্রভৃতি উপন্তাস প্রকাশিত হয়। রোমার্টিক রবীন্্র- 
নাথের বিরোধিতায় বাস্তবতার নামে তিনি ষে রোমান্স স্থট্টি করিলেন তাহাতে 
বিকৃত চিন্তা ও বিদ্রোহিতা মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অচিস্ত্যবাবু পরমহংসদেবের 
ভাঁব লইয়া এখন কথার ফুলঝুরি স্থষ্টি করিতেছেন । বাকৃশিল্লের এই পারদশিতাঁর 
সাহায্যে তিনি মানষের বিকৃত জীবনের রূপ বে-আবরু করিয়াছিলেন । 
তীহার অধিকাংশ গল্প-উপন্াসের মধ্যেই বাস্তবতাঁর নামে শালীনতাঁর অভাব । 
মানবজীবন সম্বন্ধে যে গভীর প্রত্যয় কথাশিল্পীর প্রধান উপজীব্য সেই প্রত্যয়ের 
অভাব তাহার একালের এবং সেকালের লেখায় দেখা যায় । 


জীবন সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয় এবং বাস্তব দৃষ্টিসম্মত কথা-সাহিত্যের স্থসটি 
করিয়াছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কথাশিল্পীরা। সমাজের 
নিয়শ্রেণীর মধ্যে ষে জীবনচেতনা, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে মন্ুত্যত্বের 
অবমাঁনন। এবং তজ্জনিত যে শোষণ ও বঞ্চনা তাহা এই 
বাস্তব বুদিূলক মানবিক লেখকেরা শিল্পন্ন্দর মুতিতে ফুটাইয়া। তুলিয়াঁছিলেন। 
হিসাব শৈলজানন্দের “নারীমেধ', নীহারিক] ওয়াচ কোম্পানী” 
'বধৃবরণ, প্রভৃতি কাহিনীতে জীবনের বাস্তব বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়! জীবনের 
ট্রাজেডিগভীর রূপ ফুটিয়াছে । প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণ নিম্নবিত্ত সমাঁজের 
গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। জীবনরসের সন্ধান করিয়াছিলেন । 'পাক' এবং 
“মিছিল: গ্রন্থে তিনি নিষ্করুণ বাস্তব ঘটনার মধ্যে মানবিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য- 
গুলি প্রদর্শন করেন। জগদীশ গুণের 'বিনোদিনী” রচনাটির মধ্যে মানবিক 
ভাব-পরম্পরার বিচিত্র বিন্যা পাঠককে অভিভূত করে। ইহারা ছোট গল্প 
রচনায় মানবিক আবেদন ও বাস্তববুদ্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । ' বৃহৎ মহৎ 
গঠনমূলক উপন্যাস স্্টির পরিবেশ এই ভাঙগন-ধরা যুগে ছিল না। 


উপন্তাস-স্থট্টির ক্ষেতে কৌতুকরসের সহায়তায় জীবন-বোধের পরিচয় 
দিয়াছেন এই যুগের কয়েকজন কথাশিল্পী । “বঙ্গবাসী' পত্রিকাকে অবলম্বন 


উপন্াঁস ও গল্প-সাহিত্য ৮৫ 


করিয়৷ যে বিদ্রপাত্মক গল্লপকথার অমাজিত আক্রমণ হইত, রবীন্দ্রনাথ তাহা 
পরিহার করিয়! লঘু কৌতুকের স্থমাঞ্জিত রীতির সন্ধান দিয়াছিলেন। সেই 

রীতির অনুসরণে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্ৃতিত্ৃষণ 
কৌতুক ও বাঙ্গমূলক মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম ছদ্মনামধারী রাজশেখর 

কথা-নাহিত্য রি _ , 

বস্থ মহাশয় নির্মল শ্রভ্র সংষত হাস্যে গল্পসাহিত্যকে 
উদ্ভামিত করিয়া দিয়াছিলেন। কেদারনাথ বাগবৈদপ্ধের বিন্ময়কর 
পরিচয় দিয়া “কোঠ্ীর ফলাফল+, 'ভীহুড়ী মশাই এবং “আই হ্যাঁজ, 
রচন] করিয়। বিদ্ধ পাঠককে বিন্ময়বিযুট ও আনন্দোছেলিত করিয়াছিলেন । 
তাহার কথাপাহিত্য বুদ্ধিদীপ্ত রচনার শ্রেণীতে অস্তভূক্তি হইবার যোগ্য । বুদ্ধির 
স্ক্মতার সহিত বাক্চাতুর্ধ এবং অসঙ্গতির অপুর্বতার মধ্যে পরিশীলিত হান্ত- 
রসের প্রতিষ্ঠা । পরশুরাম এই পথেই কৌতুক গল্পে অভূতপূর্ব খ্যাতিলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন । তাহার 'গড্ডলিকা”, 'কজ্জলী” এবং "হম্থমানের স্বপ্ন" শিক্ষিত রুচিবান্‌ 
বাঙ্গালী পাঠকের পরমপ্রিয় আকর্ষণ হইয়া উঠে। তাহার রামায়ণ মহাভারতের 
অনুবাদ যুল গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের চলিত ভাষায় রূপান্তর । এই রচন। 
পাঠকমহলে যতট1 রুচিকর হইয়াছে তাহার কৌতুক-গল্পগুলি তদপেক্ষা কম 
'রুচিকর হয় নাই। নির্মল কৌতুকের অফুরস্ত নিঝ'র প্রবাহিত করিয়াছিলেন 
বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । তাহার “নীলাঙ্গুরীয়” উপগ্ভাসখানির মধ্যে জীবন 
সম্দ্ধে একটি প্রসন্ন সহাঁপ দৃষ্টির পরিচয় আছে, আর আছে রোমান্সের স্িপ্মধুর 
্বপরচ্ছায়া। তাহার গল্পসাহিত্যে শিবপুরের গণশা-ঘেৎনা যে নির্ষল 
কৌতুকের মনোরম দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা 
নাই। শ্রীমতী রাণুর নায়িকাত্বে যে কয়খানি গল্প রচিত হইয়াছে তাহা শিশু- 
মনম্তত্ব এবং কৌতুক-কৌতৃহলের এক বিশ্ময়কর রহস্য। জীবনকে ষে এমন 
গ্রসন্ন মাধূর্যে দেখা যায় তাহা বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই দেখাইয়াছেন। 


বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে বিন্ময়কর স্থর-পরিবর্তন আনিয়াছিলেন বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৫* খ্রীষ্টাব্দে এই বিস্ময়কর প্রতিভাধর লোকাস্তরিত- 
হইয়াছেন। অতি অল্পদিনের সাহিত্য-দাধনায় বাংলা কথা-সাহিত্যের 
বিৃতি্বণ. ইতিহাদে ইনি অমর আসনের অধিকারী হইয়াছেন। 
বন্যোপাধ্যার. পথের পীচালী” (১৯২৩) এবং উহারই অঙ্গ 
“অপরাজিত” রচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠককে যুগপৎ 

কাব্যরম এবং আখ্যানরসের আম্বাদ দিয়া চমধ্কত করিয়াছিলেন। ক্রমে 


৮৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


তিনি “দৃষ্টিগ্রদীপ', “আরণ্যক', ইছামতী', 'দেবযানি', “আদর্শ হিন্দু হোটেল” 
প্রভৃতি উপন্যাস ও কিছু গল্প রচনা করেন। বিভূতিভূষণের রচনার সর্বাপেক্ষা 
বড় বৈশিষ্ট্য এই ষে উহাতে ষুগষন্ত্রণার জাল! নাই, মানবাত্মার সংক্ৃন্ধ প্রদাহ 
নাই, কোন কঠিন সমস্যার সংকটজনক পরিস্থিতি বা আকম্মিকত। নাই । তিনি 
স্বপ্রজড়িত দৃষ্টিতে বালকের কৌতুহল লইয়া চলমান সংসাঁরকে দেখিয়াছেন। 
এই প্রত্যক্ষদুষ্ট বাস্তব সংসারের মধ্যেও যে একটি রহস্তে-ঘেরা! রললোঁক আছে 
তাহার আবিষ্কারই তীহাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও 
গগ্শিল্পী। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত্হীন নিত্যসম্পর্কের অমৃত মাধুর্ধকে 
তুলিয়া ধরিয়াই তিনি সমস্তাঁজর্জরিত মানুষের বিষতিক্ত কে মধু ঢালিয়া! 
দিয়াছিলেন । 


সমসাময়িক 'দেশ-কাঁলসাপেক্ষ গভীরতর জীবনবোধে উদ্বোধিত হইয়া 
উপন্তাস-রচনায় রবীন্দ্রোততর যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক শ্রীতারা শঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । সংগ্রামশীল জীবনের মর্মরহস্য বলিষ্ঠ ভঙ্িতে উপস্থাপন করার 
শিল্পরীতি ওুপন্তাসিক তারাশহ্বরের সাফল্যের হেতু । তাহার মত সফল কথা- 
চারানা সাহিত্যিক ইদানীং আর নাই । 'রাইকমল”, 'নীলক,, 
বন্দোপাধায় _ ধোত্রীদেবতা', “কালিন্দী”, গণদেবতা”, পঞ্চগ্রাম এবং 
'ইান্ুলি বাকের উপকথা পর পর কয়েক বছরের মধ্যে 

লেখা! এই উপন্যাসগুলিতে এক জীবনবাঁদী বলিষ্ঠ গওপন্তাসিক আত্মপ্রকাশ 
করিলেন, বাঙ্গালী পাঠক সচকিত হইল | বিলীয়মান সামস্ততন্ত্র এবং উদীয়মান 
ধনতন্ত্রের তৎকালীন দন্বসংঘাতের পটভূমিকায় তিনি জীবনের এক বিচিন্ত 
রূপ বিভিন্ন উপন্যাসে ফুটাইয়] তুলিয়াঁছেন। রাজনৈতিক আদর্শবাঁদের সংঘাতে 
একটি ব্যক্তিজীবন কিভাবে বিবতিত হয় তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
'ধাত্রীদেবতা'য় । ফন্ত্রদানব কি ভাবে শান্ত জনপদকে আধা-শহরে পরিণত 
করে এবং ধৃত্রমালিন্য কিভাবে চরিত্রকে কলুধিত করে তাহার ইতিহাস আছে 
“কালিন্দী'তে । গণদেবতা” ও “পঞ্চগ্রামে সংগ্রামী জনতার জাগরণ কথা' 
আছে। তারাশঙ্কর তাহার অসংখা ছোটগল্পে মাঁনবজীৰনের বূপবৈচিত্র্য 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন।. এ গল্পগুলির মধ্যে তিনি সীওতাল, বাজিকর, বেদে, 
বৈষ্ণব, আউল-বাউল, তান্ত্রিক প্রভৃতি কত রকমের মানুষের 'জীবনচিত্র ষে 
আঁকিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তারাশঙ্করকে আধুনিক 
জীবনের ভাগ্তকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা উপন্যাস সাহিতেচ 


উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য ৮৭ 


রা পর তাহার মত এত বড় প্রতিষ্ঠা আর কেহ অর্জন করিতে পারেন 
| 

তারাশঙ্করের সমসাময়িক কালে গল্প-উপন্যাস রচনায় স্থমথ ঘোষ, গজেন্দ্ 
মিত্র, মনোজ বন্থ, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র গ্রতৃতি বু 
উল্লেখষোগ্য প্রতিভার অতুদয় হইয়াছে । কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা- 
সাহিত্যে কোথাও দেন্য নাই। আশাপুর্ণ দেবী, প্রতিভ। বন্থ, বাঁণী রায়, 
মহাশ্বেত। ভট্টাচার্ষ প্রভৃতি মহিলারাও উল্লেখযোগা কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। 
ইহাদের মধ্যে ন্বগত সাহিতাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার বিস্ময়করতা। 
উল্লেখযোগা। প্রবোঁধ বন্দ্যোপাধ্যায় “মাণিক" ছদ্মনামে ১৯৩৫-৩৬ শ্রীষ্টাবে 
“দিবারাত্রির কাব্য+, 'পুতুল নাঁচের ইতিকথা, পন্মানদীর মাঝি' লিখিয় গল্পপ্রিয় 
চিন্তাশীল বাঙ্গালী পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন । তাহার 'শহরতলী?, 
'অহিংসা', “অতসী-মামী', প্রাগৈতিহাসিক”, “সরীহ্ছপ, 
প্রভৃতি গল্পকথায় বাস্তব মান্ষের বাঁসনা-কামনার সত্যরূপটি 
প্রতিফলিত হইয়াছে । যুগযন্ত্রণার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে তাহার সাহিত্য রচনা 
স্বপ্ললোকের সন্ধান দেয় না, একট অব্যবস্থিত যুগচিত্তের সর্বরকম বিকারকে 
শিল্পমৃতির মধ্যে ধরিবাঁর চেষ্টা আছে। ইনি রচনাশিল্লে অনাধারণ শক্তির 
অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সেই শক্তিকে সংহত করিয়া জীবনের বিশাল ও 
মহৎ আঁদর্শ রূপায়ণে তৎপর হইয়া উঠেন নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা 
এবং প্রগতিযূলক চিন্তাধারার অনগ্রমরতাঁর জন্য এই প্রগতিবাদী প্রতি ভাটি 
যথোপযুক্ত সার্থকত]। লাভ করে নাই । 


প্রশ্নাবলী-_গগ্ভপর্ব (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প ) 
১। বঙ্ধিমচন্দ্রের গার্স্থ্য-জীবন-বিষয়ক উপন্তাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিয়া! এই শ্রেণীর রচনায় ওপন্তাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের কি নিদর্শন দেখা যায় তাহ 


নির্দেশ কর। (1965 3. &.) 
২। ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়। দেখাও । 
(65 8. &,) 
৩। সাহিত্যিক গ্ছের স্ষষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, আলালী 
ও ভুতোঁমী রীতির দান কি তাহা নির্ণয় কর। (65 8. &,) 
৪। বাংল! গগ্যের উদ্তব ও বিকাশে শ্রীষ্টান মিশনারীগণের দানের পরিমাণ 


নির্ণয় কর । (764 3. 4.) 


মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


৫| বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রামেন্দরনুন্দর ত্রিবেদীর দান সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। (764 73. 4.) 

৬। বাংলা গছ্যের উদ্তব ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান নিরূপণ 
কর। (03 9, &.) 

৭। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রেরে আবির্ভাব বংকিমচন্দ্রের পরবতা 
হইলেও তিনি তাহার অনুৰতাঁ ছিলেন না। এতিহাসিক ও সামাজিক 
উপন্যাস এই উভয়ক্ষেত্রেই তাহার স্বতন্ত্র দেদীপ্যমান। ' এই স্থত্র অবলম্বনে 
রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্তাসগুলির বিশদ পরিচয় দাও | (764 00৪, ) 

৮। বিদেশীরাই প্রথমে বাংল। গগ্ধের পথ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 
এই স্তরে উহার উন্নতি দেশী লেখকের সহষোগিতাঁয় বহুলাংশে সম্পন্ন হইয়াছিল । 
এই অভিমত সমর্থন করিয়। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা! কর । (765 নূ০৪, ) 

৯। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় একই সময়ে বাংলা নাটক ও উপন্যাসের জন্ম 
হয়। গোড়ার দ্দিকে নাটকের জনপ্রিয়ত বেশী হইলেও উতৎকর্ষে উপন্থাম 


নাটকের অনেক উপরে উঠিয়া যায় । কেন তাহা আলোচনা কর। 
(১65 1700108. ) 


১০। “বাংলা দেশে ইংরাজ-শাসন বাংলা গগ্ঠ-সাহিত্যের আবির্ভাব 
ত্বরান্বিত করিয়াছিল ।” আলোচন! কর । (766 708. ) 

১১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বৎসরের ইতিহাসে বাংলা গছ্যে 
বিদেশী মিশনারীদের দান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । (:64.0. 4.) 

১২। সুচনা থেকে “তত্ববোধিনী পত্রিক1 পর্যন্ত বাংল সাময়িক পত্রের 
ইতিহাস আলোচনা কর। (7638 73. &.) 

১৩। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের রচনাবলীর উল্লেখ করিয়। বাংল! 
গছ্য-সাহিত্যের নবরূপায়ণের মূলে তাহার রুতিত্বের পরিচয় দাও । (68 73. &. ) 

১৪। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেবাংলা গগ্যের প্রধান লেখকদের সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচন। কর । (601 8. &.) 

১৫। উনবিংশ শতকে বাংলা এত্তিহাসিক উপন্তাসের ক্রমবিকাশের ধারাটি 
পরিস্ফুট কর। (66 11. 4.) 

১৬। বাংল প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়ের গুরুত্ব' এবং অনুভূতির লুস্্তা এই 
উভয় গুণের কতটা সামগ্রন্তসাধন হয়েছে তা” রবীন্দ্রপুর্ব প্রাবন্ধিকদের রচনা 
অবলম্বনে বিচার কর। (766 1. &. ) 

১৭। পবস্কিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশের 


উপন্তাস ও গল্প-সাহিত্য ৮৯ 


দ্বারা বাংল! উপন্তাঁস সাহিত্যে ছুটি সম্পূর্ণ নৃতন পর্ব স্থচিত হয় ।” ছুই পর্বের 
প্রধান গঁপন্তাসিকদের সাহিত্যকৃতির তুলন! করিয়৷ এই উক্তির সার্থকতা 
নিরপণ কর । (165 ধু. 4.) 

১৮। রমেশচন্দ্র এবং সপ্তীবচন্দ্রের উপন্তাসিক রচন। প্রথম শ্রেণীর গৌরব 
হইতে কেন বঞ্চিত হইয়াছে তাহা বিশদ্দভাবে আলোচনা কর । (764 [্র.&.) 

১৯। বঙ্কিমপরবততাঁ যুগের যে-কোন ছুইজন প্রবন্ধ লেখকের নাম কর 
ও তীহাদের কৃতিত্বের বিশ্লেষণ কর। (63 2. &.) 

২০। বাংল! গগ্যরীতির ইতিহাসে যে-কোন দুইজনের কৃতিত্ব ও তাহাদের 
রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর £- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচা্দ মিত্র, 
কালীগ্রসন্ন সিংহ, রামেক্্ক্থন্দর ভরিবেদী, স্বামী বিবেকানন্দ । (68 01.4. ) 

২১। বাংলা এ্ঁতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বন্কিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথের 
কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার কর। (168 [[. 4.) 

২২। ট্ীক1 লেখ ?-_আলালের ঘরের দুলাল (63 73.4., 68 ০28.) 61 
9.4..)) অঙ্গুরীয় বিনিময় (65 17079.651ধ.4১.); কমলাকান্ত (64 14.4.)) 
হুতোম প্যাঁচার নক্সা (60, 63 7.৯.) 63 71078. ); শ্রীকান্ত (63 3 &.); 
সবুজপত্র (63 73. &., 65 ই. 4. ), স্বর্ণলতা৷ (64 008. ), ব্রাক্মণ-রোমান- 
কাথলিক সংবাদ (65 7028. ); বঙ্গদর্শন (66 7০০৪. ); মাঁধবীকস্কণ 
(65 ০0৪. )) রজনী 'উপন্তান (69 0. 4. )7 সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব (66 70758. )) কপার শাস্ত্রের অর্থভ্দে (63 ০০৪), নববাঁবুবিলাস 
€ 608. &.)) ভারতবষীয় উপাসক সম্প্রদায় (60 73. 4. ); বান্ধব পত্রিক' 
€66 1. &.)) নবপর্ধায় বঙ্গদর্শন (66 1. 4.) ফুলমণি ও করুণা 
€66 ৫. 4.) শ্রবোধচন্দ্রিকা (65 2৫. 4.) 

২৩। নিম্নলিখিত লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁও £-- 

অক্ষয়কুমার দত্ত (64 [. 4, ), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (6873. &. 
66 [70708 ), ত্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (63 13. &., 65 . 4.)১ দৌম 
আন্তোনিও (60. 6% 8.4. ), ভূর্দেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (64 9, &., 64 8008. 
65-66 ৫. &. ), ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় € 65 ৫. &. ), প্যারীচাদ মিজ্ 
(63 9. 4. ), রাজশেখর বন্থু (68 8, &.১65 1. 4.) রামরাম বস্থ (63 
০2৪. ), রমেশচন্দ্র দত্ত (64 9. &.), রাজনারায়ণ বস্থ (65 2. &.), 
রামেন্দ্রহুন্দর জিবেদী (6৮5 1. &.)১ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (64 ঢা. 4. ), 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যেপাধ্যায় (64 ৪.&. ), সঞ্লীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (66 7০৪.)। 


নাভি 


১। বাংল। নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। 
অথবা, 
বাংল! নাটক যে মিশ্র সাহিত্য সে-সন্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর। 


উত্তর। পুর্ববাহিনী ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমবাহিনী সিদ্ধুর যুক্তবেণী যদি সম্ভবপর 
হইত, তবে উচ্া বাংল! নাটকের উৎপত্তির একটি স্থন্দর উপমান হইতে পাঁরিত। 
বস্তুত বাংলা নাটকের বহিরক্গে পাশ্চাত্তয প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, উহার অন্তরঙ্গে 
দেশীয় এতিহের ভাবাবেগজনিত তরঙ্গোচ্ছাসও তেমনি প্রবল। উহার 
আঙ্গিক ইংরেজী ন'টক হইতে গৃহীত, উহাব প্রাণবস্ত পূর্বপ্রবহমান গীতাভিনয় 
বা ষ্বাত্রা হইতে আহত। স্থৃতরাঁং বাংল! নাটকের উৎস-অন্থসন্ধানে প্রাচীন 
যাত্রা এবং আধুনিক পাশ্চাত্া প্রভাব দুইয়ের আলোচনাই অপরিহার্য । 
প্রথমে ষাত্রার কথাই ধর] যাক। কিন্তু আরভ্তের আগেও একটা আরভের 
মতো যাত্রারও একটা আদ্িরূপ নিশ্চিতরূপেই বর্তমান ছিল, এমন ধারণ! 
অযৌক্তিক নহে । কিন্তু সেই রূপ কি সংস্কৃত নাটকেরই অন্থবর্তন,এরপ প্রশ্ন সংগত 
কারণেই উঠিতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই ভার'তবর্ষে 
সংস্কৃত নাটকের প্রচলন ছিল । কিন্তু উহা ছিল রাঁজদরবারের 
বন্, বিদ্প্ধজনের মধোই সীমাবদ্ধ। আর, যাত্রার পশ্চাতে রহিয়াছে লোক- 
নাট্যের এতিহা, উহার ক্ষেত্র বহুবিস্তূত। তাহ] ছাড়া বাংল! ভাষার উদ্ভব 
ঘটিয়াছে অনেক পরে, মাত্র এক হাজার বৎসর উহার বয়স। চর্ধাপদে 'নাটক' 
শব্টির একটি ক্ষীণ আভাস মাত্র আছে। প্রাক-চৈতন্যযুগের 'শ্রীকুষ্ণকীর্তনে'ই 
সর্বপ্রথম আমর] “নাট? কথাটির সাক্ষাৎ পাই । কাঁব্যটিকেও কতকগুলি পালাঁর 
পমঠি বলিয়। ধর] যাঁয়। গানগুলির মধ্যেও সংলাপের প্রভাব লক্ষ্য কর] যায়। 
কষ, রাধা এবং বড়ারিও গীতাভিনয়ের চরিত্রের ছাদেই 
লাটা-গীতিঃ . গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাঁয়, প্রাচীনকালে 
শফীর. বাংলা দেশে যাত্রার ধরনে নাট-গীতের অভিনয় হইত। 
দুই বা (তিন জন কিংবা তাহারও বেশী পান্রপাত্রী গীতের সাহায্যে অন্ুরূপ 
কথোপকথন এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়] পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের-_বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ- 
সম্পকিত কাহিনীর__অভিনয় করিত। এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের একেবারে প্রারস্ভে--- 
বিল চৈতন্তযুগে | স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাহার মেসে! 'চন্দ্রশেখর 
আচার্ষের গৃহে 'কুক্সিণীহরণঃ অভিনয় করিয়াছিলেন । ইহাতে নৃত্য ও গীতেরই 


যাত্রার আদি রূপ 


নাটক ৯১ 


প্রাধান্য ছিল। সংলাপ ঘাঁহ। ছিল তাহ! পছ্যেই, গন্ভে নহে, এইবূপ অনুমান 
করা যাঁয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত-ভাগবতে “রুষ্যাত্রা” শব্দটির উল্লেখ দেখিতে 
পাঁওয়1 যায়। এই অভিনয়ের প্রভাবেই পরবর্তীকালে রচিত হয় রূপ গোস্বামীর 
“বিদগ্ধমাধব” ও 'ললিতমাধব? এবং কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্তচন্রোদয়” নামক 
সংস্কৃত নাটকগুলি। 


মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল প্রধানত কাহিনীকাব্য । এইগুলি সাধারণত 

পাঠ করা হইত না, মন্দিরা, মুদক্গ, নৃপুর সহযোগে গীত 

রা হইত । কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগ্তলির মধ্যে নট্যাগুণের 

| রা অভাব ছিল না । অতএব অন্যান কর] যায়, গাহিবার 

সময়ে গায়ক আঙ্গিক অভিব্যক্তির মাধামেই কিছুটা নাট্যরস পরিবেষণেরও 
প্রয়াস পাইতেন। 


এই'ূপে ধর্মীয় কাতিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই যে কষ্ণযাত্রীর আরভ 
হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ধস্ত উহার ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। 
অবশ্য যাত্রা যে কেবল কুষ্ণবিষয়কই ছিল তাহ নহে, “চণ্তীষাত্র”, 'শিবধাত্রা” 
“মনসার ভাসান যাত্রা” প্রভৃতির উল্লেখ আমর] পাই । আদিতে “যাত্রা? বলিতে 
সারা দেবপুজা উপলক্ষে শোভাষাত্রা অথবা নাটগীতকেই 
কালিয়দমন যাত্র/।£ বুঝাইত। কুষ্ণযাত্রার মধ্যে কালিয়দমন পাল! অধিক 
যাত্রার প্রধান প্রধান জনপ্রিয় ছিল বলিয়! কষ্থযাত্রার নামাস্তর হয় কাঁলিয়দমমন 
অধিকারী যাত্রা বা কালিয়দমন। রুষ্ণষাত্রায় ধাহার] কৃতি প্রদর্শন 
করিয়াঁছিজ্নে তাঁহাদের মধো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিভূ্ত বীরভূম 
জেলাবাসী পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম অধিকারী, স্বদ্দাম অধিকারী, লোচন 
অধিকারী, কাঁটোয়ার পীত্বাষ্বর অধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য | 
ইতিমধ্যে বাঁধা যাত্রা-পালার স্থ্টি হয়। বীধা যাত্রা-পালায় ধাহার। খ্যাতিমান 
হইয়াছেন তীহাদের মধ্যে কৃষ্জমগরের গোবিন্দ অধিকারী ও কুষ্ণকমল 
গোব্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । ইহার 

৪৭ উড়ে আগেই ভারতচন্ত্রীয় রনিকতার প্রভাবে ২ এক- 
প্রকার রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছিল। মানবিক প্রধান 

ইটা সি বিছ্যাস্থন্দর-ধাত্রার উত্তব উহ্ারই ফলশ্রতি । এই সময়ে 
গোপাঁল উড়ের ঘাঁতরাই ছিল গ্রলিদ্ধ। কৃষ্ণকমল ইহারই মধ্যে কৃষ্ঃযাত্রীকে 


৯২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কিছুটা উচু স্থরে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । উহাতে গানেরই প্রাধান্ত 
ছিল। এইজন্য 'ষাত্রা'কে এখনও ঘাত্রা-গাঁনই বল! হয়। 


ইতিমধ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। বিলাতী 
আদর্শে এখানে থিয়েটার এবং নাটক অভিনয়েরও প্রচল্পন হইয়াছে । ইহারই 
পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রা-পদ্ধতির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন দেখা দিল । মনোৌমোহন 
বন্, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, নীলক্ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি স্থৃক্ গায়ক ও বাধনদারের প্রচেষ্টায় ইংরেজী 
আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতাঁর ধরনের বক্তৃত1! এবং যাত্র! ও পাঁচালী-পদ্ধতির 
ভক্তিরনপূর্ণ গান যোগ করিয়া নৃতন যাত্রা সদ্ধতিব স্থটটি হইল। অবশ্ঠ এইরূপ 
ধাত্রায় 'বক্তৃতা” থাকিলেও গানের প্রীধান্ত যথে্টই ছিল। এ কারণে এইরূপ 
রীতাতিনঃ সংগীত-প্রধান পালাগানকে বলা হইত গীতাভিনয়? | 
আধুনিক কালেও যাত্রার পালাকে গীতাডিনয়ই বলা 


নূতন যাত্রাপদ্ধতি 


হইয়। থাকে । 


পুর্বে বল! হইয়াছে, যাত্রাগান প্রধানত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার নাচগাঁন। মধ্যযুগে 
ইউরোপে [115019 185৪ ও 110151165 7125৪ নামক ধর্মীয় অভিনয়ও 
ছিল দেবলীলামূলক। অবশ্য যাত্রার সঙ্গে উহাদের পার্থক্যও রহিয়াছে । 
যাত্রা! গীতপ্রধান, 115619 ও "1০781165 [015৪ সংলাপ ও অভিনয়প্রধান | এই 
প্রসঙ্গে একটি গ্রশ্ন করা চলে £ আধুনিক পশ্চাত্তা নাটকের 
সঙ্গে যখন 1117:5016 ও )10:81165 71858 এর সম্পর্ক 
বিশেষরূপে স্বীরুত, সেক্ষেত্রে এদেশের যাত্র। হইতেই কেন 
এখাঁনে নাট্যকলার উদ্ভব হইল না? ইহার উত্তরে 
বলিতে হয়, “নাটক সব সময়েই মঞ্চের অপেক্ষা রাখে, এবং আধুনিক ধরনের 
মঞ্চ ইংরেজ আগমনের পু পধস্ত এদেশে 'অজানা ছিল। অধিকস্ত ষে সমাজের 
পরিবেশে নাটক স্থা্টি সম্ভবপর, ইংরেজ আমলের পুর্বে বাংলা দেশে সেই 
পরিবেশের অভাব ছিল। যে কর্মচঞ্চল 'ব্যক্তি-চরিত্র নাট্যকলার মুল উপাদান, 
ইংরেল্সী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতেই, এখানে তাহার ক্ফুরণ ঘটিয়াছিল।' এখন 
ক্ষেপে সেই ক্ফুরণেরই সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ কর। হইবে। 
অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগ হইতেই এদেশে ইংরেজী রঙ্গালয় স্থাপিত 
হইয়াছিল। উনবিংশ শতকে যখন বাঙালীর পুনকুজ্জীবন ঘটে, তখন তাহার। 
ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়।. সেই স্থক্রে শেক্ন্পীয়র, 


11179.016 721255 


10121105212, 


নাটক ৯৩ 


মলেয়ার প্রভৃতির সঙ্গেও। তারপর পাশ্চাত্য নাট্যকলাসমন্থিত পাশ্চাত্য 
নাটকের অভিনয় তাহারা দেখিল, তখন কৃষ্ধাত্রা বা 
এ লস গীতাভিনয় আর তাহাদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে 
বালানাটক  পারিলনা। শিক্ষিত বাঙালী তাই ইংরেজী আদর্শে 
নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামনারায়ণ, মধুক্যদন, দীনবন্ধু 
সেই প্রয়াসেরই ফল। এইরূপে নাটক বলিতে আমর] যাহা বুঝি, পাশ্চাত্য 
প্রভীবের ফলেই তাহাঁর উদ্ভব ঘটিল। কিন্ত দীনবন্ধুকে বাদ দিলে অপর 
দুইজনের নাটকে ইংরেজী আদর্শের সঙ্গে সংস্কৃত-রীতির মিশ্রণও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সুতরাং আদি বাংলা নাটক যে অবিমিশ্র সাহিত্য নয়, তাহা 
স্পষ্টই বুঝা ষায়। আবার কিছুকাল পরেই গিরিশচন্দ্রে আসিয়া বাংল! 
নাটকের মৌড় ঘুরিল। সেখানে দেখি, প্রাচীন গীতাভিনয়েরই প্রাধান্য । 
চৈতন্যযুগ হইতে যে-ভক্তিগ্রবাহ বাঙালীর অন্তরে প্রবহমান ছিল, যাহার 
আঁধারে যাত্রা ও গীতাভিনয় গড়িয়। উঠিয়াছিল, গিরিশচন্দ্রে মানবলীলা অপেক্ষা 
সেই দেবলীলার প্রতিই সমধিক প্রবণত1 পরিলক্ষিত হয়। স্থৃতরাং নাটক 
রচনা করিতে গিয়া আমর! পাশ্চাত্য শৈলীকে গ্রহণ করিলেও বাঙালী সংস্কারিকে 
ষে কাটাইয়। উঠিতে পারি নাউ, ইহা একটি এরতিহাসিক সত্য । তাই বলিতে 
হয়, বাংলা নাটকের উদ্ভব-যুলে পাশ্চাত্য নাটক এবং দেশীয় যাত্রা ছুই-ই 
ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। 
২। ১৮৭২ সালে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্য্টির পুর্ব পর্যস্ত 
বিভিন্ন নাট্যশালা স্থাপনের ইতিহাস বিরত কর। 


উত্তর। নাটক রচনার সঙ্গে নাট্যশালার যোগ অঙ্গাঙ্গিরপে জড়িত। 
কারণ, নাটক অভিনয়ের মুখাপেক্ষী, এবং উহার অভিনয় রঙ্গমঞ্চেই হইয়] থাকে । 
কলিকাতায় ইংরেজ বণিকগোঠীই সর্বপ্রথম এইরূপ নাট্যশালা স্কাপন করেন । 
১৭৫৩ সালে প্রতিষিত “প্লে হাউম'ই প্রথম-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ । বল! বাহুল্য, - 
এখানে ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হইত । পরবর্তাঁ নাট- 

গ্লেহাউস শালার নাম 'ক্যালকাট। থিয়েটার' | উহার প্রতিষ্ঠাকাল 
ভরত বেঁজী ১৭৭৬ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য, এখানে কালিদাসের 
দাটাশীলা  শকুস্তলা-নাটকের ইংরেজী অন্থবাদও অভিনীত হইয়াছিল। 
পরবর্তী ইংরেজী নাট্যশালাগুলির মধ্যে 'ব্রিস্টো থিয়েটার”, 

«এথেনিয়ম') 'চৌরঙ্গী থিয়েটার”, “খিদিরপুর থিয়েটারঃ, 'দমদম থিয়েটার”, 


৪৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


“বৈঠকথান। থিয়েটার”, পস্থচি খিয়েটার' প্রভৃতি রঙ্গালয়ের নাঁম উল্লেখযোগ্য । 
শিক্ষিত বাঙালীগণ এই সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। উহা 
হইতেই পাশ্চাত্তয নাট্যকল! স্বন্ধে তাহাঁদের ওঁৎস্ক্য জাগ্রত হয় এবং উহারই 
অন্থকরণে এখানে বাংল! থিয়েটার স্থাপনের বাসনাঁও প্রবল হইয়া উঠে। 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা! এতিহাসিক সত্য যে, এখানে প্রথম 
বাংল! থিয়েটার স্থাপিত হয়--?কানো বাঙালী দ্বারা নহে-_রুশদেশীয় জনৈক 
ভদ্রলোকের দ্বার । এই রুশ আগন্তকের নাঁম গেরাসিম লেবেদেভ্‌ ( 099788100 
[9999৮ )। ইনি ১৭৯৫ সালে ২৫নং -ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্টীট )। 
'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় গড়িয়া তোলেন । 
গেরাসিম লেবেছেড, এখানে 11059 10180601591 এবং 10,০5০ 18 617৪ 7398 
1০৫০ নামে ছুইখাঁনি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনূদিত 
হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। বাংল। অনুবাদে ঠীহাকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন গোলোকনাথ দাস নামক একজন পণ্ডিত। কিন্তু যে- 
কোন কারণেই হউক, এই রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হয় নাই, ১৭৯৬ সালের মার্চ মাসের 
অভিনয়ই এখানকার শেষ অভিনয় । 
ইচ্ছার পর প্রায় ৪* বত্সরের মধ্যে বাংল! নাটকের অভিনয়ের কথা শুন 
যাঁয় নাই । তবে ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর যে “হিন্দু থিয়েটার" স্থাপন 
করিয়াছিলেন,উহাতে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত উত্তররামচরিতে”র ইংরেজী 
অন্ধবার্দ ব্যতীত অন্য কোন নাটক অভিনীত হত নাই। দ্বিতীয় বাঁর বাংল! 
নাটকের অভিনয় হয় শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বস্থুর বাড়িতে । ১৮৩৫ সালের 
অক্টোবর মাসে এখানে বিছ্যা্ন্দরের কাহিনী নাটকাকারে 
চি গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। সমসাময়িক তথ্য 
৮০ হইতে জানা যায়, এ অভিনয়ে বিগ্যাস্থন্দরের গীত ও 
্ত্ী-ভূমিকার অভিনেত্রীদের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল । 


কিন্তু ততদ্দিনে বাঙালী শেক্স্পীয়রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে, তাই 
*বিস্তাস্ুন্দর আর তাহাদের রসপিপাস! নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিল না। 
অথচ বাংল! নাটক তখন পর্বস্ত সুষ্ট হয় নাই। তাই আবার ইংরেজী নাটকের 
ডিন দ্রিকেই মূখ ফিরাইতে হইল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির 
রতি ছাত্ররা 'গরিয়েপ্টাল থিয়েটার” স্থাপন করিয়! ১৮৫৪ সালে 
£ওথেলো'র অভিনয় .করিল। পরে "মার্চেন্ট অব ভেনিস, এবং “হেনরি দি 


বেঙ্গলী থিয়েটার 


নাটক ৯৫ 


ফোর্থ-এর অভিনয়ও এখানে হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয় 
মাই। 
অতঃপর আমর! রঙ্গালয়ে দেখিতে পাই বাংল] নাটকের যুগ। সেই 
নাটকগুলির কিছু-বা মৌলিক, আর কিছু সংস্কৃত নাটকের বাংল। অগ্বাদ । 
এইরূপ প্রথম উল্লেখষোগ্য নাটক হইল 'শকুস্থল।” | ইহ1 ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি 
মাসে আশুতোষ দেবের ( ছাতুবাঁবু)বাড়িতে অভিনীত হয়। কিন্তু এ বৎসরের 
মার্চ মাসেই নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্বের 
'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর ষে অভিনয় হয়, উহ! বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে, সেই 
প্রথম মৌলিক বাংল৷ নাটকের অভিনয় হইল। ১৮৫৭-৫৯ 
প্রত ভি সালের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্টিত 'বিচ্যোৎ্সাহিনী 
নর এ থিয়েটার”+এ অভিনীত হয় 'বেণীসংহার', “বিক্রমোর্বশী?) 
“মালতী-মাধব” প্রভৃতি অনুদিত নাটক এবং কালীপ্রসম্নেরই মৌলিক নাটক 
'সাবিত্রী-সত্যবাঁন'। পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাহার ভ্রাতা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাহার্দের বেলগাছিয়ার বাঁগানবাড়িতে স্থাপিত হয় 
“বেলগাছিয় থিয়েটার? । ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে রামনায়ণ-অনৃদ্দিত 'রত্বাবলী' 
নাটক দ্বারা মহাসমারোহে এই মঞ্চের উদ্বোধন হয় । এই 
অভিনয়ের স্ুত্রেই মধুস্থদ্দন বাংল! নাটক রচনায় প্রেরণ! 
রা লাভ করেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই এখাঁনে 
মধুস্থদনের মৌলিক বাংলা নাটক 'শমিষ্ঠা*র অভিনয় হয়। 
ইহার পর ধনী ব্যক্তিদের চেষ্টায় আরও বহু মঞ্চ এখানে-সেখানে গড়িয়া উঠে। 
উহাদের মধ্যে 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার, “পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালিয়'; 
“জোড়াসণকে। নাট্যশালা”, “বহুবাজার নাট্যালয়” প্রভৃতির নাম করা যাইতে 
পারে । 
“হিন্দু থিয়েটার? হইতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণ পর্ধস্ত যে-সকল নাট্যালয়ের 
নাম করা হইল, সেগুলি প্রধানত ধনী ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, হয় তাহাদের 
বাড়িতে না হয় বাগানবাড়িতে, স্থাপিত হইয়াছিল। 
্যাশ্তাল খিয়েটারঃ এইসব থিয়েটারে অভিজাত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্ত কাহারও 
০৮ প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু জনগণের সঙ্গে যোগ না 
্‌ ঘটিলে নাটক ও নাট্যশালার উন্নতি সদূর-পরাহত হইয়া 
থাকে | উহাকেই সম্ভবপর করিয়া] তুলিলেন “বাগবাজার আযমেচার থিয়েটার-এর 


বেলগাছিয়া থিষেটার 


৯৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কতিপয় সভ্য। ১৮৭২ সালের ডিসেদ্বর মাসে জোড়ার্সীকোর মধুস্দন 
সান্তালের বহির্বাটার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ন্যাশন্যাল থিয়েটার" স্থাপিত হইল এবং 
দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' নাটকের মাধ্যমে উহার শুভ উদ্বোধন ঘটিল। উল্লেখযোগ্য, 
গিরিশচন্দ্র 'বাগবাঁজার আমেচার থিয়েটার*-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য হইলেও 
হ্টাশন্াল থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন আরও পরে । ন্যাঁশন্যাল থিয়েটারেই প্রথম এদেশে সর্বসাধারণের 
নিকট টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা! হয়। এইরূপে বাংলা শখের থিয়েটার সাধারণ 
রঙ্গালয়ে পরিণত হইবার পর্বে প্রবেশ করে । | 
৩। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে যে 
সকল বাংল! নাটক রচিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দাও। 
উত্তর । কলিকাতায় বাঙালী কর্তৃক নাট্যশাঁলা স্কাঁপনের প্রথম পর্ব হইতেই 
এ সকল নাট্যশালায় শেক্ম্পীয়রের ইংরেজী নাটক অভিনীত হইতে থাকে । 
ইহা! হইতে বুঝা যায়, শেকৃস্পীয়রই তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর 
মনোহরণ করিয়াছিলেন | ইহা! বাঙালীর নাটারসবৌধেরও পরিচায়ক । এই 
সঙ্গে, বাংল! ভীষাতেও শেক্স্পীয়রের অন্থবাদ অথব অন্থসরণ চলে কি না 
তাহারও একট! প্রেরণ। বাঁডীলীর মধ্যে দেখা দিয়াছিল। এই কারণেই দেখ। 
ঘায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি হইতে প্ীয় শেষ পর্বস্ত এখানে যে সকল 
ইংরেজী নাটকের অন্বাদ অথবা অনুসরণ হইয়াছে, 
প্রধান অবলন্ধন £ শেকৃস্পীয়রের নাঁটকই ছিল উহার প্রধান অবলম্বন। এ 
শেক্স্পীয়র প্রথম 
পৃথিকৃৎ : হরচল্র বোষ বিষয় আমর! হরচন্্র ঘোষকেই পথিকুৎ বলিয়া ধরিতে 
পারি । ১৮৫৩ সালে "006 115:017806 01 ড620169, 
অবলম্বনে তিনি “ভাশ্মতী -চিত্তবিলান* নাটক রচনা করেন। ১৮৬৪ সালে 
রচিত হয় 'চ১০76০ 01196 অবলম্বনে “চারুমুখ-চিত্বহর1' | অবশ্ত তাহার 
রচনায় নাট্যগ্তণের নিতাস্তই অভাব ছিল। 

১৮৬৭ সালে রচিত হয় সরলতা নাটক*। লেখক প্যাত্ীলান 
মুখোপাধ্যায় । ইহার অবলম্বন 4]: 1167017806 ০£ ড90166”, ১৮৬৮ সালে 
লিখিত চন্দ্রকালী ঘোষের “কুস্থমকুমারী নাটক? '050)9009'-এর অনুবাদ । 
এ সালেই রচিত হেমচন্দ্ের 'নলিনীবসস্ত নাটক? ৭]19 197009867-এর, 
অন্থবাদ। বেণীমাধব ঘোষের 'ভ্রমকৌতুক নাটক? ( ১৮৭২ ) এবং তারিণীচরণ 
পালের 'ভীমসিংহ নাঁটক' (১৮৭৪) লিখিত হয় যথাক্রমে "6 0০7990) 


নাটক ৯৭ 


01 777019? ও '087910" অবলম্বনে । 47ু81018 অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল 
প্রমথনাথ বস্থর “অমরসিংহ নাটক" (১৮৭৪ ) ও হরলাল রায়ের 'কুদ্রপাল 
নাটক' (১৮৭৪ )। পরবতাঁকালে “হরিরাঁজ' নামে ইহার আর একটি অন্গবাদ 
হইয়াছিল । উহাঁর রচয়িতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামই প্রচলিত । 
টনি, তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। “118০০, 
নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁরকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫) 
ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৩)। 'যদনমঞ্তরী নাটক, 
(১৮৭৬) ও যোগেন্দ্রনারায়ণ দাদঘোষের “অজয়সিংহ-বিলাসবতী নাটক? 
(১৮৭৮) ষথাক্রমে "119 ৬/106905 [5157 ও '1307090 ন/91196-এর অন্ববার্দ । 
নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের “শরৎশশী নাটক'-এর যুল হইতেছে 4 1113- 
90.0712707 18068 1079১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করিয়াছিলেন 
01108 098৪৮ নাটকের | শেক্স্পীয়র ব্যতীত ৮১০৪ প্রণীত [৩ 91: 
[8690৮ নাটক অবলঘনে শ্যামাচরণ দ্রান দত্ত রচন! করিয়াছিলেন “অনু তাঁপিনী 
নবকামিনী নাটক? 
শেকৃস্পীয়র অবলম্বনে রচিত চি মতো বিভিন্ন সংস্কৃত রে 
এ অবলম্বনেও বহু বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল। এগুলি 
নানি িবাতে ছিল প্রধানত অন্থবাদ । তন্মধো প্রথমেই নাম করিতে 
হয় নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান-শকুস্তলা-নাটকঃ-এর (১৮৫৫) রামনারায়ণ 
তর্করত্বও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অন্থবারদ করিয়াছিলেন। সেগুলি হইল 
ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার* (১৮৫৩), শ্রীহর্ষের ত্বাবলী” (১৮৫৮), 
কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক' (১৮৬০ ), ভবভূতির “মালতীমাধব 
নাটক" (১৮৬*)। কালীপ্রসন্ন সিংহের অন্থবাদ “বিক্রমোর্বশী” (১৮৫৭ ) ও 
'মালতী-মাধব নাটক'-এর ( ১৮৫৯ ) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । জ্যোতি- 
রিজ্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধু ভালে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
অনৃদ্দিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল বিশ্বনাথ ন্যায়রতু কর্তৃক 
অনূদিত কুষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক (১৮৩৭-৪০ )। 
৪। নিম্নলিখিত নাট্যকারদের সন্বন্ধে টীকা জিখ £ 
(ক) যোগেন্দ্রক্্র গুপ্ত; (খ) তারাচরণ শিকদার; (গ) হরচক্রর 
ঘোষ; €ঘ) কালীপ্রসঙ্জ সিংহ । 
উত্তর। (ক) যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত ৪ প্রথম বাংলা নাটক রচনার গৌরব 
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যে ছুইজন নাট্যকারের প্রাপ্য, ষোগেন্দ্রন্দ্র তাহাদের অন্যতম । তিনি 
১৮৫২ সালে ইংরেজী নাটাসাহিত্যের আদর্শে কীতিবিলাস নামে একখানি 
নাটক রচনা করেন । নাটকটি কোনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই, স্থতরাং 
পাঠ্য নাটক হিসাবেই উহার পরিচয়। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে নাটকটি 
নিতান্তই নগণ্য । নাটকটিতে শেক্স্পীয়রের 'হামলেট”এর ছাপ থাকিলেও 
মূলত উহা এই দেশে প্রচলিত বিজয়-বসস্ত কাহিনীরই অন্থসরণ । তবে 
“কীতিবিলাসে'ই বাংল! নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াস পরিশ্ফুট, 
এই হিসাবেই নাঁটকখানির যাহা কিছু গুরুত্ব । এই দেশের নাটকে ট্র্যাজিডির 
এতিহা ছিল না, যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই এতিহাকে অতিক্রম করিবার দুঃসাহস 
দেখাইয়াছিলেন। অবশ্য এই প্রয়াসে যে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন তাহা বল! চলে না। ষে-কর্মসংঘাত বা] ৪৫৮০ পাশ্চাত্য নাটকের 
প্রাণবন্ত, ইহাতে তাহা। সম্পূর্ণ অন্থপস্থিত। চরিত্র-চিত্রণেও ব্যর্থতার পরিচয় 
পরিস্ফুট। নাটকটিতে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অন্গসরণের প্রয়াস থাকিলেও 
সংস্কৃত নাটকের অন্থুকরণে উহাতে 'নান্দী” 'প্রন্তাবন!' প্রভৃতিও রহিয়াছে । 

(খ) তারাচরণ শিকদার ৪ যে-বৎসর “কীতিবিলাস' প্রকাশিত হয়, 
তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রাজ্ু'ন' নাটকের প্রকাশকালও সেই বৎসর 
(১৮৫২ )। অঙ্ঞুন কর্তৃক স্থভদ্রাহরণের উপাখ্যানমূলক এই নাটকের গল্লাংশ 
মহাভারতের আদ্দিপর্ব হইতে গৃহীত হইলেও উহার রচনাপ্রণালী বহুলাংশে 
মৌলিক। এই নাটকে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাট্যাদর্শের মিশ্রণ ঘটিয়ছে। 
“ইহাতে সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং বিদূষকের ভূমিক! পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, এবং ইংরেজী নাটকের মতো! ঘটন1 ও সংস্থান এবং অঙ্কের অন্তর্গত 
একাধিক ৪৫৪09 বা সংযোগস্থল প্রযুক্ত হইয়াছে ।” নাটকের ভূমিকায় 
তারাচরণ লিখিয়াছেন, “এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাবস্থানের নির্ণয় [বিষয়ে 
ইউরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে ।” কিন্তু 'আসলে মহাভারতের আখ্যানটি 
কথোপকথনে প্রকাশের চেষ্টা কর] হইয়াছে, তাহার বেশী নাট্যগুণ “ভদ্রাজু'নে” 
বিশেষ নাই ।' নাটকটি অংশত গছ্যে এবং বেশীর ভাগ পণ্চে রচিত । গগ্যাংশের 
ভাষা সরল । চিন্রগুলিতেও মাঝে মাঝে সজীবতার স্পর্শ অনুভব করিতে পাঁর' 
যায়। এই নাটকটিও কোন মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। 


(গ) হরচজ্ ঘোষ ( ১৮১৭-১৮৮৫) হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পাাস্থ 
সরকারী কর্মচারী এবং কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী । বাংল! এবং 


নাটক ৯৯ 


লংস্কতের মতো ইংরেজীতে ও তিনি পারদর্শী ছিলেন । এই কারণে দ্বেখা যায় 
তিনি নাটক রচনায় সংস্কৃত এবং বাংল। এঁতিহাকে যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইংরেজী আদর্শকেও তেমনি বরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়াস সাধু হইলেও 
নাটক রচনার মতো। প্রতিভ! তাহার ছিল না। তীহাঁর প্রথম রচিত নাটক 
'ভা্গুমতী চিন্তবিলাস'ই (১৮৫৩) তাহার প্রমাণ। নাটকটি শেক্স্পীয়রের 
“মার্চে অব ভেনিম'-এর অনুসরণ । তথাপি নাটকটি 'নাটক' হইয়া উঠিতে 
পারে নাই । তিনি ইচ্ছামতো যূল নাটকের অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্ত 
উহ। নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। কারণ পোপগিয়াকে ভাঙ্গমতীতে এবং 
বেসানিওকে চিত্তবিলাসে নামাস্তরিত করিলেই নাটকের প্রাণবস্ত ভাবাস্তরিত 
হয় না। তাহা ছাড়া, কৃত্রিম সাধুভাষাও তাহার নাটারস স্থষ্টির পরিপন্থী 
হইয়াছিল। হ্রচন্ত্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ” (১৮৫৮)। এই 
পর্চাঙ্ক নাটকটির কাহিনী কাশীদাসী মহাভারত হইতে গৃহীত এবং ইহা 
গছ্যে-পছ্যে রচিত। তাহার তৃতীয় নাটক “চারুমুখচিত্তহরা'র রচনাকাল ১৮৬৪ 
সাল। এই নাটকটিও শেকৃস্পীয়রের “রোমিও জুলিয়েট'-এর অনুবাদ । কিন্তু 
সেই অন্থবাঁদের ভাষা ও ভঙ্গি এমন যে, উহাকে 'শেক্স্পীয়রের অনুবাদ বলিয়! 
রাই ধৃষ্টতা” । ইহার পুর্বে মধুস্থদনের নাটকগুলি এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' 
ও 'নবীন তপন্বিনী' প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে 
হরচন্দ্র ঘোষকে একজন ব্যর্থ নাট্যকারই বলিতে হয়। তীহার কৃতিত্ব এই 
যে, তিনিই সর্বপ্রথম শেক্স্পীয়র অবলম্বনে বাংলা নাটক রচনায় প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। হরচন্দ্রের চতুর্থ রচনা “রজতগিরিনন্দিনী' ( ১৮৭৪ ) ব্রদ্ষদেশীয় 
একটি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। 


(ঘ) কালীপ্রসম্ন সিংহ ( ১৮৪*-১৮৭০ ): “হুতোম প্যাচার নক্সা'র 
লেখক এবং সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদক হিসাবেই কালীগ্রসন্থ বাংল! 
সাহিত্যে খ্যাতিমান্। কিন্ত রঙ্গমঞ্চের পরিপোষক হিসাবেও বাংলা 
নাটাশালার ইতিহাসে তাহার নাম স্মরণীয় । তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার" 
এর ( ১৮৫৬ ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রধানত সেই স্ত্রেই তিনি নাট্যকার । 
অবশ্ঠ তাহার প্রথম নাটক 'বাধু, রচিত হইয়াছিল ১৮৫৪ সালে। কিন্ত 
এই নাটকের কোনো অভিনয় হয় নাই। তীহার রচিত “বিক্রমোর্বশী* 
(১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) এবং 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) এই 
তিনখানি নাটকই অভিনীত হুইয়াছিল। “বিক্রমোর্বশী' এবং “মালতী-মাঁধৰঃ 
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যথাক্রমে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকের অন্থ্বাদ। তবে 'সাবিত্রী-সত্যবান" 
তাহার নিজের রচনা। তথাপি তিনি সংস্কৃত আদর্শের অন্রুসরণেই নাটক 
রচন। করিয়াছেন। অবশ্ঠ তাহার ভাষা ছিল চলিত, কিন্তু উহা তখনও 
কৃত্রিমতার গণ্ডি পার হইতে পারে নাই। শেষ ছুইটি নাটকে কালী প্রসন্ন 
প্রচুর গীতের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা যে যাত্রার এঁতিহোরই অন্ুবর্তন, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। : 

৫€। রামনারায়ণের নাটকগুলির পরিচর প্রসঙ্গে তাহার নাট্যক্কতিত্বের 
আলোচনা কর। 

উত্তর। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে এদেশের শিক্ষিত জন- 
মানসে সমাজ-সংস্কারের যে বাসন! উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, রাঁমনারায়ণের প্রথম ছুইটি 
নাটকে তাহারই প্রতিফলন আভাসিত। সেদিনকার শিক্ষিত নাট্যামোদীরাও 
সমাজ-সংস্কার চাহিয়াছিলেন, রামনারাম্ণের নাটক তাহার যূলে শক্তিসঞ্চার 
করিয়াছিল। এইজন্য তাহার সামাজিক নাটক দুইটি উগ্র প্রচারগন্ধী হইয়াণ্ড 
তৎকালে বহুল প্রশংসা, লাভ করিয়াছিল এবং বাংলা নাটকের প্রস্ততি-পর্বে 
রামনারায়ণকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন দান করিয়াছিল। স্থদীর্ঘ বিশ 
বৎসরেরও অধিক কালের ( ১৮৫৪-১৮৭৫ ) নাঁট্যসাধনায় রামনারায়ণ সেই 
আসন অক্ষুণ্ন রাঁখিয়াছিলেন এবং 'নাটুকে রামনারায়ণণ রূপে খত 
হুইয়াছিলেন। 

রামনারায়ণ ভর্করত্বের ( ১৮২২-১৮৮৬) প্রথম নাটক কুলীনকুলসর্বস্ব” 
(১৮৫৪ )। বস্তত এই নাটক দ্বারাই রামনীরায়ণের পরিচয় এবং উহারই 
মাধ্যমে তিনি বাংলা নাট্যসাহিতো স্মরণীয় । কোৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধে 
সর্বোৎকুষ্ট নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। উহাঁতেই আকৃষ্ট 

চারা হইয়া রামনারায়ণ তীহার প্রথম নাটক রচনা! করেন এবং 

- পুরস্কারটিও লাভ করেন। ১৮৫৭ সালে উহার প্রথম 

অভিনক্ হয় এবং নাটকটি শিক্ষিতজনপ্রিয় হইয়। উঠে । ফলে নাটকটি বারবার 
অভিনীত হইতে থাকে এবং এই স্থন্রেই রামনারায়ণও তৎকালে বাংলা 
নাট্যপাহিত্যের প্রধান পুরুষ তথা কর্ণধার হইয়। উঠেন। এই ব্যঙ্গপ্রধান 
নাটকে কুলীনদ্দিগের বহুবিবাহপ্রথার দোষ প্রদশিত হইয়াছে । নাটকটিতে 
প্লট বলিয়া! কিছু নাই, উহ! কতকগুলি কৌতৃকপুর্ণ দৃশ্ঠপরম্পর! মাত্র । কাহিনীর 
সঙ্গে সংশ্রব নাই, এমন বহু দৃশ্য এবং বিষয়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে । 


নাটক ১০১ 


'অনৃতাচার্ষ, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরারণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্ 
প্রভৃতি নাঁটকীয় চরিত্রের নামগ্তলি হইতেও বুঝা যায় নাট্যকার চরিত্রন্থি 
অপেক্ষ। টাইপ, ষ্টির দিকেই বেশী নজর দিয়াছেম। গঠনের দিক আলোচন। 
করিলে দেখা যায়, নাটক রচনায় রামনারায়ণ সংস্কতের প্রভাব কাটাইয়া 
উঠিতে পারেন নাই। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নাটকটিতে নান্দী ও 
প্রন্তাবন! রহিয়াছে । আবার যাত্রার মতে] পয়ার ত্রিপদীযুক্ত উক্তি-প্রতুযুক্তিও 
রহিয়াছে । তবে যাত্রার মতো! সংগীতবাহুল্য ইহাতে নাই। তাহ ছাড়া, 
নিমন্তরের চরিত্র কষ্টিতে এবং উহার্দের সংলাপে রামনারায়ণ বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। তবে সমাজের উচ্চস্তরের লোকচারত্র স্টিতে তিনি ব্যর্থ। 
বনু স্থানে অমাজিত ভাষার ক্রটিও রহিয়াছে । অবশ্ত অপরিপুঞ্ধ বাংলা গছ্যের 
নেই যুগে নাটকীয় ভাষার ক্রটি কিছুটা মার্জনীয়। এতৎদ্যতীত সাঁমাঁজিক 
নাটকের যে তিনিই প্রবতক, একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকল্ত 
এই নাটক পরবতী বহু নামাজিক নাটকেব প্রেরণাস্বূপ হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ নাটক" (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 
“বিধবোদ্ধাহ নাটক' (১৮৫৬ ), রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা-মনোরগ্রন নাটক" 
€ ১৮৫৬ ), অদ্বিকাচরণ বন্থর 'কুলীন-কায়ছ্থ নাউটক' (১৮৬১) প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


রামনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক “বেণীসংহার” (১৮৫৭)। ইহ! ভট্টনারায়ণ 
রচিত সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের অনুবাদ । শ্রীহধের 'রত্বাবলী' নাটকের 
অগ্থবাদও তিনি করিয়াছিলেন । উহা! ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়। থিয়েটারে 
অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদের জন্যই মধুন্দ্দন নিযুক্ত 
হন এবং সেই স্থত্রেই বাংল! নাটকের নব-উধার স্বর্ণতোরণদ্ার উন্মুক্ত হয়। 
নাট্যক্ষেত্রে মধুস্ছদনের (১৮৫৯ )--এমন কি দীনবন্ধুর (১৮৬০ )-_ শযাবর্তাবের 
পরেও রামনারায়ণের উচ্চানন অনুপ ছিল। তাই দেখিতে পাই, 
জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাঁড়ীতে গ্রণীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে দিয়াই 'নবনাঁটক" 
€ ১৮৬৬) লিখাইয়াছিলেন এবং দেন পুরস্কারও দিয়াছিলেন। নাটকটি 
টরািনিহী অভিনীতও হইয়াছিল। বহুবিবাহ প্রথাকে নিন্দা করাই 
ছিল নাটকটির উদ্দেশ্য | রামনারাক়ণের অন্তান্ নাটক 
হইল--মভিজ্ঞান-ণকুন্তল! (১৬০-- নন্গুবাদ-মাটক ), মান তী-মাধব” (১৮৬৭ 
_ অন্ুবাদ-নাটক ), “ুক্সিবীহরণ' (১৮৭১--ৌরাসিক নাটক ), 'কংসবধ” 


১৯২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


€( ১৮৭৫--পৌরাণিক নাটক ), 'ধর্মবিজয়” ( ১৮৭৫__হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানযূলক 
পৌরাণিক নাটক ) প্রভৃতি । “যেমন কর্ম তেমনি ফল”, “চক্ষুদ্বান', “উভয় সংকট” 
প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 
দেখা যাইতেছে, রামনারায়ণ নাট্যশাখাঁর প্রধান প্রধান সব ধারাতেই 
লেখনী চালনা করিয়াছেন। অনুবাদ এবং পৌরাণিক নাটকের ধারাঁটিকে 
তিনি প্রসারিত করিয়াছেন। সামাজিক নাটকের প্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন। 
প্রহমন রচনাতেও পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। এইগুলিই রামনারায়ণের 
নাট্যকৃতিত্ব। নহিলে, সার্থক নাটক তিনি কিছুই স্থষ্টি করিতে পারেন নাই । 
তাহাঁর রচনায় শিল্পগুণেরও অভাব ছিল। সেই শিল্পগুণ 
দেখ! দিয়াছে প্রথম মধুস্থদনে এবং পরে দরীনবন্ধুতে। এ 
দুইজনই বাংল। নাটকের প্রকাশ-পর্বের প্রধান নাট্যকার । 
কিন্তু একথা নিঃসন্দেহেই বল! চলে, বাংল। নাটকের প্রস্কতি-পর্বের সর্বপ্রধান 
নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ মধুস্দন-দীনবন্ধুর সথজনশীল পথ স্থগম করিয়া 
দিয়াছিলেন | 
৬। “মধুত্ুদনের প্রতিভার করম্পর্শে পুরাণ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল, 
ইতিহাস সজীবিত হইল, সামাজিক জীবন নবজীবন লাভ করিল ।”_ 
অগুভুদনের মাট্যরচনার পরিচয় প্রসক্রে এই মস্তব্যটির বিচার কর। 
উত্তর । (বাংল! সাহিত্যে মধুন্ছদন “মহাকবি” বূপেই সমধিক পরিচিত । 
কিন্তু তাহার জীবনের সাহিত্যকৃতির ইতিহামে তিনি আগে নাট্যকার, পরে 
কবি। উভয় ক্ষেত্রেই তাহার প্রকাশ আকম্মিকতায় উদ্দীপ্ত ।/ কিন্তু আস্তর 
প্রেরণার সঙ্গে প্রতিভার মিলন না ঘটিলে কেবল আকম্মিকতাই ম্মরণীয় এবং 
বৈপ্রবিক কোনো স্টির হেতু হইতে পারে না। মধুস্দনের মধ্যে সেই 
্বর্ণশম্পানিভ প্রতিভ! ছিল, তাই উহার স্ফুরণে বাংলার অন্ধকার নাট্যজগৎ 
আলোকিত হইয়া! উঠিয়াছিল। উহারই মধ্যে বাঙালী নাট্যরপিকেরা এক 
প্রাক-মধনুদ বুগ্নের নবযুগের স্থচনা অম্ভব করিয়াছিলেন । (মধুস্থদনের পূর্বে 
বাংলা নাটক ও বাংলায় যে কয়টি মৌলিক নাটক রচিত হইয়াছিল, উহারা 
ধুসদন ছিল অঙ্কে এবং দৃশ্যে বিভক্ত কোনে কাহিনীর অন্থসর়ণ। 
মাত্র। কি নাট্যশৈলীতে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি, 
চরিত্র-চিত্রণে, কি নাটকীয় ক্রিয়ায় এ সকলের মধ্যে ছিল একটা কৃত্রিমতার 
আবরণ। মধুকদ্রন সেই কৃত্রিমতার মধ্যে প্রাণসধশার করিলেন। তিনি যে 


পামনারায়ণের 
নাটাকৃতিহ 


নাটক ১০৩ 


পৌরাণিক নাটক লিখিলেন, উহা “ভদ্রাঞ্্ন” অথবা “বেণীসংহার' কিংবা 
'রত্বাবলী'র আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ;) যে-এতিহাসিক নাটক লিখিলেন 
তাহা “কীতিবিলাস'-এর তথাকথিত ট্র্যাজিডি-বিলাস নহে, পাশ্চাত্য ট্রযাজিডির 
উষ্ণ চলমান রক্ত বাংল। নাটকের ধমনীতে অন্ুসঞ্চার ; যে-সামাজিক জীবনের 
প্রতিচ্ছবি তাহার প্রহসনে প্রতিফলিত হইল তাহা প্রাণবাঁন মাহষের পদসঞ্চারে 
প্রতিধ্বনিত | বস্তত, নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনতার জড়ত্ব মোচন 
করিয়া সেখানে স্ফূ্তপ্রাণ নবীনতার সঞ্চার করিয়াছিলেন )) 


মধুনথদনের পুর্বে ধাহার! নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তীহার। 
পাশ্চাত্ নাটাপাহিত্যোর সঙ্গে পরিচিত থাকিলেও তাহাদের নাট্যারসবোধ 
তেমন উন্নত ছিল না, নাট্যরচনার প্রতিভা তো ছিলই না। স্থতরাং 
তাহাদের নাটকও ছিল নিয়ন মানের। নাটকের এই ছুর্দশায় মধুস্থদন 
ব্যথিত হইয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, “অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক 
রাটে বঙ্গে, নিরখিয়। প্রাণে নাহি সয়” বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত 
'রত্বাবলী'র ইংরেজী অন্থবার্দ করিতে গিয়া এবং আমন্ত্রিত অতিথিব্ূপে 
সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া “কুনাট্য' সম্বন্ধে তাহার ধারণা আরও 
বদ্ধমূল হইয়াছিল। উহাই তাহাকে নাটক লিখিতে প্রেরণ দান করে 
এবং তিনি তীহার প্রথম নাটক 'শমরিষ্ঠা, (১৮৫৯) *রচনা করেন। 
মহাভারতের ষযাতি-উপাখ্যান এই নাটকের ভিত্তি। 
এই নাটক সম্বন্ধে পরে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, ধাহারা আমার 
ভাবেই ভাবিত); ধাহারা ন্যনাধিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং 
পাশ্চাত্য নিয়মেই চিস্তা করেন। প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ 
করিয়! আমাদের চিস্তার চরণে যে-শৃঙ্খল পড়িয়াছে, তাহা মোচন করাই 
আমার উদ্দেশ্া।” প্রাচীন সংস্কৃত প্রয়োগরীতি সম্পর্কে মধুস্দন সর্বপ্রথম 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 'শমিষ্টায় তাই নান্দী, প্রস্তাবনা, বিষ্ষস্ভক 
প্রভৃতি সংস্কৃত নাট)শৈলী পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায়, বাহিরে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ত্যাগ করিলেও, নানাভাবে 
তিনি উহারই অন্থলরণ করিয়াছেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শমিষ্ঠা'র দীর্ঘ স্বগতোক্তি- 
গুলির উল্লেখ কর যাইতে পারে। পাশ্চাত্য নাটকে স্বগতোক্তি নাটকীয় 
চরিত্রের অস্তদ্বন্দ প্রকাশের এবং নাটকীয় কর্মসংঘাতের বিকাশের ধারাক়্ 


প্রথম নাটক 'শমিষ্টা' 


১০৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


স্বাভাবিকবূপেই উপস্থাপিত হয় । কিন্ত আলোচ্য নাটকে স্বগতোক্তি কেবল 
কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্তেই প্রযুক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, নাটকের ভাষা 
সংস্কৃত নাটকের অলংকারবহুল ভাষার অনুসারী হওয়ার জন্য উহাতে কিছুটা 
কত্রিমতার সার হইয়াছে । তৃতীয়ত, নাট্যকাহিনীর বহু বিষয় সংলাপের 
মাধ্যমেই বিবৃত হইয়াছে কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে উহ] কর্মসংঘাতের ভিতর দিয়াই 
উপস্থাপিত হয়। চতুর্থত, শগ্িষ্টা-দেবযানী-যযাঁতিকে কেন্দ্র করিয়া যে-নাটকীয় 
দন্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা ছিল, নাট্যকার- যে-কোনো কারণেই হোক-_তাহ। 
এড়াইয়া গিয়াছেন । তথাপি ষে-ব্ক্তিম্বাতন্ত্রয নাট্যরসের প্রাণবস্ত, দেবষানী- 
চরিত্রে আমরা উহার প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাই । এই হিসাবে, নাটকটি 
খুব উন্নত রচন! না হইলেও ইহাতে পুরাঁণকাহিনীকে নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিবার প্রয়াস রহিয়াছে । 

মধুশ্থদনের পরবর্তী নাঁটক 'প্মাবতী? ( ১৮৬০ )। এই নাটকটিকে গ্রীক- 
পুরাঁণ-কাহিনীর বঙ্গীকরণ বলা যাইতে পারে । এই নাটকে 47016 ০: 
[019৫0£' কাহিনীর হের], এথেনে ও আফ্রোদ্দিতে যথাক্রমে উন্দ্রপত্বী শচী, 
কুবেরপত্রী মুরজা ও মদনপত্রী রতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীক-কাহিনীর 
প্যারিস ও হেলেন এখানে বিদর্তরাজ ইন্দ্রনীল ও পল্মাবতীতে পরিণত । 
গ্রীক-গল্লে সোনার আপেল লইয়া বিরোধ, 'পল্মাবতী'তে স্বর্ণপল্প লইয়। ছন্দ । 
গ্রীক-উপাখ্যানে আফ্রোদিতিকে সুন্দরীপ্রেষ্ঠা বলায় প্যারিস অপর ছুই 
দেবীর কোপে পতিত হন, মার পদ্মাবতীতে অনুরূপভাবে রতিকে ুন্দরীশ্রেষ্ঠা 
বলায় ইন্দ্রনীলকে শচী ও মুরজাঁর ক্রোধে নান দুর্ভোগ ভূগিতে হয়। ছুই 
কাহিনীর মধ্যে মিল এই পর্বস্ত, 'পন্মাবতী,র অবশিষ্ট কাহিনী মধুশ্দদন-উত্ভাবিত। 
মধুহ্দনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি একটি পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক কাহিনীকে 
স্বীয় কল্পনাবলে প্রাচ্য পৌরাণিক কাহিনীর অনুরূপ করিয়া সাজাইতে 
ৃ , পারিয়াছেন। অবশ্য নাট্যরচনায় মধুস্দন যে বিশেষ কৃতিত্ব 
তীয় নাটক 'পন্মাবতী' দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা নহে । তবে 'শখিষটা'র তুলনায় 
এই নাটকে ভাষা বহুলাংশে সহজ, কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সংঘাত হ্যষ্টির 
প্রয়াসও পরিস্ফুট। বর্ণনাত্মক সংলাপ অপেক্ষা ক্রিয়াত্মক ঘটনাকে মধুস্দন 
এই নাটকে প্রাধান্য দিয়াছেন । সর্বোপরি, এই প্রথম বাংলা নাটকে রোম্যান্টিক 
কমেডি হষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাই । আরও একটি কারণে নাটকটির 
এতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে । এই নাটকেই মধুস্দন .প্রথম__অপরিণত এবং 
অত্যন্প মান্বায় হইলেও-_অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন । 


নাটক ১০৫ 


মধুস্দনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। ইহার 
কাহিনী টডের “রাজস্থান” হইতে গৃহীত। কিন্তু নাট্যকাহিনীতে মধুক্থদদন 
টড-কে সর্বাংশে অনুসরণ করেন নাই । তথাপি, 'রাজস্থান'-এর বহু কাহিনী 
ইতিহাসের মধাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া “কুষ্ণকুমারী'কে আমরা এতিহাঁসিক 
নাটক বলিতে পারি। ইহাই প্রথম মৌলিক বাংলা এতিহাসিক নাটক। 
কেবল তাহাই নহে, এই নাটকেই সবপ্রথম ট্র্যাজিডিকে সার্থকভাবে বূপায়িত 
করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। “কুষ্ককুমারা'র কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ । 
বিলাসী লম্পট জগৎসিংহ ছিলেন জয়পুরের রাজা । তাহার 
এক রক্ষিতা ছিল। নাম বিলাদবতী। রাজার পারিষদদ 
ধূর্ত ধনদানস বিলানবতীর শক্তি খব করিবার উদ্দেশ্যে 
উদয়পুরের রাজ! ভীমসিংহের কন্যা অনিন্ব্যাঙ্গী রুষ্ণকুমারীর চিত্রপট আনিয়া 
তুলিয়া ধরিল জগংসিংহের সম্মুখে । উহা! দেখিয়া! জগৎদিংহের রূপপিপাস। 
বলবতী হইল এবং তিনি কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থন! করিয়া ভীমসিংহের নিকট 
দূত পাঠাইলেন। কিন্তু বিলাসবতীর সখী মদ্দনিক। সখীর মঙ্জলের জন্যই 
এই বিবাহের বিরুদ্ধে দীড়াইল। সে কৌশলে মরুরাজ মানসিংহকে কৃষ্ণ- 
কুমারীর পাণিপ্রাথিরপে দাড় করাইল এবং কৃষ্ণকুমারীকেও মানসিংহের 
অগ্ঠরক্ত করিয়া তুলিল। ভীমসিংহ পড়িলেন উভয়সংকটে | কাহার 
হস্তে কন্যাকে তুলিয়া দ্বিবেন তিনি? এদিকে জয়পুররাজ এবং মরুরাঁজ 
দুইজনেই জানাইলেন, কৃষ্চকুমারীকে না পাইলে উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। 
একদিকে সম্মান ও অন্যর্দিকে দেশ_-ছুইটিই এককালে বিপন্ন । ভীমসিংহ কা 
করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না । তীহার মন্ত্রী জানাইলেন, এরূপ অবস্থায় 
কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ভিন্ন সংকটভ্রাণের আর পথ নাই। গভীর অন্তদ্বন্দে 
ক্ষতবিক্ষত ভীমসিংহ মানপিক ভারসাম্য হারাইয়৷ উন্মাদগ্রস্ত হইলেন । 
রাঁজভ্রাতা বলেন্ত্রসিংহের উপর কৃষ্ণার হত্যার ভার পড়িল। কিন্তু তাহার 
পূর্বেই কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করিয়৷ সকল দ্বন্দের অবসান করিলেন। দেশ-. 
রক্ষার্থে কার আত্মবলির সঙ্গে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিভিস রচিত "19 
[01018901810 [008 নাটকের ঘটনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ নাটকে রাজা :১8%9907000. দেবী আর্টেমিসের ক্রোধ-শাস্তির 
জন্য নিজ কন্যা [97১18901%-কে বলি দিয়াছিলেন। এই কাহিনী থে কোনে- 
না-কোনোরপে মধুস্দনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার একটি প্রমাণ এই, 


মধূকুদনের শ্রেষ্ট নাটক 
'কৃক্চকুমারী' 


১০৬ আধুনিক বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস 


কুষ্ণকুমারী' নাটকে নিঃসন্দেহে গ্রীক-অপুষ্টবাদের ছায়! পড়িয়াছে । কি কাহিনী- 
বিন্যাসে, কি চরিত্রন্ট্টিতে “ুষ্ণকুমারী” মধুস্থদ্রনের অন্যান্য নাটক অপেক্ষা 
উন্নততর রচনা । পাশ্চাত্য নাটকে চরিত্র-ছ্বন্বের ফলে যেভাঁবে ঘটনাপ্রবাহ 
বিচ্ছরিত হইয়া থাকে এবং উহ্তা একটা অখণ্ড রূপে পরিণতির দিকে অগ্রসর 
হইয়া যায়, 'কষ্ণকুমারী* নাটকে সেই আদর্শের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 
অবশ্ঠ সক্ষম বিচারে 'কুষ্কুযারী'তে হয় তো গভীরতম অন্তর্বেদনাময় পাশ্চাত্তা 
ট্যাজিডির মহিমা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্ত ইহাঁও সত্য যে, এই 
নাটকই ভবিষ্যৎ বাংলা ট্র্যাজিভির পথনির্দেশ করিয়াছে । ইহা শক্তিশালিনী 
নাট্য প্রতিভারই পরিচায়ক । 

মধুস্দনের প্রতিভা ছিল মুখ্যত কবি-প্রতিভা। এইজন্য নাটক-রচনায় 
রোমান্স ও ট্র্যাজিডির প্রতি তাহার প্রবণতা খুবই শ্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্ময়ের 
বিষয় এই যে, এরূপ প্রতিভাও সমকালীন সমাজের প্রতি উদ্দাসীন থাকিতে 
পারে নাই । ইহার ফলস্বরূপ মধুস্থদন অবশ্য কোনো সামাজিক নাটক রচনা 
করেন নাই, তবে সামাজিক চিত্রন্বরূপ দুইখানি প্রহসন রচন। করিয়াছিলেন__ 
“একেই কি বলে সভত্যা" (১৮৬০) এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো।' 
(১৮৬০ )। ইহার পুর্বে রামনারায়ণ অবশ্থ ব্যঙ্গপ্রধান সামাজিক নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে প্রচারের উদ্দেশ্যই 
প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধুস্থদন যাহ! রচনা 
করিলেন তাহা! সত্যকার প্রহসন । চারিত্রিক অসংগতির মাধ্যমেই প্রহসনের 
নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠে। “একেই কি বলে সভ্যতা"য় সমকালীন পাশ্চাত্য 
শিক্ষাভিমানী যথেচ্ছচারী যুবসম্প্রদীয়ের বিকৃতি ও উচ্চৃঙ্খলত! গভীর বান্তব- 
রেখায় অস্কিত হইয়াছে । ফে"'ইয়ং বেঙ্গল'কে এই প্রহসনে বিদ্রপ করা 
হইয়াছে, মধুক্দন নিজেই ছিলেন উহার অন্যতম | স্তরাঁং বাস্তব অভিজ্ঞতা 
এ বিষয়ে তাহার সহায়ক হইয়াছে । “বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রে?" প্রহসনটিতে 
প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের অধর্মচাঁরী ধর্মধ্বজীদের ভগ্ডামি ও চরিব্রহীনতা! 
নির্ষম নগ্র বান্তবতাযস চিত্রিত হইয়াছে । ভগ বৈষ্ন জমিদার ভক্তপ্রসাদ 
একদিকে কৃষ্ণবুলি আওড়ান, অপরদিকে খাজনার কড়াক্রাস্তি হিসাব 
করেন এবং লাম্পট্যবৃত্তি চরিতার্তার পথ খোঁজেন। এ বিষয়ে তিনি 
জাতি মানেন ন।, আচার মানেন না, “মুখে প্যাজির গন্ধ' থাকিলেও মুসলমান 
প্রঙ্জা হানিফের স্ত্রী ফতেমার প্রতি আসক্ত হুইতে তাহার বাধে ন|। 
ইহারই পরিণতিন্বরূপ তাহাকে হানিফ ও বাচম্পতির হাতে বিলক্ষণ লাঞ্চিত 


প্রহনন 


নাটক ১০৭ 


হইতে হয়। রচনার দিক হইতে 'একেই কি বলে সভাতা'র চেয়ে এই প্রহসনটি- 
অধিকতর পরিণত । ইহার প্রতিটি চরিত্র আশ্চ্ষ-হুন্দর বাস্তবতায় জীবন্ত 
হইয়! উঠিয়াছে। ইহাতে চাষীদের মুখে যেভাবে আঞ্চলিক ভাষা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা কাহিনীর পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া! তুলিতে বিশেষ 
সহায়ক হইয়াছে । এইভাবে সমকালীন সমাজ মধুস্দনের প্রতিভাম্পর্শে 
এক নবজীবন লাভ করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, পুর্ণাঙ্গ নাটক রচন] 
অপেক্ষা প্রহসন রচনায় মধুন্থদন অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
কাহিনী-বিন্তাস, চরিত্র-চিত্রণ, চরিত্রোপষোগী সংলাপ--সব কিছু মিলাইয়া 
প্রহসন ছুইটিতে অখণ্ড নাটারস জমিয়। উঠিয়াছে । মধুহ্দনের পুর্বে এইবূপ 
সর্বাঙ্গহুন্দর প্রহপন তো! রচিত হয়ই নাই, পরবরতাকালেও প্রহসন-রচনায় 
কোনো বাঙালী নাট্যকারই মধুস্ছদনের আদর্শকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । 

১৮৭৪ সালে রূপকথার আধার মধুক্থদন 'মায়াকানন* নামে একটি 
বিয়োগান্ত কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে অবদিত 
মধু-প্রতিভার প্লান ছায়া বাতীত আর কিছুই নাই। “বিষ না ধন্ুগ্ুণঃ 
নায়ে অপর একটি নাটকও তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা 
সমাপ্ত হইবার পুর্বেই তাহার জীবনাবসান ঘটে। মধুক্দনের নাট্যরুতির 
ইতিহাঁসে ছুইটিরই স্থান নিতান্ত অকিকিতৎকর। 


৭। বাংল নাটকের উন্নতি ও পরিপুষ্ি সাধনে মধুতুদনের দান 
কতখানি তাহা আলোচন। কর । 


উত্তর। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মধুহদনের আবির্ভাব যেমন আকন্মিক, 
তেমনি বিস্ময়কর । অনন্যসাঁধারণ প্রতিভার সঙ্গে স্থগভীর আত্মপ্রত্যয় 
লইয়া তিনি বাংলা কাব্যে ও নাটকে এক বিপ্রবের স্থচনা করিয়াছিলেন । 
মহাকবি-রূপে সমধিক খাতিমান্‌ হইলেও তিনি আগে নাট্যকার, পরে কবি। 
নাট্যক্ষেত্রেও তাহার কৃতিত্ব অসাধাঁরণ। তাহার প্রথম 

০ নি নাটক শশমিষ্টা' ৫১৮৫৯) রচনার পরে একখানি পত্রে 
হা মধুহদন তিনি লিখিয়াছিলেন, “প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ, 
করিয়া আমার্দের চিন্তার চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, তাহা মোচন করাই 
আম্মার উদ্দেশ্ত |" বস্তত তিনি পুরাঁতনের বিরোধী এবং নবীনের উদগাতা! 
ছিলেন। সর্ববিষয়ে গতাম্থগতিকতার বন্ধন চূর্ণ করাই ছিল তাহার সাহিত্যিক 
প্রবণতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । কাব্ো তিনি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়া বাংলা 
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কাবাকে স্বচ্ছন্দবিহারী করিয়াছিলেন। নাটকেও তেমনি পাশ্চাত্য 
নাট্যকলার আদর্শকে বাংল নাটকের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিবার বামনায় 
প্রাচীন নাট্যশৈলীর বিরুদ্ধে সঙ্ঞান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে 
তিনি কতখানি সফল হইয়াছিলেন সে প্রশ্ন পৃথক, কিন্তু বাধা পথে ষে তিনি 
চলিতে চাহেন নাই, ইহ সত্য। 
মধুক্থদনের পুর্বে যোগেন্দ্রন্দ্র, তারাচরণ ও রামনারায়ণ বাংল! নাটকের 
ক্ষেত্রে পাশ্চান্তয নাট্যকলার অঙ্গলরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহ] প্রধানত বাহ 
গঠনের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। কাহিনী-বিন্যাসের মধোও পরিপাট্য ছিল না। 
রচনারীতি ছিল অন্বাভাবিকরূপে গুরুভার। রামনারায়ণ সামাজিক নাটকের 
নামে কেবল দৃশ্যপরম্পরাই রচনা করেন নাই, নিম্নশ্রেণীর কৌতুকরসের 
মধো নাটকের উন্নত মানকেও নিমজ্জিত করিয়াছেন । 
বা ৯ “একদিকে গুরুভার রচনারীতি, অপরদিকে গ্রাম্য কৌতুক- 
রি রস অথব। ভাড়ামি_-এই দ্োটানার আবর্তে পড়িয়া বাংল। 
নাটকের যখন আর উদ্ধারের কোনো আশা ছিল না, তখন মধুস্দন লঘুতর 
রচনারাতি, প্লটরচনায় দক্ষতা এবং বিশ্তদ্ধ কৌতুকরসের প্রয়োগ দ্বারা বাংলা 
নাটকে নৃতন জীবন দান করিয়াছিলেন ।' অবশ্য হার 'শমিষ্ঠা নাটকে 
সংস্কৃত গ্রভাবকে তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং অলংকারবন্ল 
ভাবকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরবতী নাটক 'পন্মাবতী'তে 
( ১৮৬) কাহিনীবিন্তাসে ও সংলাপে এই ক্রটি বুল পরিমাণে অতিক্রম 
করিয়াছিলেন। ধাহারা নৃতনকে আবাহন করিয়! আঁনিতে চাহেন, তাহা- 
দিগকে কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পাব হইতেই হয়। স্থৃতরাং মধু- 
স্দননের এই সকল ত্রুটি মার্জনীয়। কিন্তু একথ। অন্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে, তিনি তাহার তৃতীয় এবং গ্রে পুর্ণাঙ্গ নাটক “কষ্ণকুমারী'তে (১৮৬১) 
পাশ্চান্ত্য ভাবধারাকে অনেকখানি আত্মসাৎ করিয়। প্রথম সার্থক বাংল! 
র্যাজিভির হ্ষ্টি করিয়াছিলেন। উহা! প্রথম বাংল এতিহাসিক নাটকও 
বটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই পাদে বাংল! নাট্যসাহিত্যে ঘষে এঁতিহাসিক 
নাটক রচনার প্লাবন দেখ! দিয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ- 
প্রাদ্দ এ পথেই নাটক রচনা করিয়া! খ্যাতিমান হইয়াছিলেন, “কষ্ণকুমারী, 
নাটক এই ভাবী নাট্যকারগণের দ্িগদর্শন হইয়াছিল। মধুস্থদনের এই 
দান অমূল্য। সার্থক সামাজিক প্রহসনেরও প্রথম অর্টা মধু্থদন | রাম- 
নারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ছিল প্রচারগন্ধী। কিন্ত নাটক প্রচার নহে, 
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উহ! মানবজীবনের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি । একেই কি বলে সভ্যতা! 
ও 'বুড়ো৷ শালিকের ঘাড়ে রো, (ছুইটিই ১৮৬* সালে 
রচিত ) বাংল! সাহিত্যের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন । 
নাটক অপেক্ষা প্রহসন রচনায় মধুন্থদন অধিকতর দক্ষতা 
এবং বিম্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । কাহিনী এখানে স্থুসংবদ্ধ, ভাষা 
এবং চরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত । মধুস্থদনের এই দুইটি প্রহসন আজিও 
প্রহসন রচনার আদর্শ হইক্বা আছে। পরবর্তীকালের বু প্রহসন ইহাদের 
ছণচেই গড়িয়া উঠিয়াছে, বনু চরিত্রও এই দুইটি প্রহসনোক্ত চরিত্রের ছাদে 
রূপায়িত হইয়াছে, এবং মধুস্থদনের গৌরব এই যে, উত্তরকালের অনুরূত 
রচনাগুলি উক্ত প্রহসন দুউটিকে শিল্পনৈপুণ্যে অতিক্রম করিতে পারে নাই । 

৮। নাট্যরচনার যে সকল -বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাহার পুর্বস্রি 
এমন কি উত্তরস্তরিগণ হইতেও বিলক্ষণ তাহার আলোচন। প্রসঙ্গে এই 
অসাধারণ শক্তিমান নাট্যকারের নাট্যক্কৃতির সম্যক্‌ উল্লেখ কর। 

উত্তর। মধুস্থদনের পরে বাংল! নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ধিনি অসাধারণ 
শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তিনি দীনবন্ধু মিত্র (১৮০৩-১৮৭৩ )। মধুস্থদনের 
অনুসারী হইয়া তিনি গুরুগন্ভীর নাটক এবং প্রহসন দুই-ই রচন1 করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যে-দৃষ্টিভঙ্গি না থাকিলে কেহ 
থার্থ নাট্যকার হইতে পারেন না, দীনবন্ধু সেই দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গিরই অধিকারী 
ছিলেন। দীনবন্ধুর পুর্বস্থরিগণের মধ্যে তো সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিলই না, 
উত্তরকাঁলের নাট্যকারগণ দীনবন্ধুকে আদর্শ রূপে লাভ করিয়াও নাট্যকারের 
সেই অপরিহার্য দৃষ্টিকোণ হইতে নাটক রচনায় প্রবুদ্ধ হইতে পারেন নাই। 
ইহার কারণ, “নাটক রচনায় মানুষের জীবন ও মাস্থষকে যে-চক্ষে দেখিবার 
শক্তি আবশ্যক হয়, বাঙালীর সে-দৃষ্টি স্থির নহে, অতিশয় চঞ্চল। যে ঘটনা- 
শ্রোতে আপামর মানবসমাজের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন গতিমুখে নিরস্তর 
ভাপিয়া চলিয়াছে_সেই আ্োতের একটা অংশকে সমগ্রতায় উপলব্ধি 

করিয়া, অবিন্যস্ত ঘটনারাশির মধ্যে একটা অর্থের সামগুস্য 

হচু্ভ নাটকীয় বিধান করিয়। ঘটনার দৈবরূপ ও মানবচরিত্রের অন্তনিহিত 

০1০০০%৩ বা তন্ময় নিয়তিরূপকে কার্ধকারণস্থত্রে বিধৃত করিয়া যে-নাটক 
দৃষ্টির অধিকারী 

দীনবন্ধু রচন। সম্ভব হয়, বাঙালীর চরিত্রে ও মনে তাহার 

প্রতিকূল প্রবৃত্বিই নিহিত রহিয়াছে _ মোছিতলাল ]।” 

এই কারণে বাঙালী কাব্য ও কথাপাহিত্যে ষে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, 


আদর্শ প্রহমন-অষ্টা 
মধুহুদন 


১১০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নাটকে তাহা পারে নাই, মানসরাগ-বিষুক্ত অপুর্ব জগত-বস্ধ নির্মাণ 
ক্ষমতা তাহার হয় নাই। দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তন্ময় দৃষ্টিভজির 
অধিকারী ছিলেন। নাট্যরচনার বিভিন্ন কলা-কৌশলের দ্দিক হইতে তিনি 
হয়তো! তেমন কৃতিত্বের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ 
নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিরপেই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরম্মরণীয় 
হইয়া থাকিবেন। তাহার রচনায় সকল মানুষের প্রতিই যে উদ্দার সহান্গু- 
ভূতির ভাব দেখা যায়, উহ! এইরূপ তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিরই উপজাত। তাহার 
সষ্ট সাধারণ মানহ্ষগুলির অমাজিত সংলাপে, বলিষ্ঠ উপস্থাপনে, কৌতুক 
রসের অন্তরালেও অশ্রর আভাসে যে-রস কষ্ট হইয়াছে তাহাও শ্রেষ্ঠ নাটকায় 
রসেরই প্রকাশ। 
দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ (১৮৬০ )। নাটকটি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুবে উহার শ্রেণীবিচার করিয়া লওয়া আবশ্যক । 
নিঃসন্দেহে ইহা একটি সামাজিক নাটক । কিন্তু 'সামাজিক নাঁটক' সম্বন্ধে 
আমাদের একটি ভ্রাস্ত ধারণ আছে। আমাদের পরিচিত সমাজের কোনে। 
পরিবারের কাহিনীমূলক নাটককেই আমর] “সামাজিক নাটক আখ্যা দিয়া 
থাকি । ব্যাপক অর্থে সকল নাটকই তো। তাহা হইলে “সামাজিক নাটক”। 
কারণ, এঁতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রীরাও কোনো-নাকোনো৷ সময়ের 
সমাজাশ্রয়ী এবং - পৌরাণিক নাটকের দেবদেবীর চরিঝ্রে মানবীয় ভাব 
আরোপিত হয় বলিয়! উহার! প্রায় মানবসমাজেরই প্রাতি- 
৮৫০০ নিধি হইয়া উঠে। কিন্তু সত্যকার অর্থে “সামাজিক 
| নাটক উহাকেই বল! চলে যে-নাটকে সমাজ-শক্তির 
সংঘর্ষণেই নাটকীয় কাহিনী আবতিত হয় এবং নাটকীয় চরিত্রগুলির উত্থান- 
পতন ঘটে । যে নাটকের কাহিনী কেবল পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানত 
আঁবঠিত হয়, এবং ষেখানে বাহিরের সমাজশক্তির কোনো! সংঘর্ধই থাকে না, 
সেইরূপ নাটককে 'পারিবারিক নাটক? বা "গারৃস্থ্য নাটক বলাই সমীচীন । 
দীনবন্ধুরই “লীলাবতী” এইরূপ পারিবারিক নাটক, এবং পরবর্তীকালীন 
গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', “গৃহলক্্ী' এবং অন্যান্ত নাট্যকারের অঙ্রূপ নাটকও 
এই শ্রেণীরই অন্তর্গত । কিন্তু 'নীলদর্পণ” সামাজিক নাটক। ইহার কাহিনী 
সমাজশক্তির তাড়নায় পরিণতির দিকে ছুটিয়। গিয়াছে । সমাজশক্তি বলিতে 
কতকগুলি নৈতিক অন্শাসনের প্রভাবই বুঝায় না' অর্থনৈতিক প্রভাবও 
উহার পাশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে । বস্তত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজব্যবস্থাকে 


নাটক ১১১ 


পরিচালিত করে । তৎকালে-_আঞ্চলিকভাবে হইলেও-_নীলকর সাহেবদের 
শোষণে বঙ্গীয় কষকবৃন্দ এক নিরুপায় দুর্দশার কবলে পড়িয়াছিল। উহ! 
তাহার্দের পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করিয়াছে । 'নীলদর্পণ-এ 
গোলোক বস্থ ও সাধুচরণের পারিবারিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া সেই নীল- 
ঝড়ের তাণ্ডবের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে । 'নীলদর্পণ, তাই সামাজিক 
নাটক । অধিকন্ত, এ দুইটি পরিবার তৎকালীন বহু বিপর্যস্ত বাঙালী পরিবারের 
প্রতীক । এই কারণে 'নীলদর্পণ পরিবারকেন্্রিক নাটক হইয়াও সমাজশক্তি 
প্রভাবিত সামাজিক নাটক। আশ্চষ হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, দীনবন্ধুর 
স্থগভীর অন্তর্ুষ্টি তদানীন্তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার অপরিণত 
কালেও বিদেশী রাজশক্তির সহায়তায় পরিপুষ্ট ও প্ররোচিত বিদেশী 
বণিকের বর্বর শোষণব্যবস্থার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উবার 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদেও সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। দীনবন্ধুর এই 
অসমসাঁহসিকতাই যে পরবতাকালে নাট্যকারগণকে দেশেপ্রেমে উদ্দীপ্ত 
নাটক রচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে ভূল নাই। 


ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৯ সালে নীলকর সাহেবদের হাতে নীল 
চাষের ভার ছাড়িয়া দেয়। “অল্পকালের মধ্যে নীলকর সাহেবর! দেশীয় 
রায়তের উপর অত্যাচারজুলুম আরম্ভ করে। তাহারা অনেক সময় জমি- 
দারদের নিকট হইতে জমিদারি ইজার! বা পত্তনি লইত এবং চাষীন্দের টাকা 
দাদন দিয়া নীল আদায় করিত। এই দ্বাদন একবার লইলে চাষী আর 
সার। জীবনের মতো খণ হইতে মুক্তি পাইত না। লোকে নীলের চাষে 
লোকসান দেখিয়া! উহ] চাষ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের উপর নিদারুণ 
অত্যাচার চলিত।” সাহেবর] চাষীদের বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিত, জোর 
করিয়া তাহাদিগকে আটক করিয়! রাখিত, নির্মম বেত্রাঘাত করিত, এমন 
কি, সাহেবদের হাতে মেয়েদের সম্মীনও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৯ ও 
১৮৬* সালে যশোহর, নদীয়া, রি প্রভৃতি জেলায় সর চাষীর। 
একযোগে নীল বোন! বন্ধ করে। ইহাতে নীলকর সাহেব- 

সা দের সঙ্গে তাহাদের প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাই 
নাটকের ভূমিকা. “নীল বিজোহ' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনেরই প্রেক্ষা- 
পটে দীনবন্ধু তাহার 'নীলদর্পণ নাটক রচনা1 করেন। 

পুস্তকে গ্রস্থকারের নাম ছিল না, “কেনচিৎ পথিকেনাতিপ্রণীতম্” লেখকের 


১১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঁস 


এই ছান্মনামেই নাটকটি টাকার কোনো মৃদ্রান্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। 
পাদ্রী লঙ সাহেব ইহার একটি ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করেন। উহাতে 
লেখা ছিল-_-“[':8081850 1760 10761191) 0 8:1086159. ভা ৪7 
1060000610 টয় ট9 76৮. এ. [,০28, 1861.” এই “নেটিভ' হইলেন 
মাইকেল মধুন্দন দত্ত। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লঙ সাহেবের এক হাজার টাকা 
জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। এই গ্রন্থ বিলাতে ইংরেজদের মধ্যে নীলকর 
সাহেবদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে নীল কমিশন 
বসে এবং কালক্রমে নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত হয়। এই কারণেও 
“নীলদর্পণ'-এর একটি বিশেষ এতিহাসিক মধাদা রহিয়াছে । মিসেস ভ্যারিয়েট 
এলিজাবেথ বাচার স্টো-র 00৫19 [01078 0801 এবং চার্পস্‌ ডিকেন্স-এর 
1011567 গাআ186 যেমন যথাক্রমে আমেরিকার নিগ্রোদাসত্বপ্রথা এবং 
বিলাতের শিশুপীড়নের মূলে প্রবল আঘাত্ত করিয়া উহাব উচ্ছেদসাধনে 
বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিল, 'নীলদর্পণ'ও তেমনি দরিএ রায়তদদের উপর 
নীলকরদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার প্রশযনে 
কার্কর হুইয়াছিল। আরও একটি এতিহাসিক কারণে 'নীলদর্পণ' বাংলা 
নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে । এই নাটক 
দ্বারাই প্রথম বাংল! সাধারণ রঙ্গমঞ্জের €( 289110 117686 ) শুভ আরম্ত 


হয় (১৮৭২)। 


'নীলদর্পণ নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানত গ্বরপুরের গোলোকচন্ত্র বন্ধুর 
পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া । গোলোকচন্দ্রের জ্যে্ট পুত্র নবীনমাধর নীলকর 
সাহেবের অত্যাচার হইতে প্রঙ্গাদের রক্ষা করিত বলিয়া নীলকুঠির 
বড় সাহেব আই, আই. উড্‌ ইহাকে শাসন করিবার জন্ত নিরীহ গোলৌককে 
মিথ্যা ফৌজদারিতে কারারুদ্ধ করে । গোলোক কারাগারে উদ্ন্ধনে আত্মহত্যা 
করেন। ছোট সাহেব পি. পি. রোগ. প্রজা সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে 
: স্বীয় কুথিতে আনিয়া বলাৎকারের চেষ্টা করিলে, 
'নীলদণ'-এর সংক্ষিপ্ত নবীনমাধব মুনলমান প্রজা তোরাপের সাহায্যে ক্ষেত্র- 

হী মণিকে উদ্ধার করে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে রোগ 
সাহেব ঘুষি মারায় গর্ভআ্রাব হইয়া! তাহার মৃত্যু হয়। নীলবপন লইয়া বিবাদ 
হুইলে উড. সাহেব নবীনমাধবকে অপমানস্চক কথা বলে। ক্রুদ্ধ নবীন 
সাহেবকে পদাঘাত করিলে, সাহেব তাহার মন্তকে লগুড়াঘাত করে-- 
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তাহাতেই নবীনের মৃত্যু হয়। গোলোক বস্থুর পত্রী সাবিত্রী পতিপুত্র- 
শোকে উন্মাদিনী হইয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া তাহাকে 
মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্ত হইলে স্বীয় কর্মের জন্য শোকে প্রাণত্যাগ 
করেন। সংক্ষেপে ইহাই “নীলদর্পণ” নাটকের কাহিনী । কিন্ত সমালোচনার 
খাতিরে বলিতে হয়, কাহিনীটি সর্বাংশে নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়। উঠিতে পারে 
নাই। সংলাপের ভাষা! নি়শ্রেণীর লোকের মুখে যেমন অতি“হথন্দর ও বাস্তব 
হইয়াছে, উচ্চস্তরের পান্রপাত্রীর মুখের ভাষা তেমনি আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে। 
স্বগতোক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্তৃতাঁও রসহানি ঘটাইয়াছে। সর্বোপরি 
মৃত্যুর ঘনঘটা! নাটকের ট্র্যাজিডিকে ব্যর্থ করিয়া উহাকে মেলোড়ামায় 
পরিণত করিয়াছে । ডঃ স্থকুমার সেন বলিয়াছেন, “নীলদর্পণ ঠিক নাটক 
্র নহে, নাট্য-চিত্র। ইহাতে কোনো চরিত্রের পরিণতি 
1৬৬) অথবা মাঁনব-জীবনের কোনো৷ মৌলিক সমস্যা কিংবা 
ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির চিত্-সংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই। 
একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় পতিত কতকগুলি অসহায় মানুষের 
অত্যাচার-জীবনের বাস্তব চিত্র ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই । গ্রাম্য চরিক্্র- 
গুলির মধ্যে মানব-জীবনের ষে-অনাবৃত খণ্ডিত রূপটুকুর চকিত দর্শন পাই, শুধু 
তাহাই নীলদর্পনকে সমপামঘ্রিক নাট্যরচনাগুলি হইতে স্বতন্ৰ করিয়া! স্থায়ী 
মূল্য দান করিয়াছে ।"' কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, এই নাটকের চিত্রগুলি 
অতি মাত্বায় জীবন্ত ও বান্তব। ক্ষেত্রমণির উপর রোগ. সাহেবের অত্যাচারের 
দৃশ্যে দীনবন্ধু ষে-অন্রান্ত নাটকীয় দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, আধুনিক বুগ 
পর্যস্ত বাংল! নাটকের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, 
সাধুচরণ. রাইচরণ, আছুরী, গোপী, পদী ময়রানী, রোগ, সাহেব, উড. সাহেব 
প্রভৃতির চরিত্র এমন নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রচন। কর! হইয়াছে যে, আজ 
পর্যন্ত এইরূপ চরিত্র-্ৃষ্টিতে দীনবন্ধুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই । এই 
প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ন্মরণীয়। আজকাল দেশে যে-গণ নাটক" সৃষ্টির 
জোয়ার আসিয়াছে, 'নীলদর্পণ' উহাঁরই দিকৃ-নির্দেশ করিয়াছিল। গণ- 
আন্দোলনের পটভূমিকায় 'নীলদর্পণ'ই প্রথম প্রকৃত বাংল! গণ-নাটক। 
দীনবন্ধুর অন্যান্ত নাটক হইল “নবীন তপস্ষিনী" (১৮৬৩) বিয়ে পাগল বুড়ো 
(১৮৬৬), সধবার একাদশী (€ ১৮৬৬ ), লীলাবতী (১৮৬৭ ), জামাই বারিক 
(১৮৭২) এবং কমলে কামিনী (১৮৭৩)। "নবীন তপন্থিনী' ও 'কমলে 
আ. বা. সা.__৮ 
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কামিনী" রোম্যার্টিক নামক। এইক্সপ নাটকের কাহিনী গ্রন্থনে অথবা 
চরিত্র চিত্রণে দীনবন্ধু কোনোরূপ কৃতিত্র দেখাইতে পারেন নাই। বস্তত 
এই শ্রেণীর নাটক রচন] দীনবন্ধু-প্রতিভার আদৌ অন্নুকুল ছিল না। লঘু রঙ্গ 
ব৷ কৌতুক রসই তাহার স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশের ক্ষেত্র । তাই ব্যর্থতার 
মধ্যেও তিনি 'নবীন তপস্থিনী”তে রাজমন্ত্রী জলধর ও তাহার স্ত্রী জগদস্বার যে 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন তাহার হাস্তরস আমাদের মনকে সহজেই আকধণ 
রা 'লীলাবতী'তেও সামাজিক পটতৃমিকায় রোমাটিক 
প্রণয়চিত্র অস্কিত হইয়াছে । কিন্তু এই নাটকেও দীনবন্ধু 
নাট্যকার হিসাবে ব্যর্থতাই বরণ করিয়াছেন । কাহিনীর জটিলত] যেমন অবান্তর 
হইয়া উঠিয়াছে, ললিত-লীলাবতীর প্রণয়ালাপও অস্বাভাবিকরূপে হাস্তকর 
হইয়] উঠিয়াছে। কিন্তু নদেরঠাদ ও হেমটাদের রঙ্গরস আমাদের নিকট বিশেষ 
উপভোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। 
কোনো কোনো সমালোচক হেমচাদ-নধেরটাদ্দের বিশেষ একটি দৃশ্যের 
সংলাপকে অশ্লীল মনে করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই 
যে, উহার যদি মাজিত ভাষায় কথা বলিত তবে উহাদের যুখত। ও মূঢ়তা৷ 
প্রকাশ পাইত কি? নাটকীয় চরিত্র তে নাট্যকারের ইচ্ছান্ুষায়ী পরিমাজিত 
হইবার নহে । এমন হইলে আমাদের শ্লীলতা-রুচি পরিতৃপ্ত হইতে পারে, 
কিন্ত নাটকীয় চরিত্র স্ৃগ্টিহয়না। দীনবন্ধু ষথাপ্রাপ্ত জগৎকেই আমাদের 
সম্মুখে তুলিয়া ধপিয়াছেন, সেখানে মানমরাগে কাহাকেও অঙ্গরপ্রিত করিবার 
কথা উঠে না। বস্থিমচন্দ্রেরে মতো! রুচিবান মনীষী-গ্রস্থকারও বলিয়াছেন 
যে, তোরাপ বা আছুরী যদ্দি মীলতার মাত্র। বজায় রাখিয়া! কথা বলিত তবে 
আমরা ছেঁড়া-তোরাপ বা কাটা-আদুরীকেই পাইতাম । 
যাহা হউক, দীনবন্ধুর প্রতিভা ষে মুখ্যত প্রহসনকারেরই প্রতিভা, তাহা 
আমর তাহার প্রহমনগুলি হইতেই হদয়ঙগম করিতে পারি। এক্ষেত্রে তিনি 
অধুস্থদনের অনুসারী হইয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জবল। দীনবন্ধুর কৌতুকরসের 
বিশিষ্টতা হইল এই যে, উহাতে হাশ্যরসের ' সঙ্গে করুণরস মিশ্বিত হইয় 
আছে। “উদাহরণম্বরূপ বল! যাইতে পারে, 'লীলাবতী'র হেমষ্টাদ-চরিত্রে অতি 
সুক্সভাবে এই রস সঞ্চারিত হইয়াছে । 'বিয়েপাগলা বুড়ো" আত্মীয়-স্বজনের 
সঙ্গে বিৰাদদ করিয়া, যুবাঁ সাজিয়া, নকল বাসর-ঘরে, নকল-শালাজদের 
কানমল1 সহ করিবার চেষ্টা করিয়াও ষখন সহস। “মরে গেছি! মরে গেছি' 
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ও রামমণি !' বলিয়া তাহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী 
বধাঁয়পী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়! চীৎকার করিয়। ওঠে_-তখন এই হাশ্যরসে 
আর এক রসের সঞ্চার হয়; নিজ বার্ধক্য অস্বীকার 
করিয়! যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে 
ষে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিকিতেছে 
না,_নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিষুড় মানবের এই অবস্থা ঘেমন 
হান্টোদ্বীপক, তেমনি তাহার অস্তরালে গভীর সহানুভূতির কারণ রহিয়াছে । 
কিন্ত দে সহান্ুভতিকালে অনৃষ্ট ও বিধাতার বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশের 
ভাব নাই-_ইহাই উৎকৃষ্ট হিউমারের নিদর্শন" [ মোহিতলাল ]। “জামাই- 
বারিক'-এ দীনবদ্ধুর হাশ্তরস বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। “ঘরোয়া ঠাট্টা 
রদিকতা ও ছড়া-প্রবাদের মধ্য দ্রিগ্বা বাঙালীর প্রাণরদ এককালে কিভাবে 
সুর্ত হইত, তাহার এক অতি উজ্জল চিত্র এই নাটকে আছে। কিন্ত 
নাট্যরসের দিক হইতে 'সধবার একাদশী'ই দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ স্ঙ্টি। এই 
নাটকে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজকে লইয়া 'রঙ্গব্যঙ্গ করা হইয়াছে । এই নাটকে 
মধুস্থদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ছাপ থাকিলেও উক্ত প্রহসন হইতে 
ইহার চরিত্র সম্পূর্ণ অন্তরূপ। “একেই কি বলে সভ্যতা শুধু প্রহসনই, কিন্ত 
'সধবার একাদশী" প্রহসনত্ব অতিক্রম করিয়া নাটকত্বে উন্নীত। ইহার 
মধ্যে কাহিনীর বিকাশ এবং পরিণতিংদেখিতে পাঁওয়। যায়। ইহার নায়ক 
নিমটার্দ দত্ত বা নিমে দত্ত দীনবন্ধুর অমর হ্ষ্টি। নিমটাদ পাশ্চান্ত শিক্ষায় 
শিক্ষিত, কিন্তু নিজেকে সংযত রাঁধিবার শিক্ষা তাহার নাই, দে মগের 
পন্থল-পদ্কে আক নিমজ্জিত। এই মদ পাশ্চাত্য সভ্যতার মদও বটে। কিন্তু 
নিজের অধঃপতন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই মনের স্থগভীর বেদনাকে 
লঘু পরিহাসের আবরণে ঢাঁকিয়া সে জীবন্পথে চলিয়াছে। জীবনে ষে সে 
পরাজিত এই কথ! ঢাকিবার জন্য তাহার বাকৃচাতুরীর নান প্রয়াস। কিন্ত 
তাহার জীবনে “বাহিরে যবে হাসির ঘটা, ভিতরে থাকে চোখের জল”। ইহাই 
নিমে দত্তের জীবনের ট্র্যাঞ্জিডি। “তাহার মধ্যে দীপ্ত মনীষা! ও আত্মলন্মান-: 
হীন আচরণ, উচ্চ চিন্তা ও সন্ঠাসক্তি, বুদ্ধির অভিমান ও 

'সধবার একাদশী' ও আত্মমানি, মোসাহেবি ও ম্পধিত সত্যভাষণ এমন আশ্চধ 
সিরা সমন্বয় লাভ করিয়াছে যে, মে নীতিজ্ঞানহীন অক্ষম 
বৃদ্ধিজীবিসম্প্রদীয়ের এক চিরস্তন প্রতিনিধিরূপে অমরত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।*** 


দীনবন্ধুর প্রহনন 


১১৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নিমঠাদ নিজ অধঃপতন সম্বন্ধে মর্মীস্তিকভাবে সচেতন ; তাহার সমস্ত' 
স্ৃতি-মাতলামির মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার অপচয়জনিত অহ্থশোচনার 
স্থর ধ্বনিত হইয়াছে । বিদ্দেশী সাহিত্যের অমৃতরমের সঙ্গে সে বিজাতীয় 
জীবনাদর্শের গরল এক চুমুকেই পান করিয়াছে__তাহার সমস্ত প্রতিই এই 
অমৃত-বিষের যুগ্ম উপাদানে গঠিত ।”"নিমঠাদ-চরিত্র সমাজনীতি-বিপর্যয়ের 
এক চিরস্থায়ী ফলরূপে, সমস্ত লঘু-তরল, ইতর ভোগবিলাসের পক্কিল 
আবর্ত হইতে উত্থিত, এক কলম্ব-ভাম্বর বিকৃতির প্রতীকরূপে অবিলুপ্ত 
মহিমায় বিরাঁজিত [ শ্রশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 11” এই প্রহসনের “বাঙাল, 
রামমাণিক্য এবং ঘটিরাম ডেপুটিও দুইটি অবিস্মরণীয় বান্তব চরিত্র-চিত্রণ। 
অপরাজেয় “কথাশিল্পী” শরৎচন্দ্র 'সধবাঁর একাদশী" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 
“বাংল। সাহিত্োর ভাগারে এ একথানি জাতীয় সম্পত্তি” 

৯। বাংল। নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের দান সম্বন্ধে আলোচন। 
কর। 

উত্তর । রামনারায়ণ পর্ধন্ত বাংল। নাট্যরচনার কালকে আমর? 'প্রশ্তি- 
পর্ব আখ্যা দিতে পাঁরি। নাটক স্ষ্টিতে নাট্যকারগণ কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিবেন, সেই কালে বস্তত উহারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলিতেছিল। পৌরাণিক 
নাটক, ইংরাঁজীর অন্থুকরণে ট্রনাজিডি, সমাজ-সমস্যা অবলম্বনে বাঙ্গ নাটক 
-_-তৎকালীন নাট্যকারগণ এই সকল বিষয়েই দুষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার! 
বিষয় নির্বাচনে অতিরিক্ত কিছু দান করিতে পারেন নাই। মধুক্থদনেই 
আমরা প্রথম নাটক রচনার যথার্থ প্রয়াস দেখিতে পাই । গতান্থগতিকতাঁর 
শৃঙ্খল ভাঙিয়া তিনি বাংলা নাটকে কিছুটা নাটকত্ব আনিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন ; এবং এ বিষয়ে--বিশেষত প্রহসন রচনায়-_তিনি সাঁফল্য লাভ: 
করিয়াছিলেন । মধুস্দনের কালকে আমর! তাই 'প্রয়ান-পর্ব বলিতে পারি । 
দীনবন্ধু এই পর্বেরই অন্যতম নাট্যকার । মধুস্দন সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন 
করিয়া যে-প্রহসন রচনার পথ দেখাইয়াছিলেন, দীনবন্ধুতে আমর] উহারই 
পরিপুর্ণত। দেখিতে পাই । প্রহসন সত্বেও তাহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি নাট্যধর্মী 
হুইয়৷ উঠিয়াছে। . | 

কিন্তু দীনবন্ধু সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথ! তাঁহার নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এক্প 

আগেকার কোনে নাট্যকারের তো৷ ছিলই না, পরব্তকালেও এমন 

অভ্রাস্ত নাটকীয় দৃষ্টির দৃষ্টাস্ত বিরল। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের; 


নাটক ১১৭ 


প্রতি উদ্দারতা৷ ও সহানুভূতি । এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারেরই 
ক্ষণ। “নিকৃষ্ট চতিত্র হি করিতেও তিনি কাহাকেও কোনো স্থানে শ্নেষ 
, করেন নাই, অকারণ বিদ্রপ করেন নাই বকা অন্যায় 
৮ তি রে আঘাত করেন নাই। নাটাকারের প্রধান ধর্মই হইল 
ও সহান্তৃতি. এই যে, তিনি সববিষয়ে নিথিকার ও নিরাসক্ত হইবেন। 
কোন দুবৃত্তের চরিত্র আকিতেও তিনি যেমন তাহাকে 
অভিশাপ দিবেন না, তেমনি সাধু চরিত্র স্ষ্টি করিয়াও তাহাকে আশীবাদ 
করিতে যাইবেন না। এই নিবিকার দৃষ্টি লইয়া তিনি জীবন ও জগৎকে 
প্রত্যক্ষ করিবেন । দ্রীনবন্ধুর এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আরো একটি বিষয় 
ন্মরণীয়। মানুষকে বিচার করিতে যাইয়া ( দৃষ্টান্তশ্বরূপ আমরা তীহার 
নীলদর্পণের অত্যাচারী ও চরিত্রহীন রোগ. সাহেবের কথ ধরিতে' পারি ) 
স্বর্দ তিনি প্রচলিত নীতি-ধর্মের সাহায্য লইতে যাইতেন তাহা হইলে 
'মাট্যকার হিসাবে তাহার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইত। আটের নীতি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন_তাই আটের ক্ষেত্রে তিনি 71809  700:81165-কেই 
অন্ুনরণ করিয়াছিলেন । 
এই 7718৩: 5028]1-র প্রেরণাতেই নাটক রচনার আর-একট। লক্ষণ 
তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছে । উহা! দীনবন্ধুর 0১19069 কল্পন!। 
৪8019৫6159 বা আত্মগত রস কল্পনা হইতে উহ বিলক্ষণ। এবং বিলক্ষণ 
বলিয়াই কাব্য-উপন্যাস হইতে নাটক আলাদা প্ররুতির। আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র দীনবন্ধু ভিন্ন আর কোনে! 
নাট্যকারের মধ্যে এইবূপ ০১1০০৪%৪ দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
এ অন্যান্ত সকল নাট্যকারই চরিত্রস্থট্টি করিতে গিয়া! 
দীনবন্ধু ০১০০০০৩ ব্যক্তিগত রুচি-সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। এই 
হেতু এক অর্থে, দীনবন্থুকেই আমরা খাঁটি বাঙালী 
নাট্যকার বলিতে পারি। অবশ্য একথা সত্য যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের 
বাহিরে যে-সকল চরিত্র তিনি হ্থষ্টি করিতে গিয়াছেন, উপযুক্ত সংলাপের অভাবে 
তাহার আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়। মনে হয়। তথাপি চরিজ্র হিসাবে 
এ চরিত্রগুলি যে জীবন্ত, একথাও স্বীকার ন! করিয়৷ পারা ষায় না। কিন্তু 
নিমটাদ, তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, রোগ. সাহেব, আদুরী প্রভৃতি শ্রেণীর মানবচরি ভ্র- 
চিত্রণে আজিও তাহার সমকক্ষতা কেহ লাভ করিতে পারেন নাই । মাহ্ছষকে 


১১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


দেখিবার এবং দেখাইবাঁর এই-যে নৃতন ভঙ্গি, ইহাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে 
দীনবন্ধুর শ্রেষ্ট দান। পরবর্তাকাঁলের বহু নাট্যকারের নাটক রচনায় এই দানের 
প্রভাব অনস্বীকার্য । 

এক বিষয়ে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের বিষয়বস্তর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি কেবল সামাজিক বিষয়ের মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন 
নাই, সমকালীন অর্থ নৈতিক শোষণের এবং তাহার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ- 
বিক্ষোভের কথাও জীবস্তরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার 
অন্ত শ্রেষ্ঠ সষ্টি নীলদর্পণ'-এর কথা বলিতেছি। এতখানি সমাজ-সচেতনতা 
তৎকালীন আর কোনে নাট্যকারের মধ্যে দেখ যায় নাই। এ নাটক লইয়। 

একট! আন্দোলন হইয়াছিল বলিয়াই নহে, সাধারণ 
তীক্ষ সমাজসচেতনতা মানুষের আন্দোলনের নাটক বলিয়াই “নীলদর্পণ, এক 
চান মহৎ স্তষ্টি। অবশ শিল্প-বিচারে নাটকটি ক্রটিমুক্ত নহে, 
বাংলা গণ-নাটক রচনা কিন্তু সমকালীনশিক্ষিত জনমানসের বিচারে দীনবন্ধুর মধ্যে 
যে-তীক্ষ সমাঁজসচেতনতাঁর পরিচয় পাই,_-ক্ষমতাঁয় আসীন 

শোষক প্রেণী নহে-_নিরুপাঁয় শোষিতের প্রতি তাহার ষে অকুঞ নির্ভাক 
সমর্থন :দেখিতে 'পাই, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ইহাও এক বিশিষ্ট দান। 
পরবত্ত্শকাঁলে ইহাঁরই ধার! বাহিয়া জাতীয়তাবাদী নাটকের হৃষ্টি হইয়াছে এবং 
আধুনিককাঁলে নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় ঘে সকল গণ-নাটক সৃষ্ট হইয়াছে 
উহার! নীলদর্পণের ফলঙ্রতি । 

মোট কথ, প্রতিভার অক্ষমতার হেতু রামনারাম্ণের মধ্যে ষে অসম্পূর্ণত। 
এবং 'অতিমাত্রিক কবিত্বের জন্য মধুন্ধনের নাটকে যে-কুত্রিমতা পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, দীনবন্ধুতে আসিয়। বাঁংল। নাটক সেই সকল ত্রটি হইতে অনেকখানি 
মুক্ত হয়, নাটকের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়) সর্বোপরি বস্তনিষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ ও 
তীক্ষ সমাজসচেতনতাঁর আবির্ভাব ঘটে |. ইহাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছুই 
্বশকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'একট। নৃতন সমৃদ্ধির যুগকে আহ্বান করিয়া 
আনে। 


১*। নিয়লিখিত নাট্যকারদের সম্পর্কে টীক! লিখ : 
কে) মনোমোহন বন্ড; খে) জে)াতিরিক্রনাথ ঠাকুর; গে) উপেন্্রনাঞ 


জাস? (ঘ) রাজকৃণ্ণ বাক্স; (ঙ) অন্থতলাল বস্্‌। 
উত্তর । (ক) মনোমোহন বস্তু (১৮৩১-১৯১২) মধুন্দন ও 


নাটক ১১৯ 


দীনবন্ধু পরে বাংলা নাটকে এক আকস্মিক পরিবর্তন দেখ! দিল। মধুস্থদদন 
পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে যে মানবিকতার কলধ্বনি সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন, 
তাহ মধ্যযুগীয় ভক্তিবাঁদের সংকীর্ণ জলাশয়ে পথ হাঁরাইল। উহারাই নিদর্শন 
আমরা দেখিতে পাই মনোমোহন বস্থর গীতাভিনয়যূলক নাটকগুলিতে । 
বাঙালীর রসপিপাসা ষে যাত্রারই অনুকুল, যুক্তিবাদ ও বস্তনিষ্ঠা অপেক্ষা 
অলৌকিকতার আবেগেই ভাসিয়া৷ ষাইতে ষে উহা! সমুৎস্থক, ইহাই আর 
টির একবার প্রমাণিত হইল। মনোমোহন যে সকল নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন উহাদের নাম-_রামীভিষেক' 
( ১৮৬৭ ), প্রণয়-পরীক্ষ।' (১৮৬৯ ), 'সতী' (১৮৭৩ ), “হরিশ্চন্দ্র' € ১৮৭৫ ), 
'পার্থপরাজয়” (১৮৮১), 'রামলীলা' (১৮৮৯), আনন্দময়' (১৮৯০ )। 
উহাদের মধ্যে প্রণয়-পরীক্ষা' ও 'আনন্দময় পারিবারিক 
2 নাটক; বাকিগুলি পৌরাণিক নাটক । নাটক ন| বলিয়া 
এইগুলিকে “গীতাভিনয' বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত । 
কারণ, মনোমোহন যাত্রার ধরণেই তাহার তথাকথিত নাটকাবলী রচন। 
করিয়াছিলেন। এগুলিতে সংগীত ছিল ঘেমন প্রচুর, ভক্তিরসের বাহুল্যও 
ছিল তেমনি। তিনি পুর্বপ্রচলিত যাত্র/-রীতিকে ধ্বংস না করিয়া কিছুটা 
সংশোধিত করিয়া! লইতে চাহিলেও মূলত তাহার রচন! বাত্রারই নাটটীরুত 
রূপ। তীহার নাটকগুলি বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হইয়া বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহা! হইতে বুঝা যায়, বাঙালী নাটক চাহে নাই, 
যাত্রা চাহিয়াঁছিল ; বস্তনিষ্ঠ চরিত্রচি্রণ চাহে নাউ, ভক্তির উচ্ছ্বাস চাহিয়াছিল ; 
এবং মনোমোহন সেই জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । তাহার 
গাহ্‌স্থধর্মী নাটক ছুইটিও যাত্রার আধারেই রচিত এবং একাস্তভাবেই 
বিশেষত্বহীন | 
(খ) জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)8 উনবিংশ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশক হইতেই এদেশে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে একট! স্বার্দেশি-. 
কতার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। জোড়ার্সাকোর ঠাকুর-পরিবার সেই 
স্বদেশী-সাধনার এক পীঠভূমি । মহধি দেবেন্ত্রনাথের জোষ্ঠ পুত্র খিজেন্্রনাথের 
বিশেষ উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে গ্রতিষিত হইয়াছিল “হিন্দুমেলা' । দেশবাসীকে 
্বার্দেশিকতায় উদ্ধদ্ধ করাই ছিল এঁ মেলার উদ্দেস্ত। মহষির চতুর্থ পুত্র 
জ্যোতিরিন্্রনাথ এই স্বাদদশিক আবহীওয়ায় পরিপুষ্ট। জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


১২৩ আধুনিক বাংলা সাহিত্োর ইতিহাস 


নিজেই লিখিয়াছেন : “হিন্দুষেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত 
__কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অঙ্গ্রাগ ও স্বর্দেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে 
পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এতিহাসিক বারত্ব- 


রর রে গাঁথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয় 
দেশাগ্রবৌধ' তো কতকটা উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইতে পারে ।” ইহা হইতেই 


জ্যোতিরিক্্রনাথের নাটক রচনার কথা জানিতে পারি। 
অবশ্ঠ মধুস্থদ্দনই সর্বপ্রথম বাংলায় এতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ট্র্যাজিডির অন্তসরণে বাংলায় ট্র্যাজিডি রচনা। 
তবে 'কষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের উক্তিতে দেশপ্রেমের কিছুটা! আভাস 
ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে দেশপ্রেমের বাঁণী স্পষ্টভাবে উচ্চারিত:হইল । 
অবশ্ত সোজাস্থজি এই বাণী উচ্চারণের পথে বাধা ছিল-_বিদেশী রাজশক্তির 
বাধা । তাই তাহাকে মুসলমানের বিরদ্ধে হিন্দুর সংগ্রামকেই উহা প্রতীক- 
রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং কাহিনীর জন্য প্রধানত রাজপুত কাহিনীই 
অবলম্বন করিতে হইয়াছে । মুসলমান সেখানে বিদেশী ইংরেজ এবং হিন্দু 
কারার হইল সাধারণ ভারতবাসী। এইরূপ প্রতীক গ্রহণের 
ইতিহীদিক নাটকের রাজনৈতিক বিষময় ফলও পরবতাঁকালে ফলিয়াছে, কিন্ত 
জনক উহ] আমাদের আলোচ্য নহে। তবে নাটকের ক্ষেত্রে 
কালানৌচিত্য প্রভৃতি বহু দোষই ঘটিয়াছে। তথাপি, 
জ্যোতিরিন্নাথের এইরূপ নাটক যে তৎকালে জাতীয়তাবাদ প্রচারের সহায়ক 
হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরবতীকালে গিরিশ-দিজেন্্র-ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্ুসরণেই জাতীয়তাবোধক নাটক রচনায় 
উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য তাহাকে জাতীয়তাবোধোদ্ীপ্ড এতিহাসিক 
নাটকের জনক বল। চলে । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এতিহামিক নাটকগুলির নাম_-পুরুবিক্রম” ( ১৮৭৪ ); 
'সরোজিনী? ৫১৮৭৫), “অশ্রুমতী (১৮৭৯) এবং '্বপ্রময়ীঃ (১৮৮২ )। 
আলেকজাগারের সঙ্গে পুরুর সংঘ্াত্তের কাহিনী 'পুরুবিক্রম' এর ভিত্তি। 
আলাঁউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ 'সরোজিনী' নাটরের বিষয়। রাঁন। প্রতাপ ও 
মাঁনসিংহের ছন্দ “অশ্রুমতী'তে বিবৃত। আর “ত্বপ্রময়ী'র কাহিনীবস্ত বঙ্গদেশে 
শোঁভানিংহের বিদ্রোহ । জ্যোতিরিক্ত্রনাথের প্রয়াস সাধু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু উদ্দেশ্্ের নিকট অনেক সময় ইতিহানকে তিনি বলি দ্িয়াছিলেন। অবশ্থয 


নাটক ১২১ 


ইতিহাস নাটক নয় আমরা জানি, কিন্তু এতিহাসিক নাট্যকার ইতিহাসের 
মর্ধাদাও লঙ্ঘন করেন না_ইহাঁও সত্য। অথচ জ্যোতিরিন্্রনাথ বহু স্থলে 
উহাই করিয়াছেন। দুৃষ্টান্তশ্বরূপ বলিতে পারি, 'পুরুবিক্রমে? 
রানী এলবিলাকে লাভের বাসনাই পুরুকে আলেকজাপগ্ারের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় উদ্বদ্ধ করিয়াছে-_দেশপ্রেমের প্রেরণ! 
নহে । ইহাতে পুরুর মহত্ব খবিত হইয়াছে, দেশপ্রেমের মর্যাদাও রক্ষিত হয় 
নাই | “সরোজিনী” নাটকে ভৈরবাচার্য নামধেয় জনৈক ছন্ুবেশী পাঠানকে দিয়। 
বেদমস্তাদি উচ্চারণ করাঁনে। হইয়াছে । উহ] অসম্ভব । 'ম্বপ্রময়ী” নাটকে লম্পট 
শোভাসিংহের উপর যে দেশপ্রেম আরোপিত হইয়াছে. অসম্ভীব্য রোমাঁন্সের 
স্পর্শে উহা আকাঁশকুহ্ৃম অপেক্ষা! অলীক বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বংশগরিমার 
জন্তই যে প্রতাপসিংহের সঙ্গে মানসিংহের বিবাদ, “অশ্রমতী*তে সেই 
প্রতাঁপসিংহেৰ কন্যার সঙ্গে আকবর-পুত্র সেলিমের প্রণয় প্রদশিত হইয়াছে ! 
তথাপি রোমান্ম-মাশ্বিত দেশপ্রেমমূলক ধতিহাসিক নাটকের পধিরুত্রূপে 
বাংল! নাট্যপাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি স্থান নিশ্চিতরূপেই রহিয়াছে । 
জ্যোতিব্িন্রনাথ কতকগুলি প্রহসনণ্ড রচনা করিয়াছিলেন । “কিঞ্চিৎ 
জলধোগ ( ১৮৭২ ), এমন কর্ম আর করব না” (১৮৭৭), "হঠাৎ নবাব” (১৮৮৪), 
'হিতে বিপরীত? (৮৯৬), পায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯ ), 
তি বে “অলীক বাবু' ইত্যাদি প্রহসনগুলির মধো একটি স্মিত 
নিক, হান্তের ধারা প্রবাহিত । “হঠাৎ নবাব' প্রহসনটি ফরাসী 
নাট্যকার যলিয়ের-এর অন্গসরণে রচিত । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত, 
ফরানী ও ইংরেজী নাটকের অনুবাঁদও করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ তাহার অনূদিত 
নাটকগুলি প্রায় বৈশিষ্ট্যবজিত, তবে অনুবাদ-নাটকের ক্ষেত্র প্রমারণের রৃতিত্ 
তাহাঁর অবশ্যই প্রাপ্য । 

(গ) উপেক্জনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ সন ) 2 এক সময়ে উপেন্দ্রনাথের 
'শরৎ্-সরোজিনী” (১৮৭৪) ও "স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী' ১৮৭৫) নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে 
তুমূল আলোড়ন আনিয়াছিল। ইহার কারণ নাটক-ছুইটির নাট্যরসধমিতা নহে, 
দেশপ্রেমের মোটা দাগের প্রকাশ । বহু রোমাঞ্চকর ঘটনায় নাটক দুইটি 
নাটক-পরিচিতি ঠাসা ছিল, উহাদের অতি-নাটকীয়তাই জনপ্রিয়তার মুল 

হেতু । সাহিত্যবিচারে ইহাদের মতে! অ-নাটক আর 
কিছু হইতে পারে না। তথাপি বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে 'স্থরেন্্র- 


নাটকাবলী ও উহার 
গুণাগুণ 


১২২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


বিনোদিনী'র একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। এ নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র 
করিয়াই ১৮৭৬ সালে এদেশে 10181078610 09110108066 ১৫৮ পাস হয় । 

(ঘ) রাজকুঝ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ )£ বীণা পিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা 
ও পরিচালক রাজরুষ্ণ রায় তৎকালে প্রচুর নাটক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার নাটকাবলীর মধ্যে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত “পতিব্রতা” ( ১৮৭৫ ), সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে রচিত 
“অনলে বিজলী 'প্রহলাদ-চরিত্র” (১৮৮৪ ), ষযাতি নহুষের কাহিনী অবলম্বনে 

চারার রচিত 'নরমেধ ফজ্জ (১৮৯১) এবং বনবীর-ধাত্রী 
পান্নার কাহিনী অবলম্বনে রচিত এতিহাসিক নাটক 
'বনবীর”ই উল্লেখ্য । তাহার নাটকগুলিতে যাত্রার প্রভাব অতিমাত্রায় পরি- 
লক্ষিত হয়। ভক্তিরসের প্রাবল্যই তাহার পৌরাণিক নাটকগুলির জন- 
প্রিয়তার হেতু । ফারসী কাহিনী অবলম্বনে রচিত তীহার দুইটি 
নাটিকাও আছে-_'লয়লামজন্থ' ( ১৮৯১) এবং "বেনজীর বদ্রেমুনির' 
(১৮৯৩ )। 


(ঙ) অন্বতলাল বস্থ (১৮৫৩-১৯২৯): আমাদের দেশে সাধারণ 
নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠায় অমুতলাল ও গিরিশচন্দ্র পরস্পর সহযোগিতা! করিয়াছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রের মতো! অমৃতলালও ছিলেন একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা ও যশস্থী 
নাট্যকার । গিরিশচন্দ্র নৃতনত্বের প্রবর্তন করিয়াছিলেন নাটক রচনায়, আর 
অমৃতলাল পারদশিতা দেখাইয়াছিলেন 'প্রহসন বা বিদ্রপাত্রক নকশা রচনায় । 
সমসাময়িক ভ্াড়াযি ও ইতরতা! হইতে বিষৃক্ত করিয়। তিনি প্রহসনের বিশুদ্ধতা 
আনয়ন করেন। বস্তত তাহার প্রতিভাই ছিল প্রহসন রচনার প্রতিভা] । 
প্রহসন এবং রঙ্গনাট্য রচনায় তিনি ষে-পরিমাণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, গুরু- 
গম্ভীর নাটক রচনায় সেই পরিমাণ ব্যর্থতা বরণ করিয়াছেন। অমৃতলালের 
প্রথম নাটক “হীরকচুর্ণ' বা গাইকোয়াড়ঃ (১৮৭৫)। রেসিডেন্ট কর্ণেল 

টকাবলী ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বরোদ্দার 
5 গায়াকায়াড় মলহররাওয়ের বিচার ও নির্বাসন__এই 
সমপামগ্সিক ঘটন! লইয়া নাটকটি রচিত। “তরুবালা (১৮৯১) স্বাধীন 
প্রেমের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে লিখিত পারিবারিক নাটক । 
'বিজয়_বসস্ত” বা “বিমাতা" ৫১৮৯৩ ) প্রচলিত বূপকথ| অবলম্বনে লিপিত । 
হুরিশ্ন্ত্' (১৮৯৯) এবং যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) পৌরাণিক নাটক। ছুইটিই 
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বিশেষত্ব বজিত, বিশেষ করিয়! 'ষাঁজ্সেনী? নিরষ্ট ঝেণীর রচনা । তবে ১৯১৪ 
সালে লিখিত তাহার রোম্যার্টিক কমেডি 'নবযৌবন" প্রসন্ন হান্তে ও রুচিতে 
সমুদ্তীসিত। সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষেব দৌর্বল্য এবং সাময়িক ঘটনা লইয়। লেখ 
প্রগতিবিরৌধী রক্ষণশীল নকশা ও প্রহমনগুলিতে অমূুতলাল চমৎকার সরসতাঁর 
নাট্যকার অম্বতলাল অবতারণা করিয়াছেন । এইরূপ রচনার মধ্যে “বিবাহ 
বিভ্রাট (১৮৮৪, রাজা বাহাদুর (১০৯১), 
'থাসদখল' (১৯১২) প্রভৃতি সামাজিক কমেডি, “চোরের উপর বাটপাড়ি', 
“ডিসমিস”, 'তাজ্জব ব্যাপার', চাটুক্জো বাক্যে (১৮৮৪) প্রভৃতি বিশুদ্ধ 
প্রহসন ; একাকার” (১৩০১ সন), “কালাপানি' (১২৯৯ সন), “বাবু: 
(১৩০০ সন ), 'অবতাঁরঃ (১৩০৮ সন ), গ্রাম্য বিভ্রাট” (১৩০৪ সন ), “ছন্দে 
মাতনম্‌', “তিলতর্পণ', “রুপণের ধন” (১৯০০ ) প্রভৃতি শিক্ষাত্মক ও বিদ্রপাঁত্মক 
গ্রহমনই উল্লেখষোগ্য ৷ কিন্তু তাহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। 
সমস্ত রকম প্রগতিরই বিরোধী ছিলেন তিনি । যে-শিল্পী যুগের সঙ্গে চলিতে 
পাঁরেন না, গৌডাঁমি ধাহার শৈল্পিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার সরস 
রচনাও অতি শীঘ্র বিশ্মৃতির জাদুঘরে স্থান পায়, অমুতলালও তাই আজ একটি 
বিস্তৃত নাম মাত্র । 
5১1 গিরিশচজ্দরের নাট্যরচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়! তাহার 
নাট্যকতিত্ের সম্যক আলোচনা কর। 

উত্তর। | বাংল! নাট্যশাল] ও নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ( ১৮৪৪- 
১৯১২) একটি মোহময় নাম । এই মোহের পশ্চাতে প্রধানত রহিয়াছে এক 
অতুলনীয় নট এবং নাট্যপরিচালকের দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের অক্লান্ত সাধনা || এই 
সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল ৩৯ বৎসরের অতন্দ্র লেখনী চালনা । | এই ভূরি- 
্রষ্ট। নাট্যকার সর্বশ্রেণীর নাটক মিলাইয়। প্রায় একশতখানা নাটক লিখিয়] 
গিয়াছেন।]| এই নকল কারণে তিনি সংগতরূপেই “নটগুরু' রূপে আখ্যাত 
হইয়াছেন। । শ্রীরামরুষ্ণদেবের প্রিয় 'ভক্ত ভৈরব' হিসাবেও গিরিশচন্ত্রের ' 
ভুমিকা: নিরিশচজরের জীবন একটি ধর্মীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। ৰ এবং 

বাতির. আমাদের দেশ গুরুবাঁদের দেশ বলিয়াই নিবিচারে /তিনি 
মহাকবি”, আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তিনি নটগ্ররু, 
অতএব তিনি নাটকের গুরুও নিশ্চিতরূপেই হইবেন, এই অযৌক্তিক যুক্তিই বনু 
ভক্তজনকে এমন ভ্রাস্ত ও হাস্যকর ধারণা পোষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে 


১২৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ষে, গিরিশচন্দ্র শেক্স্পীয়রের চেয়েও বড় নাট্যকার । ইহ ভাবাবেগ প্রন্থত 
স্ততিবাদ হইতে পারে, কিন্ত নাট্যসমালোচনা নহে । গিরিশচন্দ্রের নাটকের 
আলোচনায় প্রথমে তাই আমাদিগকে পুর্বোক্ত মোহের আবরণ অপন্থত করিয়া 
যুক্তির আলোকে দাহিত্যবিচারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে । ইহার পুর্বে 
আর-একট। কথা স্বীকার করিয়। লওয়। ভালো । ও গিরিশচন্দ্র আগে নট (১৮৬৭), 
পরে নাট্যকার €(১৮৭৩)। প্রধানত রঙ্গালয়ের নাট্যপরিচালকরূপে রঙ্গালয়কে 
বাচাইতে গিয়াই তিনি নান! শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়। গিযাছেন | এ 
বিষয়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £ 'নাট্যবাণীর পুজার প্রধান উপকরণ-__ইহার প্রাণ-_হহার অন্ন__ 
নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন মানে- তিনি 
অন্ন দিয়! ইহার প্রাণরক্ষা। করিয়াছিলেন, বরাবর প্বাস্থ্কর আহার দিয়া ইহাকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন ; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়! ইহাকে আনন্দ- 
পুর্ণ করিয়! তুলিয়াছিলেন ; আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র 6181 01 6১8 0867৮5 
৪6৪৪৪__ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনোদিন ছিল না।” (কিন্ত যাহা 
প্রয়োজনের তাড়নায় রচত তাহ। কোনোকালেই শৈল্লিক উৎকর্ষ লাভ করিতে 
পারে না। গিরিশচন্দ্র নাটকাবলী উহার প্ররুষ্ট প্রমাণ । তাই তাহার প্রায় 
শত নাটকের মধ্যে 4602001585100 01609-এর হযোগের উতৎ্মরূপে কেবল 
'প্রফুল্ল* নাটকটিই আঙ্গ কোনো রকমে টিকিয়া আছে ! অথচ যে পৌরাণিক 
নাটক রচনায় তিনি অগ্রতিদ্ন্বী নাট্যকার, একমাত্র বিশ্ববিগ্ভালয়ের পঠন- 
পাঠনের ক্ষেত্র ভিন্ন তাহার অন্তিত্ব আর কোথাও খু্িয়া পাওয়া যায় না 
নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্যে গিরিশচন্দ্র একক এবং অদ্ধিতীয়। প্যান্টোমাইম 
(55069071076) শ্রেণীর নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া /গিতিনাটয, প্রহসন, 
পৌরাণিক নাটক, ধ্তিহাসিক নাট ক, সামাজিক ও পারিবারিক নাটক-_কোন্‌ 
শ্রেণীর নাটক না তিনি রচনা করিয়াছেন 2 কর্তৃত্ব তাহার হাতে 
আকন থাকার সবগুলি নাটকই পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত 
হইয়াছিল 1) নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্রের যে-আসন 
ভক্তজন কতক নির্দিষ্ট হয়, উহার উত্সও এইখানে । তাহার মকল নাটকের 
নামোল্লেখ ক্ষুত্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাই আমর৷ প্রধান কতক গুলির উল্লেখ 
করিলাম । আগমনী, অকাঁলবোধন, দৌললীল!, মাক়াতরু, মোহিনী প্রতিমা, 
যলিন মালা, পাণস্তপ্রস্থন, &বেজিক বাঞ্জার, আবুহোসেন, আলাদীন, হ্যায়স।- 


নাটক ১২৫ 


কা-ত্যায়স! প্রভৃতি গীতিনাটক ও প্রহসন। রাবণ বধ, সীতার বনবাস, 
অভিমন্থ্য বধ, লক্ষণ বর্জন, সীতাহরণ, পাগুবের অজ্ঞাতবাঁস (১৮৮৩), দক্ষ 
(১৮৮৩), 'নল-দময়স্তী', শ্রীবৎস-চিন্তা, জনা (১৮৯৩), পাগুব-গৌরব (১৯০০), 
তপোবল (১৯১১) প্রভৃতি পৌরাণিক নাঁটক। চৈতন্য-লীলা (১৮৮৪ ) 
নিমাই-সন্নাসপ € ১৮৮৫), বুদ্ধদেব-চরিত, (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল ( ১৮৮৬ ), 
রূপ-সনাঁতন, (১৮৮৭) পুর্ণচন্দ্র (১৮৮৮), নসীরাম (১৮৮৮), করমেন্তিবাঈ (১৮৯৫), 
শংকরাচার্য (১৯১০ ) প্রভৃতি অবতারমূলক, ভক্রচরিতযূলক ও ভগবত্বত্বযুূলক 
নাটক। আনন্দ রহো, (১৮৮১ ), চণ্ড (১৮৯০), কালাপাহাড় (১৮৯৬), সংনাম 
(১৯০৪), সিরাঁজদ্দৌল। (১৯০৫), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী 
(১৯০৭), রাজা অশোক (১৯১০) প্রভৃতি ইতিহীদিক নাটক । প্রফুল্ল (৮৮৯), 
হারানিপি (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫), শান্তি কি শাস্তি (১৯০৮), গৃহলন্মী 
(১৯১২) প্রভৃতি সামাজিক নাটক ও পারিবারিক নাটক । 
€ গীতি:নাট্যকার হিসাবেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রথম 
আবির্ভাব। কিন্তু তীহাঁর গীতি-নাটকগুলি নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবজিত।4 গীত- 
রচনার ভাষাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। প্রধানত ই যুগের 
টগ্লার ঢঙে রচিত গানগুলির মধ্যে ষদি কেহ কবিত্বের আশা করেন তবে তাহাকে 
হতাশ হইছে হইবে । শব্মযোজনাতেও নিম্ররুচিরই পরিচয় 
গীতিনাট্, প্রহনন _ যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত । / গীতি-নাঁটকগুলির মধ্যে একমাত্র 
ইহা “আবুহোসেন? রে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রহসন এবং পঞ্চরংগুলি, কি সংলাঁপে, কি গানে» 
অশালীনতা ও অভব্যতারই পরিচয় বহন করিতেছে ্ “সে যুগের দর্শকগণ ঘষে 
কী করিয়া ধৈর্য ধরিয়া! নাটমঞ্চে এই সমস্ত অপর্থাগুলিকে হজম করিত, 
ভাবিলে বিন্মিত হইতে হয়।”- প্রীঅপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি 
ষ্থার্থ) 
€ পৌরাণিক নাটকের নাট্যকাররূপেই গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান | মনোমোহন ব্ছ 
গীতাভিনয়ের যে-ধারায় নাটক লিখিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে তাহারই 
অনুসারী । এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার পুর্বে গিরিশচন্দ্র ষেকাঁলে এ কল 
নাটক রচন। করিয়াছিলেন মেই কালের পটভূমিকাটি স্বরণ করা আবশ্যক | 
(বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে “ইয়ং বেগল' যে তৃমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, 


উহারই প্র প্রতিক্রিয়ারপে তৎকালে দেখ। দিয়াছিল 4731000 9515৪)". 
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উহ্ধার দুইটি ধার! ছিল। এক ধারার প্রবক্তা ছিলেন বঙ্কিমচন্্র প্রভৃতি মনীষী । 
তাহার! যুক্তিবাদের আলোকেই হিন্দুধর্মের এতিহাকে 

৮০৪৮ রে রচনার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বন্থ প্রমুখ 
৪ অপর ধারার প্রবক্তাগণ যুক্তি অপেক্ষা অন্ধ ভক্তি ও 
বিশ্বাসকেই একমাত্র পাথেয় করিয়া লইয়াছিলেন। ।পুব হইতেই এদেশে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব.সাধনার ভক্কিবাদ জনমানসে ফন্তুধারার মতো! প্রবাহিত ছিল। উহার 
সঙ্গে সমকালে যুক্ত হইয়াছিল রামকুষ্ণদেবের বিশ্বাসবাদ। এই যুক্তবেণীর 
সমন্বয়ে বাঙালীর মনে ধর্মচেতনার যে জোয়ার আসিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র উহারই 
উত্তঙ্গ তরঙ্গচূড়ায় আমীন হইয়া] রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে ও অবতার- 
কল্প সাধুসন্তের জীবনীকে ভক্তির আলোকে আরতি করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ 
ইহ| করিতে গিয়। তিনি শেক্দ্পীয়রীয় নাটকের আদর্শও গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
আবার ধাত্রা-শৈলীকেও বর্জন করেন নাই। ফলে একদিকে যেমন রসাভাস 
ঘটিয়াছে, অপরদিকে তেমনি বাঙালীর রস-সংস্কারই জয়ী 

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক হইয়ীছে || তুলনা করিলে বলিতে হয়, গিরিশচন্দ্র গির্জার 
নাটকের মূল্যাযদ পরিবেশে হরিসংকীর্তনের আসর বপাইয়াছিলেন এবং 
বিলাতী ছুধের কৌটায় রক্ষিত হরির লুটের বাতাস! বিলাইয়াছিলেন। 
আমাদের উত্ভির সপক্ষে তীহার “জনা” নাটকের উল্লেখ করিতে পারি। 
অনেকের মতে এই নাঁটকটিই তাহার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। জনা-চরিত্রটি 
তিনি শেক্স্পীয়রের প]1)5 [85905 ০£101708 চ01010810. 6129 0170”-এর 
ষ্ঠ হেনরীর বিধবা রানী মার্গারেটের ছায়ায় অঙ্কিত করিয়াছেন। 
গ্রতিবিধিৎস্থ জনার উক্তির সঙ্গে মার্গারেটের উক্তির (১ম অঙ্ক ওয়দৃহ্যা) 
সাদৃশ্ঠও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত পার্থক্য এই-_জন। শুধুই বাগাড়ম্বরময়ী, 
ক্রিয়াশীল নহেন। অধিকন্ত ক্ষত্রিয় রমণীর মধ্যে বাঙালী মাতৃম্থলত শঙ্কাই 
গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । নায়ক প্রবীরও একজন ক্ষত্রিয় যুবক নহে, বাঙালী 
মায়ের অঞ্লপুষ্ট আছুরে ছুলাল ! আর যে বিদূষক ভরিত্রের জন্য গিরিশচন্দ্রে 
এত খ্যাতি সেই বিদূষক-চরিত্র কোনো চরিত্র ন! হইয়! প্রচ্ছন্ন ভক্কিবাদের 
প্রতীকে পরিণত | সরলবিশ্বীসী এই বিদূষকের বু উক্তির মধ্যে রামকৃ্চদেবের 
সহজ উপদেশের প্রভাব অতি স্প্ট। পুরাণের মধ্যে যে শিক্ষাদান ও উপদেশ- 
প্রবণতা আছে, গিরিশচন্ত্রের সকল পৌরাণিক নাটকেই সেই প্রচারধমিতার 
প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। উহাতে যে নাট্যরস ক্ষু্ন হয় তাহা বলা বাহুল্য । 


নাটক ১২৭ 


“বলিতে কি প্রাচীন বাঙলার কথক ঠাকুরের কথকতার দ্বারা যাঁহ| করিতেন, 
গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলি সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে 1) কথকগণ 
শুধু কথকতার দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে উদ্দ্ধকরিয়া পৌঁরাঁণিক আখ্যান- 
চরিত্র ও নীতি-উপদেশের উচ্চ আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিতেন । গিরিশচন্দ্র 
পৌরাণিক নাটকের দ্বারা জনসাধারণকে ভারতীয় জীবন ও সাধনার 
নীতিগুলিকে স্থকৌশলে প্রচার করিয়াছিলেন [শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] ।" 
( গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচা । 
ইহার নাম 'গৈরিশ ছন্দ? | গিরিশচন্দ্র তাহার পৌরাণিক ও অবতারমূলক 
নাটকগুলিতে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন | অবশ্য উহার আবিষ্কারের গৌরব 
তাহার নহে। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাচার নকশার প্রচ্ছদপত্রে 
নয়-পঙ-্তির এরূপ ছন্দোযুক্ত একটি কবিত1 আছে । নাটকে গিরিশচন্দ্রের পূর্বে 
ইহার অল্প-ন্বল্ল ব্যবহার করিয়াছিলেন ব্রজমোহুন রায় ও 
রাজকৃষ্ণ রায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই উহার ব্যাপক ব্যবহার 
করেন, এইজন্য ইহা! গৈরিশ ছন্দ' নামেই পরিচিত |: গিরিশ-পরবর্তাঁ যুগের 
বহু নাট্যকার পৌরাণিক নাটকে--এমন কি এঁতিহাসিক নাটকেও-_এই ছন্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেনু.। (কিন্ত সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, এই ছন্দ অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর পক্ষে উপাদ্দেয় ও লোভনীয় বটে, কিন্তু রলবিচারে ইহ! গিরিশ- 
নাটকে কখনও কাব্যত্ত্রীর মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই ।/জনার দুই-একটি 
সংলাপ ব্যতিক্রম মাত্র। মোহিতলাল যে ইহাকে “মিলহীন 8০88০9751” 
বলিয়াছেন তাহ। সম্পুর্ণ যুক্তিযুক্ত | 
(গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক 'পাগ্ুবের অজ্ঞাতবাস” ও 'পাগডব-গৌরব' 
'জনা'র তুলনায় অধি কতর নাট্য গুণসম্পন্ন “বিন্বমঙ্গল”-এ যে নাট্যরস প্রথম 
দিকে ঘনীভূত হইয়াছিল, পরের দিকে উপদেশ-মুখরতায় ও প্রচারধর্ত্িতায় 
তাহা একেবারেই উড়িয়া! গিয়াছে । গিরিশচন্্র অজন্্র গান লিখিয়াছেন। 
একমাত্র বিল্বমঙ্গলৈর গানগুলিই স্থরচিত এবং তাহার 
পৌরাণিক নাটকে চেয়েও বড় কথা-_স্প্রযুক্ত ।[ অন্যান্ত নাটকের একক, দ্বৈত 
গান ও আলোকিকছা এবং সমবেত গীতগুলি যাত্রার প্রভাবে লিখিত এবং যাত্রার 
মতোই যত্রতত্র নিবিচারে প্রযুক্ত টা ংকরাচার্ ও “তপোবল' নিকষ শ্রেণীর 
নাটক। মধুক্থদন ও দীনবন্ধু যে-নাঁট্যসস্তাবনার আভাস দিয়াছিলেন, গিরিশচন্্র 
উহাকে উজ্জ্লতর ন। করিয়! নাট্যধারাকে প্রাচীন অন্ধ সংস্কারপস্থী ভক্তিবাদের 


গৈরিশ ছন্দ 


১২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


অলৌকিকতার মোহে আচ্ছন্ন করিয়। দিয়াছেন। বাহিরে উহার ষে রঙ ছিল 
উহা! কত্রিমতার রঙও--একট। বিশেষ সংকীর্ণ কালের মধ্যে উহ! মানুষের 
মনোহরণ করিয়াছিল ; কিন্তু মহাকালের ধারায় সেই রঙ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বসরের 
মধ্যেই ধুইয়। মুছিয়! গিয়াছে. 


(সমকালীন যুগের দাবি মিটাইতে গিয়। গিরিশচন্দ্র কয়েকটি এতিহাসিক 
নাটক রচন! করিয়াছিলেন । ইতিহাসাশ্রিত নাটকও কয়েকটি আছে। উহাদের 
মধ্যে “স্রান্দৌল।”, মীর কাসিম” ও "ছত্রপতি শিবাজী*র নামই বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । | বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময্বে বাল দেশে ষে প্রবল রাজনৈতিক 
উত্তেজন] দেখ! দিয়াছিল এবং স্বাদেশিক আবহাওয়ার স্থষ্টি হইয়াছিল, এ নাটক 
তিনটি উহারই পরিবেশে রচিত |) তাই এ সকল নাটকে ইতিহাদ এবং নাটক 
ষত ন| আছে, তাহার চেয়েও বেশী রহিয়াছে বিদেশী শাসক-শক্তির প্রতি ঘ্বণা 
ও জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্াস। এই কারণে এঁতিহাসিক নাটক রচনাতেও 
গিরিশচন্দ্র ব্যর্থতাই বরণ করিয়াছেন । অবশ্য তাহার 'মিরাজদ্দোল।' নাটকে 

কিছুটা এতিহাসিক কাহিনী অন্থদরণের প্রয়াস আছে। 

৪৮০ তিগাদিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুরূপ নামধেয় গ্রস্থই উহার 
্ একমাত্র উৎ্স। ঘটন।-বিন্তাসে তিনি উহাঁরই উপর 
বিশ্বস্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তথাপি যাত্রার প্রভাবে “করিম চাচা? ও 
'জহরা' এই ছুইটি অনৈতিহাপিক চরিত্র স্ষ্টি করিয়া নাটকটিকে তিনি 
মেলোড়ামায় পর্যবসিত করিয়াছেন। উহাদের ভিতর দিয়! বহু অমস্তাব্য ব্যাপার 
নাটকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । জগংখেঠের বৈঠকখানায় ষড়যন্ত্রকারদের গোপন 
আলোচনায় নবাবভক্ত করিম চাঁচার উপস্থিতি অলভ্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
প্রতিহিংসাপরায়ণা জহর তো অনভাব্যরূপে সিরাজের অন্দরমহল হইতে 
ইংরেজ শিবিরে ষখন তখন প্রবেশ করিতেছে । ফাকর দানশ। সিরাজের আমলে 
জীবিত না খাকিলেও এ চরিত্রটিকে তিনি নাটকে টানিয়! আনিয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহে, তাহাকে পূর্ববঙ্গের “বাঙাল' সাঁজাইয়া চরিত্রটিকেই লঘু করিয়া 
ফেলিয়াছেন। মোট কথা, “অহেতুক স্বার্দেশিক উচ্ছাস, স্থানকালপাত্রের 
কালানৌচিত্য দোষ (80960000180), নাটকীয় বাস্তধ ঘটনাকে মেলোড়ামাটিক 
ফুৎকারে উড়াইয়া দিয় এবং বিশ্বা-অবিশ্বাস, স্বাভাবিক-অন্বাভাবিকের সীমাকে 
অবহেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার অনুচিত ঝেশাক গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক 


নাটক ১২৯ 


নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করিয়। তুলিয়াছে 
[ শ্রীঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 11” 


'গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ও সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'প্রফু্প, 
“বলিদান, ও 'শান্তিকি শান্তিই সমধিক খ্যাত। প্্রফুল্পই তাহার প্রথম 
পারিবারিক নাটক । অপরেশচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, সামাজিক 
নাটক লেখা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন, “:58118610 বিষয় নিয়ে 
নাটক লেখা আর নর্দমা-ঘ1টা1 এক |” উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ॥ নাটক 
রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রবণতা ষে কোন্‌ দিকে ছিল এবং তাহার লেখক্মানসের 
স্বরূপ-ষে কী, মন্তবাটি হইতে তাহা জানিতে পারি । তবু তিনি অনিচ্ছাতেই-__ 
সভভবত রঙ্গমঞ্চের তাগিদেই_-সামাজিক ও পারিবারিক তথ। ::98118610, নাটক 
নিখিয়াছিলেন। কাহিনী গ্রস্থনে, খুন-জখম-হত্যা। আত্মহত্যার বাড়াবাঁড়িতে 
তিনি দীনবন্ধুকে অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর মতে! নাটকীয় চরিত্র- 
চিত্রণের দক্ষতা তাহার ছিল ন1।![ তিনটি নাটকই কলিকাতার মধ্যবিত্ত 
পারিবারকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। 'বলিদান'-এ রহিয়াছে পণ-প্রথা সমস্ত, 
শাস্তি কি শান্তিতে বাল্-বিধবা সমস্তা । 'প্রসুল্লঃতে ক্ষীণভাবে মগ্যপাঁন, 

মামলা-মোকদ্দম। প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচার 
গিরিশচন্্রেরপারিবারিক থাঁকিলেও উহা! যূলত যৌথ পরিবারের ভাঙনের কাহিনী 1) 
ও সামাজিক সাটক তিনটি নাটকেই ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াস আছে, কিন্ত 
করুণাময়” “প্রসন্নকূমার,” “ষোগেশ' কেহই আত্মপ্রত্যয়পুর্ণ সংগ্রামশীল 
নায়ক নহেন ; তাই নাটকগুলি মেলোড়ামাই হইয়াছে । এ তিনটি নাটক 
করুণ, কিন্তু ট্র্যাজিক নহে । ট্র্যাজিডিতে ভয়, বিম্ময়, করুণা আমাদিগকে 
স্তস্তিত করিয়! রাখে__কাদাঁইলেও কেবলই কাদায় না। কিন্তু করুণাময়, প্রসন্ন 
কুমার ও যোগেশ কেবলই কীদাইয়াছেন। প্রকল্প” নাকি একটি শ্রেষ্ঠ 
নাটক! কিন্তু যে-নাটকের নাটকের মধ্যে দ্বন্দ নাই, প্রতিকূল 
পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের স্পৃহা! নাই, ব্যাক ফেলের কথা শুনিয়৷ ব্যাংকে 
গচ্ছিত টাঁকার কিছু অংশও উদ্ধার কর যায় কিন! তাহা না৷ ভাবিয়া ধিনি 
অপরিমিত মগ্ধ পান করিতে শুরু করিলেন এবং সমগ্র নাটকে কেবল 
মদেই আক ডূবিয়৷ রহিলেন তেমন নায়কের সাজানো বাগান বদি শ্ুকাইয়। 
বায় তবে সামাজিকবর্গের মনে কোনো আলোড়নই দেখ! দেয় না, সেই 


আ. বা. সা. 


১৩০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


সঙ্গে নাট্যরসও শ্কাইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডঃ স্থৃকুমার সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা 
দে এখানে উল্লেখষোগা £ “গিরিশের সামাজিক নাটকে প্রথম 

পর বশেষ. বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ইহাতে কলিকাতার মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ জীবনের কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব ব্যাংক-ফেল্‌, 
খণের দায়ে ডিক্রীজারি, চাকুরিহানি, গৃহবিক্রয়, চুরির অভিষোগ, কন্তার 
পতিবিয়োগ ইতার্দি সমস্ত বিপংপাঁত একমর্ষে অখবা পর পর ভ্রতবেগে ঘটিয়া 
গিয়াছে এবং তাহাঁর ফলে গৃহকর্তা। স্ত্রীলোকের অধিক মুহৃমান হইয়। পড়িয়াছে। 
তৃতীয় বিশেষত্ব বিপংপাতের যুলীভূত চক্রান্তের ষ্টা হইতেছে নায়কের 
ভ্রাতা, বালাবন্ধু অব! ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাম্পদ ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে উকিল 
আযটনি দালালের যোগ থাকিবেই । ভাগ্যহত নায়ক বিরুতমস্তিক্ক হইয়াও 
ঘটনাবলীর পরিণতি সহজ মানুষের মতো! লক্ষায ও অনুমান করিয়া যাইবে । 
চতুর্থ বিশেষত্ব নীলদর্পণের আদর্শে নাটকের শেষে আত্মহত্যা, হত্যা এবং 
'পতন ও মৃত্যু” ইত্যার্দির প্রাচুর্য থাকিবে । নাটকের ভাগ্যহত পাত্রপাত্রীকে 
সংসার-ভূষি হইতে একেবারে নিকাশ করিয়া তবেই ষবনিকা-পতন হইতেছে 
গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৌপশল 1” বলা বাহুল্য, এই নাট্যকৌশল যাত্রা-খৈলীকেই 
স্রণ করাইয়া! দেয়। ( গিরিশচন্দ্র যূলত একজন যাত্রা-নাটকের লেখকই 
ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত কিছু নয় । বাংল! নাট্যশিল্প তাহার দ্বারা উন্নততর 
হয় নাই, বরং জনরুচির নিকট নান্মপমর্পণ করিয়। প্রতিক্রিয়াশীলতার পথেই 
উহাকে তিনি টানিয়! লইয়। গিক্নাছেন। তবে, যেকাঁলে বাংল! নাটকের 
অভাঁব ছিল সেকালে তিনি গীতাভিনয়ের আধারে অজন্ত্র নাটক লিখিয়া 
বাউলা-রঙ্গমঞ্চকে বাঁচাইয়। রাখিয়াছ্ছিলেন__নাট্যকার হিসাবে ইহাই গিরিশ- 


চক্র টং ঠা 
লন ১২। ভজ্রলাল রায়ের কয়েকটি নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে 
তাহার নাট্যরচনার মুল্যায়ন কর। 
উত্তর । নাট্যকাররূপে ছিজেন্দ্রলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) ছিলেন গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রবল প্রতিবাদ । যে-অলৌকিকতা এ ভক্তিবাদের মোহে বাংল 
নাটকের উজ্জ্বল সমাবনার দ্বার গিরিশচন্দ্র রুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল 
ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে উহাকেই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে তাহার আদর্শ কখনও মক্-কর্তৃপক্ষের বাবসায়িক লাভালাভের নিকট 


নাটক ১৩১ 


অথবা জনমনোরঞজনের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। পূর্ববর্তী যে-কোনো 
নাটযকার অপেক্ষ। পাশ্চাত্তা নাট্যশৈলীকে তিনি অধিকতর মাত্রায় সাফল্যের 
সঙ্গে বাংলা নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন । নাটকীয় চরিত্রে অস্তদ্বন্থবের 
যে-অভাঁব ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম সেই অভাব পুরণ করেন। বস্তত 
তাহার নাটকেই পাশ্চাত্য শিক্ষাসপ্রাত আধুনিক মানস জয়ী হইয়াছে। 
নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্ত্রলীলের আবির্ভাব প্রহমনকাররূপে । “কন্ধি* 
অবতার” (১৮৯৫), "বিরহ (১৮৯৭), 'ত্র্যহম্পর্শ' (১৯০০), “প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২)১ 
“পুনর্জন্ম? (১৯১১), “আনন্দ বিদায়' (১৯১২) প্রভৃতি প্রহসন তাহার রচিত । 
আমাদের সমাজে ধে-সকল ভগ্তামি, কপটাচার, কুসংস্কার এবং উতৎকট 
বিদেশীয়ানা আছে, উহার স্বরূপ উদ্ঘাটনই ছিল এই 
প্রহসনগুলির লক্ষ্য । হাম্যরসাত্মক রচনায় তাহার মাঞ্জিত 
রুচি অবশ্ঠ প্রশংঘনীয়। প্রহনগুলির প্রধান আকর্ষণ ছিল হাঁমির গান ; এবং 
হাঁসির গান রচনায় দ্বিজেন্ত্লালের সমকক্ষ আজিও কেহ বাংলা সাহিত্যে জন্ম" 
গ্রহণ করেন নাই। তবে তাহার সব প্রহসনই-যে নাট্যবিচারে উন্নত শ্রেণীর, 
একথা বল! চলে না| ইহাদের মধ্যে “বিরহ” এবং 'পুনর্জন্া'ই বহুলাংশে উপাদেয় । 
একমাত্র 'আনন্দ বিদায়' ঠাঁহার কলঙ্ক। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে 
আক্রমণ করা হইয়াছে তাহার অশালীনত আমার্দিপকে ব্যথিত করে । 
দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন : “পাষাণী' 
(১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীন্ষ* (১৯১৪- মৃত্যুর পরে প্রকাশিত )। 
এইরূপ নাটক রচনায় তিনি পুর্বাগত ভক্তিবারদ ও অলৌকিকতার সংস্কারকে 
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্থ করিয়! পাশ্চাত্ত্য আদর্শে সেখানে মানবিক ধর্মকেই উজ্জ্বল 
করিয়া তুলগিয়াছেন; অবশ্য পৌরাণিক প্রিদ্ধি ত্যাগ করায় কোনো কোনো 
সমালোচকের নিকট উহা!৷ নাটকীয় উৎকর্ষ আম্বাদনের 
পা পথে বাধাস্বরূপ মনে হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাহা মনে 
9 করি না। পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে কোনো নৃতন ব্যঞ্জনা 
আরোপ করিলেই উহা! রসবিরোধী হয় না। যদি হইত, তবে মধুসদনের 
'মেঘনাদবধ' নিকট কাব্য হইয়াই থাকিত। কারণ, উহাতে রাম-চরিত্র 
পুরাঁপ-বিরোধী এবং রাবপ-চরিত্রে নৃতন ব্যগ্রনা আরোপিত । পপাষাণী, 
নাটকে অপুর্ণ বাসনার সংঘাতে অহল্যা-চরিত্রে ষে-অন্তঘ্ৰ ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
পারিপাশ্বিকের সংঘাতে সেখানে নির্যাতিত মানবসত্মার যে-জাল! অগ্নযদ্গারের 


দ্বিজেক্রলালের প্রহসন 


১৩২ আধুনিক বাংলা মাহিতোর ইতিহাস 


মতোই ফাটিয়া পড়িয়াছে, তাহা কি উৎকৃষ্ট নাট্যগুণসম্পন্ন নহে? তৰে 
ভরক্তিবাদী দেশে এরূপ নাটকের আদর হইবার কথা নহে, ছিজেন্দ্রলালের 
পৌরাণিক নাটকও তাই জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। 
নাট্যকার হিসাবে ছিজেন্্রলাল যদি সম্পূর্ণ বার্থ হইয়া থাকেন তবে 
'পরপারে' (১৯১২) নামক পারিবারিক ও “বঙ্গনারী” (১৯১৬) নামক সামাজিক 
নাটক রচনায়। এই শ্রেণীর ছুইটি নাটকই তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 
এইরূপ নাটক রচনায় তিনি দীনবন্ধু বা গিরিশচন্ত্র অপেক্ষা 
পারিবারিক ও 
সাঁমাক্সিক নাটক নৃতনতর কিছ করিতে পারেন নাই । বরং পুর্বস্থরিদের 
নাটকে সংলাপে এবং চরিত্রচিত্রণে যেটুকু বাম্তবধমিত। 
আছে, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা নাই । সামাজিক নাটকে তিনি যেরূপ কবিত্বময় 
সংলাপ হ্ষ্টি করিয়াছেন উহ! অনাসট্টিরই নামান্তর । “পরপারে"র বিশ্বেশ্বরের 
ষাত্রাহলভ উক্তিগুলি আমাদের হাস্টোড্রেকই করে, অথচ চরিজ্রটি করুণ- 
রসাত্মক। বন্দুক, পিস্তল, ফাসি, আম্মহত্যা, খুন ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনা 
তো আছেই। 
পৌরাণিক বা পারিবারিক নাটকের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার 
এঁতিহাঁনিক নাটকগুলিতে অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । বস্তৃত 
কয়েকটি এতিসাহিক নাটকের জন্যই তিনি বাংলা নাটাসাহিত্যে ম্মরণীয়। 
“তারাবাঈ' (১৯০৩), “রানা প্রতাপমিংহ” (১৯০৫), 'ছূর্গাদাস' (১৯০৩), 
“নূরজাহান' (১৯০৮) “মেবার পতন; (১৯০৮), 'সাঁজাহান” (১৯০৯), *চন্ত্রপ্প্ত 
(১৯১১) এবং িংহল বিজয়” (১৯১৫-মৃত্যুর পরে 
ইজিজজলান্র  প্রকাশিত)-এই কয়টি এঁতিহাসিক নাটকই তাহার 
রচনা । এতিহাঁসিক নাটক রচনায় তিনি পাশ্চাত্য 
শৈলী অনুসরণের ব্যাপারে প্রচুর দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রবল হৃদয়াবেগ, 
চারিত্রিক ছন্দ, জীবনের স্বতংস্কৃর্ত উচ্ছাস তাহার নাটকগুলিকে জীবন্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, কাহিনী গ্রস্থনে-_বিশেষতঃ 
উপ-কাহিনী গ্রস্থনে তিনি বন্ধ স্থলে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অরধিকন্ত 
কাঁলানৌচিত্য ও পাত্রানৌচিত্য দোষ তাহার নাটকীয় রসন্্টির প্রধান 
অন্তরায় হইয়াছে। সর্বোপরি কবিস্থুলভ ৪219০ঠ%০ দৃষ্টি বহু নাটকীয় 
চরিত্রকে একেবারে মাটি করিয়। দিয়াছে । ইহাই ছিজেন্্রলালের নাটক রচনার 
মারাত্বক ক্রটি। আমর! ঘথাকালে এই সকল ক্রটির উদাহরণ দিব । 


নাটক ১৩৩ 


বৈশিষ্ট্যহীন “তারাবাঈ" নাটক বাদ দিলে 'রান। প্রতাপপিংহ', ছুর্গাদান, 
'এবং “মেবার পতন'-এর নাম আমব! একলঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারি, এই 
কারণে যে, তিনটি নাটকের স্থরই দেশাত্মবোঁধের উচ্চ গ্রামে বাঁধা । স্বদেশী 
আন্দোলনের পরিবেশেই এই নাটকপগ্তলি রচিত। বিদেশী সায্াজ্যবাদের 
বারা বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এই নাটকগুলি জনমনে 
তার উদ্দীপনা 'ও প্রেরণ! ধোগাইয়াছিল। এই কারণে 
ধিজেন্দ্রলাল সেকালে কীতিমাঁন নাট্যকার হইতে পারিয়া- 

ছিলেন। মুঘলের সঙ্গে দেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের সংঘর্ষ 'রান। প্রতাপসিংহ' 
নাটকের বিষয়বস্ত। এই নাটকে নাট্যকার ইতিহাদের যথাষথ অনুকরণে 
অনেকখানি সফল হইয়াছেন। কাহিনী-বিস্তাম ও সংঘাতের ভিতর দিয়া 
চমৎকার নাটকীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে । চরিত্রগুলিও আন্তর ছন্ধের ঘাত- 
প্রতিঘাতে বিবৃতির পুতুল না হইয়! জীবন্ত মান্থুষ তইয়! উঠিয়াছে। এ বিষয়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিংবা গিপ্লিশচন্দ্র অপেক্ষা তিনি নিশ্চিতরূপেহই অধিকতর 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সবোপরি, তিনি যাত্রা-শৈলী হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত। কিন্তু বিপক্ষ সৈন্যের শিবিরে রাজকুমারীগণের বিন! বাধায় প্রবেশ 
এবং মেহেরউগ্নিসার প্রতি অমরসিংহের আসক্তি স্বাভাবিকতার সীম! অতিক্রম 
করিয়। গিয়াছে । “ছূর্গাদাস' নাটকে আওরঙ্গজেব ও রাজপুতবীর ছুর্গাদদাসের 
সংঘধ চিত্রিত হইয়াছে । নাটকটিতে উদার আদর্শবাদ তাৎক্ষণিক মোহ 
সষ্টি করিলেও নাটাযরসকে অনেকখানি লঘু করিয়াছে । রান প্রতাপের পুত্র 
অমরসিংহের জীবনের প্রধান ঘটনাঁবলীই 'মেবাঁর পতন'-এর অবলস্কিত কাহিনী- 
বস্ত। এই নাটকে নাটকত্ব অপেক্ষা উচ্ছবানই বেশী প্রকাশমান ।/ উদ্দার বিশ্ব- 
মৈআর আদর্শ এবং “আবার তোরা মানুষ হ” গানটি এই নাটকের জয়প্রিয়তার 
মযূল। নহিলে মানপী-চরিত্রকে তিনি ঘেভাবে মানসরাগে রঞ্জিত করিয়া 
তাহার উপর আধুনিক যুগের সেবাধর্মমূলক আবরণ আরোপিত করিয়াছেন 
তাহা কাহিনী ও ভাবের দিক হইতে অনৈতিহাঁসিক। ৰ 
ইহার পর আমর! “নূরজাহান', 'সাজাহীন' ও “চন্দ্রগুপ্ত'-এর নাম করিতে 
পারি। এই তিনটি নাটকই কোনোরূপ উদ্দেশ্বপ্রণোদিত নহে অর্থাৎ 
দেশপ্রেম বা! বিশ্বমৈত্রী অথব। অন্ুূপ ভাবাদর্শ দ্বারা ইহাদের রচন| নিয়ন্ত্রিত 
হয় নাই। এই কয়টি নাটকেই ইতিহানকে অবলম্বন করিয়া! নাট্যকার বিভিন্ন 
মানবিক দ্বন্বেরই অবতারণ। করিয়াছেন। এই কয়টি নাটক' নাট্যকারের 


১৩৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মানসরাগে ততখানি রঞ্জিত নহে, তাঁই এইগলিই কিছু-কিছু ত্রুটি সত্বেও, 
নাট্যরসে সঞ্জীবিত। হয় তে। এই কারণেই “সাজাহান' 
ও “চন্দ্র; এতকাল পরেও প্রবল বিক্রমে আমার্দের মধ্যে 
বাঁচিয়া আছে। “নূরজাহান, নাটকে ইতিহাস অবিরুতভাবে অনুস্থত না 
হইলেও ইহার গঠন-রীতি অতি স্থ্সম্পূর্ণ। স্থান্কাল-পাত্রের এমন এক্য, 
পার্খথচরিত্রগুলির সংঘাতে নায়িকা-চরিত্রের প্রস্ফুটন ও কাহিনীর অগ্রন্থতি 
এমন হ্ুন্দররূপে দ্িজেন্্লালের আর-কোনে৷ নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় 
না। নাটকটি নায়িকানির্ভর এবং নৃরজাহানের নারী-প্ররৃতির সঙ্গে তাহার 
উচ্চাশার ছন্দই নাটকটির প্রাণ। “নূরজাহান? প্রবৃত্তির দুরস্ত ঝড়ের ধ্বংস- 
লীলার একটি করুণ ট্র্যাজিডি । আমাদের মতে, নাঁট্যবিচারে ইহাই দ্বিজেন্দ্র- 
লালের শ্রেষ্ঠ রচনা । 'সাজাহান? বনুপঠিত বনু অভিনীত নাটক। নাটকটি 
ট্র্যাজিডি । ইহার পরিণতিতে মৃত্যু নাই অথচ ইহ] ট্র্যাজিডি । আধুনিক 
ট্রাজিডি নাটকে মৃত্যুকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করে না। দ্বিজেন্্লালই 
সর্বপ্রথম শেক্স্পীয়রীয় ট্র্যাজিডির আদর্শকে অতিক্রম করিয়া বাংল! নাটকে 
আধুনিক ট্র্যাজিডির পত্তন করিলেন। এ নাটকের ট্র্যাজিডি উহার নায়ক 
সাজাহানের অন্তঘ্ধন্দের মধ্যেই প্রস্ফুটিত। মাজাহান সম্রাট, অন্যায়কে 
তিনি ক্ষমা করিতে পারিেছেন না, অথচ অন্তায়কারী আওরঙ্গজেবকে পুন্র- 
ন্নেহবশতঃ শান্তিও তিনি দিতে পারিতেছেন না, ইহাই ট্র্যাজিক। সাজাহান 
বাহিরেই পঙ্গু নহেন, অন্বন্সেহে মনেও পঙ্গু। "মহাপরাধ আওরঙ্গজেবকে 
শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করার মধ্য দিয়া সাঁজাহানের পিতৃজীবনের ট্র্যাজিডির বেদন। 
আরে করুণ হইয়৷ ফুটিয়া উঠে ।' সাঁজাহানচরিত্র ষে শেকৃস্পীয়রের “5108 
[.৪৪৮-এর ছায়ায় রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। হয় তো এই কথা ম্মরণ 
করিয়াই মোহিতলাল সাজাহান-চরিভ্রকে মুঘল বাদশাহ. বলিতে অন্বীকৃত 
হইয়াছেন, বলিয়াছেন___সাঁজাহান “ভাঁবপ্রবণ বাঙালী ভদ্রলোক মাত্র।' 
আমাদের মনে হয়, চরিত্রটি কল্পনা করিবার বেলায় দ্িজেন্দ্রলাল তাহাকে মুখল 
সম্রাটরূপেই কল্পন! করিয়াছিলেন, কিন্তু সাঁজাহানের মুখে তিনি যে সকল 
দীর্ঘ উচ্ছানময় সংলাপ দিয়াছেন ( “পিতা! সব, আর পুত্রর্দের খাইও না, তাদের 
বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না” ইত্যাদি সংলাপ ন্মর্তব্য ), তাহাই এরূপ 
অভিযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে । 'সাজাহান+ নাটকের অন্যান্ত কোনো! 
চরিজ্রই কিন্ত ঘন্দময় নহে । এমন কি, নাটকে সাজাহানের অপেক্ষা অনেক বেশী 


নূরজাহান ও সাজাহান 


নাটক ১৩৫ 


স্থান জুড়িয়া থাকা সত্বেও আঁওরঙ্গজেব-চরিত্রে আমরা তীব্র ছন্দের পরিচয় 
দেখিতে পাই না। দারা ও নাদিরা যাত্রার ছাক়ায় রচিত। যুদ্ধের গভীর 
পরিবেশে পিয়ারার 'দিল্লীকা লাড্ড” প্রার্থনা নিতাস্তই অস্বাভাবিক বোধ 
হয়। স্থজা-পিয়ারার এবং মহামায়া-বশোবস্তের দৃশ্য গুলি বাদ দিলেও নাটকের 
কোনো অঙ্গহানি হয় না। অতএব এরূপ অবান্তর দৃশ্য সংষোজন নাট্যকারের 
অক্ষমতাঁরই পরিচায়ক । 


“সাজাহান”-এর মতো চন্দ্রপ্তপ্ত"ও দ্বিজেন্্রলালের জনসমাদূত নাটক। 
নাটকটির নায়ক-বিচাঁর ও নামকরণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহাতে 
চাণক্য-চরিত্রে একটি নৃতন আলোকপাত কর হইয়াছে । এ বিষয়ে নাঁট্যকাঁর 
ষে-কল্পনার মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, মাঁউটক-রচনায় তাহার সে-অধিকার আছে। 
চাণক্য-চরিত্রকে ইতিহাসের অনুগত করিয়াও তিনি 
তাহার মধ্যে স্বেহ ও ক্ষমতালিপ্লার হে-ছন্্ স্থষ্টি করিয়াছেন 
তাহা নাট্যরসসমূত্তীর্ণ। এই চরিত্রটি আজিও শ্রেষ্ট নটের 
শক্তি-পরীক্ষার মানদণ্ড । কিন্তু নাটকে ক্রটি-ষে নাই তাহা নহে। নাটকটিতে 
আ্যার্টিগোনাসের উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সামগ্রস্তপুর্ণ নহে। ঘটনার 
অসভাব্যতাও ( প্রহরীবেষ্টিত নন্দের পুরোগ্ানে চন্ত্রগুণ্চের একাকী প্রবেশ ও 
মাতাকে লইয়া প্রস্থান ) অন্ততম ক্রটি। কিন্তু চরিত্র-স্থষ্টির ব্যাপারেও অসংগতি 
দখা যায়। যুদ্ধ ও রক্তপাত ভিন্ন যিনি আর কিছুই জানেন না সেই 
আলেকজাগারকে দিয়া অধবৌক্তিকরূপে এখানে “'কবিত্বের কসরত” করানে। 
হইয়াছে । ছায়ার মুখে নাট্যকার ষে-ভাষ! দিয়াছেন তাহা অশিক্ষিত পার্বত্য 
নারীর সুখে অশোভন হইঙ্বাছে। তাহার প্রেম-ব্যাপারে সাদা-কাঁলোর 
সমস্তার নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বর্ণবিদ্বেষের আভাম পর্যস্ত দেঁওয়। হইয়াছে । 
হেলেন ঘখন পিতার নিকট হইতে বিদ্রায় লইয়! চলিয়। স্বাইতেছে তখন তাহার 
সংলাপের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে-মিলনবাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহ 
নিঃসন্দেহে কালানৌচিত্যদৌ ষদুষ্ট। 

সর্বশেষে দ্বিজেন্্রলালের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে বলিতে হয়। তিনি বাংল! 
নাটকের জন্ত এক আশ্চর্ধ গতি, ঝংকার ও কাব্যময় গছ্য স্ত্ি করিয়াছিলেন । 
গিরিশচন্দ্র কাব্যছন্দেও কবিতা হষ্টি করিতে পারেন নাই, অথচ ছিজেন্দ্রলাল 
গদ্যে তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা! একদিকে যেমন কৃতিত্ব, অন্যদিকে 
নাটকের পক্ষে তেমনি বিশ্বকর। কারণ অতিমাত্রিক কাব্যধমী সংলাপে 


'চক্্রগুপ্ত' নাটকের 
বৈশিষ্ট 
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যে কৃত্রিমতা থাকে, নাটকীয় চরিত্র প্রস্ুটনের পক্ষে উহা পরিপন্থী ৷ যেখানে 
হৃদয়বৃত্তির তরঙ্গবিক্ষোভ রহিয়াছে সেখানে এইরূপ কাব্যময় ভাষ। সংগত 
ঘিজেল্ নাটকে হইয়াছে, কিন্ত দিজেন্্রলাল নাটকের সর্বত্রই উহার 
সংলাপের ভাষা প্রয়োগ করিতে গিয়া নাটককে অস্বাভাবিক করিয়া! 
তুলিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হয়, নাটকীয় চরিজ্ঞ 
নহে, দ্বিজেন্ত্রলালই যেন তাহাদের হইয়া কথা বলিতেছেন! নাট্যকারের 
আত্মগুপ্রি-ধর্ম তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাই নাট্যরচনায় দ্বিজেন্্র- 
লালের সর্বপ্রধান ব্রটি। 


নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল যে খুব একজন বড় নাট্যকার তাহ] বল। 
চলে না। তাহার অনাটকীয় ৪1606%9 দৃষ্টিভজিই ইহার কারণ। চরিত্র- 
চিত্রণে, সংলাপ রচনায় তিনি নিজস্ব আদর্শকেই নাটকে অন্ুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন। 
তীহাঁর নাটকে কাহিনীগ্রস্থনের দোষ আছে, কাঁলানৌচিত্য দোষ আছে, 
ঘটনার অসভাব্যতার ক্রটিও রহিয়াছে । তথাপি নাট্যকার হিসাবে তাহার 
নর বড় রুৃতিত্ব এই ষে, তিনিই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শৈলীর 
রি সার্থক অনুসরণ করিয়া নাটকে আধুনিক বিংশ শতকীয় 
মানসিকতার স্বত্রপাত করিয়াছেন। পুর্বস্থরিদের বিবৃতিবহুল এঁতিহাসিক 
নাটককে অতিক্রম করিয়। তিনি জীবনরসপুর্ণ নাটক রচন1 করিতে পারিয়াছেন। 
নাটককে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের একটি হাতিয়ার করিয়া তুলিতে পারিয়া- 
ছিলেন, এই কারণেও চাঁরণ-নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল ম্মরণীয় হইয়! 
থাঁকিবেন। 
প্রন্ন ১৩। বাংলা নাটকে হ্ষীরোদপ্রসাদের দান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ 
বচনা কর । 


উত্তর। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ্দ €১৮৬৪-১৯২৭) দ্বিজেন্্রলালেরই 
সমকালীন নাটাকার | কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাউটককে যেভাবে উচ্চ গ্রামে 
বাধিতে চাহিয়াছিলেন, উহার মধ্যে বু নৃতনত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন, 
ক্ষীরোদপ্রসাদে তাহারই অন্থন্থতি দেখা যায়। তিনি প্রায় বিশ্বস্তভাবে 
গ্রচলিত নাট্যধারার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। জনকুচিরঞুন নাট্যকার 
হিসাবেই তিনি একট। সংকীর্ণ কালের সীমায় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
আর্জিকার দিনে একমাত্র 'আঁলমগীর' ভিন্ন তাহার সকল নাটকই বিশ্বৃতপ্রায় । 


নাটক ১৩৭ 


“আলমগীর'-এর টিকিয়! থাকার গৌরব ততখাঁনি নাট্যকারের নহে, যতখানি 
অনন্য অভিনেতা নাট্যাচাধ শিশিরকুমারের অবিশ্মণীয় প্রতিভার । 

পের] বা গীতিমুখর নাটক, পৌরাণিক নাঁটক, কাল্পনিক নাটক, এতিহানিক 
নাটক-_-সব কয় শ্রেণীর নাটকই ক্ষীরোদপ্রসাদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু সব নাটকেই রোমান্স এত বেশী প্রাবান্ত লাভ করিয়াছে যে, তাহার সকল: 
নাটককেই একটি শ্রেণীতে ফেলা যায়--রোমার্টিক নাটক । তথাপি আলোচনার 
স্থবিধার জন্য আমরা পুবোক্ত চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াই ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নাটকের আলোচন1 করিব। 


তাহার গীতিমুখর নাটকগুলির মধ্যে “আলিবাবা' (১৮৯৭), কিন্নরী? 
€১৯১৮)১ বরুণা”, প্রিমোদ-রঞ্জন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে 
“আলিবাবা? ততৎ্কালে অবিশ্বাশ্তরূপে জনসমাদদর লাভ করিয়াছিল। বস্তুত 
এইরূপ নাটকেই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটাপ্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে। 
“মালিবাবা'র কাহিনীর হচ্ছন্দ গতি এবং লঘু কৌতুকরসই 
অআপেরাটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীটি 
বপকথানির্ভর হুওয়ায় ঘটনার সম্ভাব্যতা অনভ্ভীবৰতাঁর 
প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে না। তথাপি গল্পের মাঝে মাঝে নাট্যকার চরিত্রগুলির 
মধ্যে গৃঢ বাগ্চনা '্মানিতে পারিয়াছেন বলিয়াই “আলিবাবা"র শিল্পচাতুর্য 
প্রশংসনীয়। ইহার একক, দ্বৈত এবং সমবেত গান গুলির আকর্ষণও দ্ুনিবার | 
'কিন্নরী' এবং “বরুণা” সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 

'উলুপী', “সাবিত্রী' (১৩০৯), ভীম্ম (১৩২০), 'নর-নারায়ণ' (১৩৩৩ ) 
প্রভৃতি ক্ষীরোরপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক । এই সকল নাটকেও রোমান্দ- 
ধমিত! প্রবল। অর্জন কতৃক পরিণীত। এবং পরে পরিত্যক্ত নাগকন্ত। উলুপীর 
কাহিনী উলুগী* নাটকের বিষয়বন্ত। এই নাটকে কাহিনী-বিন্তাসের চমৎ- 
কারিত্ব আছে, আবার উলুপী-চরিত্রের মধ্যে ছন্ব-বিকাশের প্রয়াদও পরিলক্ষিত 
হয়। “সাবিত্রী” নাটকটি গতাঙ্গগতিক। “ভীনম্মগ নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ 
গিরিশচন্দ্রকেই অন্ুমরণ করিয়াছেন। এই নাটকে কালের পরিধি অতিমাত্রায় 
বিস্তৃত, তাঁই ঘটনাগত এঁক্যেরও অভাব স্থপ্রচুর। দৃশ্য হইতে দৃ্তান্তরে 
কাহিনী পরম্পরসংযুক্র না হইয়া যেন লাফাইয়1 লাফাইয়! চলিতেছে । ফলে 
একটা কেন্ত্রীয় রন কোথাও দানা! বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। কাহিনী- 
বিন্তাসের এই শৈথিল্য ষাত্রারীতিরই লক্ষণ। যাত্রা-শৈলীর অনুকরণে নাটকে বন্ধ 


অপেরা! বা গীতিমুখর 
নাটক 
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অবাস্তর ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছে। গভীর চরিত্রে তরল হাস্তরস- 
টির প্রয়ামও যাত্রার লক্ষণাক্রাস্ত। অধিকন্ধ যাত্রীর মতে! নাটকে 

অনাবশ্করূপে গাঁন সংযোজিত হইয়াছে | অবশ্ঠ এই নাটকে 
মিছির নটি যাত্রান্লভ অলোৌকিকত্বকে নাঁট/কার তেমন গুরুত্ব দান 
করেন নাই | বরং ভীম্মের মধ্যে মানবীয় গুণ আরোপ করিয়া চরিত্রটিকে 
অনেকখানি বাস্তবতা দান করিয়াছেন। অরথাঁপি নাটকটি উতৎকুষ্ট নাটক হয় 
নাই । পৌরাণিক নাটক গুলির মধ্যে 'নরনারায়ণ'ই তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা । কিন্ত 
নাটকটি ষে সম্পূর্ণ ক্রুটিমুক্ত এমন কথাও বলা চলে না। নাটকটির প্রধান গুণ 
এই যে, শেকৃস্পীয়রীয় শৈলীর অনুসরণে এখানে নায়ক কণ-চরিত্রের ভিতর 
দিয়াই নাট্যকাহিনী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এ চরিত্রে নাট্যকার প্রবল 
অস্তদ্বন্ও স্ট্টি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্তই । নটিকের অন্যান্ত 
চরিত্র অবিকশিত | যাত্রার ধরণে ভাড়ামি স্ষটি করিতে গিয়া শকুনির মতো! 
চরিত্রেও হাস্তকররূপে তরল কৌতুক রসের কৃষ্টি করিয়াছেন । নাটকটিতে 
কষ্ণভক্তির প্রাবল্যও ষাত্রাশৈলীরই অনুসরণ মাত্র। 

'রঘুবীর”, 'খাঁজাহান* “রঞ্জাবিতী', 'আহেরিয়া", 'রত্বেশ্বরের মন্দিরে প্রভৃতি 
ক্ষীরোদপ্রসার্দের কাল্পনিক নাটক। সব কল্টি নাটকেই রোমান্সের আধিক্য, 
চরিত্রের সংঘাত বা নাট্যকাহিনীর বিকাশ বলিয়। ৮ কিছুর ৯ 

করিতে ষাওয়া সেখানে বৃথা । ইহাদের মধ্যে 'রঘুবীর' 
2 নাটকটি এক সময়ে রঙ্গমঞ্জে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিল। উহার যূলে ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনবদ্য অভিনয়। 
কিন্ত অভিনয়ের উৎকর্ষ-গুণই নাটকের উৎকর্ষ-গুণের নির্দেশক নছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে নন্দকুমাঁর” € ১৩১৪ ), 
'প্রতাপ আদিত্য (১৯০৩), “আলমগীর? (১৯২১), “পান্সিনী', 'চাঁদ্বিবি+, 
'বাংলার মসনদ' প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । প্রসিদ্ধ রাজপুত-কাহিনীর আধারে 
'পদ্মিনী” রচিত। বিজাপুরের মহীয়সী বীরাঙ্গন। চাদবিবির কাহিনী 'ার্দবিবি' 
নাটকের ' উপজীব্য। মুশিদকুলি খাঁর দৌহিত্র বাংলার নবাব সরফরাজ খা 
“বাঙলার মসনদ'-এর নায়ক । অতিমাত্রিক রোমান্স প্রবণতা তিনটি নাটককেই 
নাটক হুইতে 'দেয় নাই। 'চারদ্দবিবি'তে অতি-মচেতন আধুনিক যুগীয় 
স্বাধীনতার বাণী হিন্দমুলমান চরিত্রনিধিশেষে এমনভাবে প্রাঁধান্ত লাভ 
করিয়াছে ধে, শত প্রয়াম সত্বেও নাটকের প্রচারধন্নিতাকে চাপিয় রাখা যায় 


নাটক ১৩৯ 


নাই। ইহার উপর উতৎকট কর্পনাবিলাম ও ঘটনার অসভ্ভাব্যতা তে? আছেই । 
সে-যুগের স্বারদদেশিক পরিবেশে 'প্রতাপ আদিত্য” নাটক অকল্পনীয় জনপ্রিকতা 
লাভ করিয়াছিল । কিন্তু নাট্যবিচারে নাটকটি আদৌ কোনে! নাটকই হইয়া 
উঠে নাই । প্রতাঁপকে জাতীয় বীররূপে অ্ষিত করিতে গিয়। তিনি কাহিনীর 
এতিহাসিকতাঁকে খর্ব করিয়াছেন, তারপর রোমান্দের বন্নাহীন পথে কল্পনাকে 
_. ছাঁড়িয়। দিকাছেন। উহ] সম্ভাব্যতাঁর সীমাকে বহু স্থলেই 
5 অতিক্রম করিয়াছে । বিজয়াকে দিয়া নাট্যকার মেরী- 
মূতি ধরাইয়াছেন, নাট্যসমাপ্তিতে ব্রিটানিয়ার আবির্ভাব করাইয়াছেন। 
কল্পনার এই অতিচাঁর ষাত্রাতেই সম্ভব,_নাঁটকে নহে । নাটকটি সম্পর্কে 
যে-্বদেশশ্রীতির দোহাই দেওয়া হয়, তাহাও কোনো নাটকীয় চরিত্রের 
বিকাশের ভিতর দিয়] উপস্থাপিত হয় নাঁই, মাত্র কয়েকটি মংলাপের উপরেই 
উহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে । তুলনায় “আলমগীর” উন্নততর ও স্থতর 
নাটক । বলিতে কি, 'আলিবাবা”র পর নাটক হিসাবে একমাত্র 'আলমগীর'-এর 
নামই করা চলে। অবশ্য ইহাতেও অনাটকীয়তার ছড়াছড়ি রহিয়াছে, 
অবতারণা কর! হইয়াছে বহু অসম্ভাব্যতার | নাটকের সমাপ্তিতে ষখন আমর! 
হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীরের মুখে শুনি__“হে কবি, বছর যাঁক, যুগ ষাঁক, বহু শতাব্দী 
চলে যাক, শতাব্দীর পারে, একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন- 
অভিলাষ _হিন্দু-মুনলমানের মিলন-অভিলাঁষ মুখর হোক ।”--তখন সন্দেহ থাকে 
ন। যে, এই উক্তি আলামগীরের নহে-ন্বদেশী" পরিবেশে পরিপুষ্ট নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদের । নাটকীয় চরিত্রে নাট্যকারের এইরূপ উতৎকট আত্মপ্রকাশ 
তাহার অক্ষমতাঁকেই প্রকটিত করে। দুর্তেগ্ মুঘল হারেমে ভীমসিংহের 
উপস্থিতি এবং অন্যত্র ভীমসিংহকে বীরাঁবাঈ-এর স্তন্যদান অবাস্তব উপকথার 
সমতুল্য । এককাঁত্র আলমগীর এবং উদ্দিপুরীর মধ্যে নাট্যকার চমৎকারভাবে 
ষে-ছন্দের অবতাঁরণ। করিয়াছেন, তাহাই এই নাটকটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বস্তুত 
এই দুইটি চরিত্র-চিত্রণ উচ্চ শ্রেণীর নাট্যু-প্রতিভার নিদর্শন । ক্ষীরোদ প্রসাদের 
সামগ্রিক নাট্যবিচার সম্পর্কে বল। চলে-_““ঘটনা, চরিত্র ও সংস্থিতির কোনো 
কাগুজ্ঞান তাহার ছিল না--ঙঠাঁহার নাটকের ৪০61০ কল্পনার অতিচারের দ্বার 
প্রায়ই দুষিত হুইয়াছে ; ভাবের কবিত্বময় উচ্চতা_-একরূপ নিছক 10951180 
--তীঁহার নাটকগুলিকে উতৎ্কট রোমান্সে পরিণত করিয়াছে [মোহিতলাল]11৮ 
এই কারণেই বাংল! নাট্যলাহিত্যে কোনরূপ সাহিত্যিক উত্কর্ষের নিদর্শন 


তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই । 


১৪০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রশ্ন ১৪। দ্বিজেক্্র-হ্ষীরোদপ্রসাদের সমকালীন নাট্যসাহিত্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া একেবারে সাম্প্রতিক কালের নাট্যসাহিত্য পর্যন্ত বিশিষ্ট 
নাট্যকারগণের নাট্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 


উত্তর। নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র উংকুষ্ট শ্রেণীর প্রতিভার নিদর্শন 
রাখিয়া! ধাইতে পারেন নাই । কিন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় এক শত 
নাটক রচনা করিয়াছিলেন | উহা কেবল বাংল! রঙ্গমঞ্ককেই-বাচাইয় রাখে নাই, 
বহু বাঙালী লেখকের নাটক রচনার প্রেরণান্বরূপও হুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 
'এই গৌরব কোনোদিন মান হইবার নহে । দিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ষে 
আন্তর প্রেরণা হইতেই নাটক রচনায় উদ্ধদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে। 
রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটকও উহার উৎসমূলে কাজ করিয়াছে । শেষোক্ত দুইজন 
নাট্যকারের নাটক রঙ্গমঞ্চে ষে আলোডন আনিয়াছিল উহার প্রভাবই 
দূরসধারী হইয়া আজিও অব্যাহত রহিয়াছে । সেই প্রভাবেই বনু লেখক 
নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। 
আমরা উহারই মধ্যে কয়েকজন লেখকের নাট্যকৃতির সঙ্গন্ধে আলোচন৷ 
করিব। 


গিরিশচন্দ্রের শিষ্বাগণের মধ্যে অশরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮৭৫_-১৯৩৪ ) 
ছিলেন অন্থতম। ১৯০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি জীবনের শেষ দ্দিন 
পযন্ত পেশাদারী নাট্যশালার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 'নুদ্রীমা” (১৯২২ ), 
'কণীজ্জ্রন? (১৯২৩ )১ 'শ্রীরুষ্ণণ (১৯২৬ ), ণ্ীদাস, 
(১৯২৬), শ্রীরামচন্দ্র (১৯২৭), “ফুল্পর]" (১৯২৮), “ীগৌরাঙ্গ? 
(১৯৩১) প্রভৃতি তাহার পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক 
নাটক 7 'অযোধ্যার বেগম” (১৯২১ ), “মগের মুলুক? (১৯২৭ ), প্রভৃতি তাহার 
এঁতিহাপিক নাটক ; 'আহুতি' (১৯১৪), “রাখীবন্ধন? (১৯২০ ) “ইরাণের রানী», 
(১৯২৪) প্রভৃতি তাহার কাল্পনিক নাটক; "শুভপৃষ্টি (১৯১৫ )১ “ছিন্নহার' 
€ ১৯২০) প্রভৃতি তাহার পারিবারিক নাটক। ইহা ছাড়া তাহার রচিত 
কয়েকটি গীতিমুখর নাটক আছে। তিনি সর্বস্ুদ্ধ ২৯ খানি নাটকের 
রচয়িতা । সবগুলি নাঁটকই মঞ্চের প্রয়োজনের এবং তৎকালীন দর্শকের রুচির 
দিকে চাহিয়াই লেখা । উহাদের মধ্যে নাট্যরস বিশেষ কিছু নাই। “কর্ণাজ্জুন” 
নাটকটি তৎকাঁলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল মাত্র। অপরেশচন্দ্ 
নাটকের সংখ্যাই বাড়াইয়াছেন, গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি কিছুই করিতে পারেন 


অপরেশচন্র 
মুখোপাধ্যায় 


নাটক ১৪১ 


নাই । তবে একটি বিষয়ে বাংল! নাট্যসাহিত্যে তিনি পথিরুৎ। তিনিই প্রথম 
বিদেশী নাটকের সার্থক বঙ্গীকরণ করিয়াছিলেন ৷ ইবসেনের “৩ ৪0০8 
01 76159187,-এর অনুসরণে রচিত 'রাখীবন্ধন' নাটকটি ইহার উদ্দাহরণ। 
“আঁছতি” নাটকও “ণ"৪ 9160. ০1 07৪ 0:088%-এর বঙ্গীয় বপ। “মা 
“পোস্বপুত্র” প্রভৃতি কয়েকটি উপন্তাসের নাট্যবূপও তিনি দিয়াছিলেন | 


অপরেশচন্দরের সমকালেই গতানুগতিক ধারায় আর যে কয়জন নাঁটাকার 
নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহারা হইলেন প্রম্থনাথ রায়চৌধুরী ( ১৮৭২- 
১৯৪৯), ভূপেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকাস্ত 
বন্বরায় ও বরদাপ্রসনন দাগুপ্ত। নাট্যকার হিসাবে ইহারা কেহই রুতিত্তের, 
অধিকারী নহেন, মঞ্চদফল নাটক-রচয়িতা মাত্র । প্রমথনাথ রা়চৌধুরীর 
নাটকের মধ্যে রাজা সীতারায রায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "ভাগ্যচক্র? ও 
হামিরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত “চিতোরোদ্ধার এঁতিহাসিক নাটক । 
পারিবারিক নাটক 'জয়-পরাজয়' যাঁত্রা-শৈলীর কথাই মনে করাইয়। দেয়। 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক নাটক 'বাঙালী* এবং দেশাআ্মবোধ নাটক 
চিনি 'প্যালারামের শ্বদেশিতা” একদা] জনসমাদুত হইয়াছিল । 
চৌধুরী, ভূপেক্রনাথ তিনি 'কেলোর কাতি” প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসনেরও 
বন্দ্যোপাধ্যায রচয়িতা । শেষের দিকে (১৯২৯-৩০) তিনি ইংরেজী ণ]1)৪ 
হুরেক্্রনাথ 76115, নাঁটককে বঙ্গীকৃত করিয়াছিলেন 'শঙ্খধ্বনি+ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাঁ নাটকে । স্থরেক্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিন্দু-বীর”, “মোঁগল- 
প্রন দানগুপ্ত পাঠান", 'আলেকজাগার' প্রভৃতি এতিহাসিক নাটক এবং 
দিশি ও ঠী 'সরমা* প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকও একদী। মঞ্চসাফল্য অর্জন 
করিয়াছিল । কিন্তু উহার্দের মধ্যে নাটকীয় গুণ কিছুই ছিল 

না। বরদাপ্রসন্্র দাশগুপ্তের “মিশরকুমারী'র মঞ্চ-সাঁফলা ছিল প্রায় অবিশ্বীস্ত । 
উহাতে বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে ষে তীব্র কটাক্ষ আছে, “সাদা'র শোষণে অত্যাচারিত 
'কাঁলা”র ষে-প্রতিবাদ আবন-চরিত্রের সংলাপে ধ্বনিত হইয়াছে, কৃষ্ণকায় 
ভাঁরতীয়গণের উপর শ্বেতকায় ইংরেজের শোষণের পটভূমিকায় উহ! সেই 
সময়ে একট] তাৎক্ষণিক উত্তেজন স্ষ্টি করিত | কিন্তু মঞ্চনাফল্যের দিক হইতে 
নিশিকাস্ত বন্থরায়ই সম্ভবত এই চারিজনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য । তাহার বঙ্গে 
বর্গী", “দেবলাদেবী' ও 'ললিতাদিত্য, এই তিন্খানি এতিহাসিক নাটক একদ 
বঙ্গরঙমঞ্চে তুমুল আলোড়ন আনিয়াছিল। পুর্বস্থরিগণের পারিবারিক নাটকের 


১৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


তুলনায় হয়ত শিকৃষ্টতর তাহার পারিবারিক নাটক “পথের শেষে' ( ১৯২৯) 
কিছুকাল আগেও পল্লীতে পল্লীতে প্রায়শই অভিনীত হইত । ঘটনা-সংস্থান এবং 
নাট্যলংলাপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নিশিকাস্তের 
রচনায় দ্বিজেন্দ্লালের ভাষার প্রভাব খুব বেশী। এমন কি, “দেবলাদেবী'র 
'মতিয়।” চরিত্রটি “সিংহল-বিজয়+-এর লীলা-চরিত্রের হুবহু অনুকরণ বলিয়। 
মনে হয়। 
প্রায় সমকালেই আর-কয়েকজন নাট্যকার বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কিছুট। 
নৃতনত্বের আম্বাদ আনিবার প্রয়াসে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার 
যোগেশচজ চৌধরী. মধ্যে যোগেশচন্ চৌধুরীর নাম সব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
০ মঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি তীহার প্রথম নাটক “সীতা।, 
( ১৯২৪ ) রচন! করিয়াছিলেন। প্রায় এক-একটি দৃশ্টেই এক একটি অঙ্ক শেষ 
করিয়া নাটকের আঙ্গিকে নবধার] স্ব্টিপুর্বক নাট্যকাহিনীতে তিনি একটি 
দুঢতর সংহতি রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নাদির শাহ-এর কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত এঁতিহাসিক নাটক 'দ্বিথিজয়ী'তেও ( ১৯২৮) তিনি অন্রূপ 
ইবসেনীয় নাট্যশৈলীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই নাটকটিই তাহার শ্রেষ্ঠ 
রচনা । 'নন্দরাণীর সংসার+, 'পরিণীত” 'মাকড়শার জাল? প্রভৃতি তাহার 
রচিত পারিবারিক নাটক । “মহাশিলা”, “বাংলার মেয়ে”, “পতিব্রতা', পথের 
সাথী' প্রভৃতি উপন্াসের নাট্যরূপও তিনি দিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্র তাহার 
নাটকগুলিকে--বিশেষত “দিথিজয়ী'কে-__কিছু পরিমাণ সাহিত্যপগ্তণান্বিতও 
করিতে পারিয়াছিলেন। 
শ্রীমন্মথ রায়ের প্রথম নাটক একটি একাস্কিকা-_“মুক্তির ডাক ( ১৯২৪)। 
তাহার দ্বিতীয় নাটক “চাদ সাগর; | মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গলের কাহিনী ইহার 
উপজীব্য। দেবতার বিরুদ্ধে ষে অপরাজেয় মানবাত্মার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এ 
কাহিনীর মধ্যে ফন্তধারার মতে। প্রবহমান ছিল, মন্মথ রায় তাহার নাটকে 
রদ নর উহাকেই প্রাধান্য দিয়া বাংল! নাটকের ক্ষেত্রে এক 
নৃতনতার স্বাদ আনিলেন। তাহার নাটকের কাব্যময় 
ভাষা দ্বিজেন্রলালের. ভাষার অনুসারী । তিনি তাহার নাটকে অস্তদ্বন্বকে 
স্থনিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে অক্ষম হুইয়াছেন। “দাবিত্রী', 'দেবাস্থুর' 
(১৯২৮) ও 'কারাগার+ (১৯৩০) তাহার পৌরাণিক নাটক। “দেবাস্র+ ও 
১কারাগার'-এ তিনি সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে পৌরাণিক পরিমগ্ডলের 


নাটক ১৪৩ 


মধ্যে সুসমঞ্জসরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট করাইয়! বাঁংল। পৌরাণিক নাটকের ধারাকে 
নৃতনতর খাতে প্রবাহিত করিলেন। “কারাগার” তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা । এই 
নাটকে পুরাণের ভক্তিবার্দকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহা করিয়াছেন। পরিবতে 
সমকালীন ভাগ্তীয় মুক্তি-সংগ্রামের মর্মবস্তকে উহার মধ্যে সঞ্চারিত 
করিয়াছেন। অসহষোগ আন্দোলনে সহত্র সহত্র দেশবাসী কারাবরণ 
করিয়াছিলেন, সেই পথেই মুক্তি ত্বরান্বিত হইতেছিল। ইহারই প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পাই একটি গানে--“হত্যায় আসে হত্যা-নাশন, শৃঙ্খলে তার মুক্তি- 
ভাষণ, তম়োমগ কার! করি বিদারণ জাগিছে জ্যোতির্ময় ।' অথচ পুরাণ-বিরোধী 
ভাব কোথাও নাট্যরসকে ক্ষু্ন করে নাই। অধিকন্ত কংমের অন্তছন্ চিত্রণে 
তিনি চমত্কার দক্ষত। দেখাইয়াছেন। পুরাণের মধ্যেও আধুনিকতার সঞ্চার 
_মন্মধ রায়ের . ইহাই শাট্যকতিত্ব। “অশোক” (১৯৩৪), 'মীরকাশিম», 
'জীবনটাই নাটক', “অমৃত অতীত” প্রভৃতি অন্ঠান্ত নাটকে এবূপ কৃতিত্বের 
কোনো স্বাক্ষর দেখ! যায় না। 'মৈমন[সিংহ গীতিকা"র 'মহুয়।' পাল। অবলম্বনে 
রচিত তাহার “মহুয়।” নাটকটি বিশেষ মঞ্চসাফল্য লাভ করিয়াছিল । 

শিবাজীর কাহিনী অবলম্বনে “গৈরিক পতাঁকা' ( ১৯৩০ ) নাটক লিখিয়াই 
শচান্দ্রনাথ নাট্যকার হিনাবে প্রথম খ্যাতি লা করেন। নাটকটির মধ্যে 
প্রবল স্বার্দেশিকতার স্থুর ছিল, কিন্তু গতান্গগাতক এাতহাসিক নাটকের 
অন্বর্তন ভিন্ন অন্ত কোনোনব্প নাট্যপ্তণ ছিল না1। তাহার “সিরাজদ্দৌল।', 
'ধাত্রী পানা”, “রাষ্ট্র-বিপ্লব, “কামাল আতাতুর্ক” প্রভৃতি এতিহাসিক নাটকও 
নিপ্রাণ। ইহাদের মধ্যে “সিরাজদ্দৌলা” নাটকটি তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম 
মিলনের আবেগপুর্ণ আন্দোলনের দিনে আশ্চধবূপ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল। গ্রামে গ্রামান্তরে ইহার অভিনয় হহয়াছে ; এমন কি, যাত্রার 
দলেও ইহার প্রচুর অভিনয় হইয়াছে। অবশ্য নাটকটি যাত্রা-শৈলীরই অন্তর্গত । 
ইহাকে ঘাত্রার নাটক বলিলেও অততযুক্তি হয় না । নাটকে উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, 
কিন্ত সংঘাত নাই, অন্তদ্বন্ব নাই। “আলেয়া নাটকের 
একটি প্রধান চরিত্র । চরিত্রটি সম্পুর্ণ অসমন্বন্ধ ; উহার 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোনে। অর্থই খুঁজিয়] পাওয়। যায় না । বাঙালী দর্শকের 
রসপিপাসা-ষে কিছুকাল আগে পরস্ত যাত্রার উধ্র্ধে উঠিতে পারে নাই, 
“সিরাজদ্দোলা' ইহার জীবন্ত প্রমাণ। 'ধাত্রীপান্নায় কোনো রকমে শুধু 
কাহিনীটিই বল! হইয়াছে । একমাত্র ভাষা ভিন্ন রাজকৃষণ রায়ের 'বনবীর' 


শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


১৪৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাল 


নাটকের উধধের্ব উহা উঠিতে পারে নাই । 'বাষ্্র-বিপ্রব-এ আমরা রাষ্ট্রবিপ্রবের 
গতি-প্রকৃতিই আশ করিয়াঁছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। উহ] শাহ্জাহান- 
পুত্র দীরার জীবনী মাত্র হইয়াছে । “কামাল আতাতুর্ক নিতান্তই অন্ুপ্পেখ্য 
রচনা । 'ঝডের রাতে", 'রক্তকমল', 'তটিনীর বিচার+, “শ্বামী-স্্ী', 'সংগ্রাম ও 
শাস্তি', নাসিং হোম', “কাটা ও কমল" প্রভৃতি শচীন্দ্রনাথের পারিবারিক 
নাটক। ভাবের দিক হইতে নাটকগুলিকে আধুনিক করিয়া তুলিবার যে 
প্রয়াস আছে, উহা অবাস্তব &৫৮০2-এর অতিচারে পর্যবসিত হইয়াছে । 
এগুলিতে যে-সমাঁজের চিত্র দেখিতে পাই তাহার অস্তিত্ব এদেশে বিরল, উহা 
একান্তভাবেই লেখকের কল্পনীপ্রস্থত। অধিকন্ত নাটকগুলির নায়ক-চরিত্ত 
কোনো-না-কোঁনো বিশিষ্ট অভিনেতার মুখ চাহিয়া অঙ্কিত; অতএব চরিত্র- 
চিত্রণে আমরা কেবল সেই অভিনেতাদের আঙ্গিক অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে পাই না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিত্তে হয়, নাটকগুলি সম্পূর্ণরূপে 
কৃত্রিম, মানবজীবনের বিকৃত মুখভঙ্গিমাত্র । নাটকগুলি মঞ্চসাঁফল্য অর্জন 
করিয়াছিল, তাই শচীন্দ্রনাথ নাট্যকাঁররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; বাংলা 
নাট্যসাহিত্যে উন্নততর কিছুই তিনি দান করিয়। যাইতে পারেন মাই । তাই 
অল্প কালের মধ্যে তাহার নাটকাবলী লোকবিস্থৃতির গে লীন হইতেছে। 


অনেকগুলি নাটক লিখিলেই-যে এখানে নাট্যকার-খাতি লাভ করা ষায় 
তাহার প্রকুষ্ট উদাহরণ-_জ্লধর চট্টোপাধ্যায়, স্ধীন্দ্রনাথ রাহ1 এবং শ্রীমহেন্দ্র 
গ্প্ত। একদা জলধর চট্টোপাধ্যায় নাটকের ক্ষেত্রে প্রায় একছত্রাধিপত্য 
করিয়া গিয়াঁছেন। “রীতিমত নাটক", পপি. ড্যব্রিউ. ভি., “সত্যের সন্ধান? 
“সিথির “সিদা'র', 'আধারে আলো” “শক্তির মন্ত্র,“ ডাক্তার শুভংকর" প্রভৃতি 
বহু নাটক তিনি লিখিয়াছেন। নাটক গুলি অবাস্তব, উহাদের কাহিনী অসম্বদ্ধ, 
চরিত্র-চিত্রণের বালাই কোথাও নাই । বাঙালী দর্শক-ষে কী করিয়া এইসকল 
পদ্দীর্থহীন রসহীন নাটক সহ করিতেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 
সথধীন্দ্রনাথ “মোগল মসনদ” “মহারাষ্' প্রভৃতি কতকগ্তলি নাটকের রচয়িত।। 
ইহাঁর নাট্যরচনাঁও গতানুগতিক | এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রীমহেন্দ্ 

জলধর চট্ো.পাধ্যায় গুপ্তের নাটকই কিছুট| উল্লেখ্য | নাট্যকার হিসাবে সব দিক 
ীজনাখ যাহাও . হইতেই ইনি গিরিশচন্দ্র উত্তরস্থরি। লিখিয়াছেন প্রচুর 
মিন কিন্তু কোনে! নাটকই সাহিত্যগুণসম্পন্ন নহে । উত্তরা, . 
॥গক্সাবতরণ", “গয়াতীর্ঘ” 'ভ্রীহুর্গ।”, 'অলকনন্না” “সারথি শ্রীরুষ্ণ, প্রভৃতি পৌরাণিক 
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নাটকগুলির ভাব! কিছুট। মাঞজজিত হইলেও অলৌকিকতা৷ ও অনাটকীয়তায় 
কণ্টকিত। “মহারাঞ্জ নন্দকুমার', টিপু সলতান”, শত বধ আগে”, সোনার 
বাংলা” “অভিষান', “সম্রাট সমুদ্র %', “বিজয়নগর”, “হায়দার আলি", 'রায়গড়' 
প্রভৃতি এঁতিহাঁসিক নাটকগুলিতে তিনি কোনো রকমে কাহিনীটি মা বিবৃত 
করিয়! নাট্যকারের দায় সারিয়াছেন । টিপু সুলতান", “মহারাজ নন্দকুমারঃ 
'শত বর্ষ আগে' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে জাতীয়তার সোচ্চার ঘোষণা! আছে 
ব্লিয়। একদা! উহার। জনপ্রিয়ত1 লাভ করিয়াছিল । 'কস্কাবতীর ঘাট', 'ম্বর্গ 
হতে বড়' প্রভৃতি পারিবারিক নাটকেও নাট্যরসবিরোধী বহু অবাস্তব বিষয়ের 
সন্সিবেশ রহিয়াছে । কাহিনীর মধ্যে বু অসংলগ্রতাও গীড়াদায়ক বলিয়া! বোধ 
হয়। নাট)কার এখনও জীবিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার নাটকের কথা 
জনমানম হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা! অবশ্যই 
কৃতিত্বের কথা নহে । 

জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণের অপর দৃষ্টান্ত শ্রীবিধায়ক ভট্রাচার্য। 
“মেঘমুক্তি', “মাটির ঘর',বিশ বছর আগে” রক্তের ভাক', 'খেল। ভাঙার খেলা” 
'খবর বলছি”, “ক্ষুধা” প্রভৃতি তাহার পারিবারিক নাটক। একমাত্র মধুর সংলাপ 
ভিন্ন তাহার নাটকে আকর্ষণীয় আর কিছুই নাই । প্রধানত রোমান্সের অতিরেকই 
তাহার নাট কগুলির নাটারস ক্ষু্ন করিয়াছে । কাহিনীর পরিধিও সংকীর্ণ । 
বিবাহিত নায়িকার পুর্বপ্রণয়ী, প্রায় নপুংসক নায়ক, মদ্য, রিভলবার, খুন-_ 
বহু নাটকের কাহিনীই প্রায় ইহারই মধ্যে ঘুরপাক খাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
“মেঘমুক্তি”, “মাটির ঘর+, 'রক্তের ভাক' প্রভৃতির উল্লেখই 
যথেষ্ট । সম্ভবত “মাটির ঘর'ই তাহার সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় 
নাটক । এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান”এর কাহিনীর 
প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। করুণাময় এখানে সত্যপ্রসঙ্গে 
রূপান্তরিত, তাহার তিন কন্য। তত্দ্রা-নন্দা-ছন্দায় পরিণত, করুণীময়ের কন্যাদের 
করুণ পরিণতির মতো এই নাটকেও কেহ বিষ খাইয়াছে, কেহ পাগল হইয়া 
গিয়াছে । “বলিদান” যেমন নিকৃষ্ট মেলোড়াম।, "মাটির ঘর'ও তাই; অথচ ইহা। 
এক সময়ের জনপ্রিয় নাটক। বরং আমর! বিধায়কের “ষেই ভিমিরে+) “ভাই 
তো” প্রভৃতি প্রহসনের প্রশংসা করিব। তীহাঁর মধুর সংলাপ প্রহসন শ্রেণীর 
নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হুইয়াছে। এই শ্রেণীর বিদ্রপাত্মক নাটক 
রচনায় শ্রীগ্রমথনাথ বিশী সত্যই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। তাহার 'খাণং 
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বিধায়ক তট্টাচার্য ও 
গ্রাপ্রমথনাথ বিশী 


১৪৬ আধুনিক বাংলা নাহিতের ইতিহাস 


কৃত্বা' (১৯৩৫), 'মৌচাকে টিল” (১৯৩৮), 'থ্বতং পিবেখ' (১৯৩৯), 
“পারমিট' প্রভৃতিকে উৎকুষ্ট শ্রেণীর ব্যঙ্গাত্বক প্রহসন বলিতে সম্ভবত কাহারও 
দ্বিধা থাকিবার কথা নহে । 
সমকাঁলেই বাংল! নাটকের ক্ষেত্র আর একটি দিকে প্রসারিত হইয়ীছে-_ 
উহ৷ জীবনী-নাটক | “বনফুল' (ৰ্লাইঠাদ মুখোপাধ্যায় ) এ বিষয়ে পথিরুৎ। 
রানির তাহার 'শ্রীমধুক্দন” (১৯৩৯ ) ও “বিদ্যাসাগর” € ১৯৪১) 
নাটক দুইটির বহু ক্ষেত্রেই চমতকার নাট্যরসের সমাবেশ 
ঘটিয়াছে। এ: গ্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন* এবং বিধায়কের 
'এণ্টনি কবিয়াল" ( ১৯৬৭ )-এর নাঁম উল্লেখযোগ্য | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উহার পরবর্তীকালের বন্থ ঘটনা, আমাদের সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইয়াছে । এই ইতিহাস 
ভাঙনের ইতিহাস, ছিধা-সংশয়ের ইতিহাস, বহু সৎ মুল্যবৌধের অন্বীকারের 
ইতিহাস । ইহারই সঙ্গে দেখা দিয়াছে প্রবল সমাজ-সচেতনতা | এই ছুইয়ের 
মিশ্র ফলম্বরূপ বাংলায় আমরা ষে-সকল নাটক পাইতেছি উহাদের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য সমাঁজ-সচেতনতা । উহারই প্রকাশ আমর! রর 
, দেখিতে পাই শ্রবিজন ভট্টাচার্যের 'নবান” (১৯৪৪) নাটকে । 
157 _ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটতৃ্িকার় নাটকটি রচিত । কিন্তু ইহা 
তুলসী লাহিড়ী, নাটক হইয়া! উঠিতে পারে নাই, নাট্যচিত্র মাত্র। শিরা 
শ্রীজিতেন্রনাথ টাদ', 'গোত্রাস্তরঃ প্রভৃতি তাহার পরবতী রচনাগুলি বরং 
মুখোপাধ্যায় ও অনেক বেশী নাট্য গুণসম্পন্ন। এই শ্রেণীর অপর নাট্যকার 
বত তুলসী লাহিড়ী। তাহার 'পথিক* “উলুখাগড়া*, 'ছুঃখীর 
ইমান+, “ছেঁড়া তার; প্রভৃতি নাটকের বলিষ্ঠ সমাজ-সচেতনতাই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । অনেকের ক্ষুব্ধ মন্তব্য এই যে, নানা সমস্যার বাস্তব রূপ এই নকল 
নাটকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে উপস্থাপিত হইলেও ইহাদ্দের একখানিও উৎকষ্ট 
নাটক নহে। কিন্ত আমাদের মনে হয়, তুলসী লাহিড়ীর “ছেঁড়া তাঁরঃ সত্যই 
একখানি উৎরুষ্ট সামাজিক নাটক। স্মাজ-শোষণের ও নির্যাতনের পটভূমিকায় 
এই নাটকে এক চাষী দম্পতির জীবনকে যে-গভীর ছন্বময় রূপ দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে ইহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের একখানি উৎকষ্ট ট্র্যাজিডি হইয়। 
উঠিয়াছে।. এই প্রসঙ্গে জিতেম্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' এবং প্রশ্ন: 
নাটক ছুইটিরও উল্লেখ করিতে পারি। সামান্য ক্রটি সত্বেও 'পরিচয়* একটি 
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উৎকষ্ট ট্রযটাজিভি। সলিল সেন অবশ্ত 'নতুন ইহুদী'তে যে সম্ভাবনা লইয়। 
দেখা দিরাছিলেন, 'মৌ-চোর+, 'ডাউন ট্রেন' প্রভৃতি তাহার পরবত্তা নাটকে 
আমর] উহার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাই না। অতি সাম্প্রতিক কালে উৎপল 
দত্তের কয়েকটি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “ছায়ানট, “অঙ্গার, “ফেরারী 
ফৌজ”, 'কল্লোল+ প্রভৃতি তাহার রচিত নাটক। অনেকে তীহার নাটকে 
একটি বিশেষ মতবাদের সোচ্চার ঘোষণ। শুনিতে পান। তৎসত্বেও নাটক 
হিনাবে 'অঙ্গার* এবং “কল্লোল যে নাট্যগুণসম্পন্ন নহে, একথা বলা চলে না। 
অবশ্য আমর] ষর্দি নাটকের একট] বিশেষ আদর্শকে আকড়াইয়। থাকি তবে মে 
আলাদা কথা । কিন্ত সাহিত্যের মকল শাখার মতোই নাটকের আদর্শও যুগে 
ফুগে বদলায় । স্থৃতরাং শেক্স্পীয়র বা ইবসেনের নাট্যাদর্শের তুলার্দণ্ডে সকল 
নাটকের বিচার সমীচীন নহে। 


সাম্প্রতিক কালের নাটক আলোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া! যায়, 
অধিকাংশ পেশাদারী মঞ্চ আজিও মেই গতানুগতিক নাটকের আবতে ঘুরপাঁক 
থাইতেছে বটে, কিন্তু উহার বাহিরে নৃতন নৃতন নাটক রচনার প্রেরণাও দেখা 
যাইতেছে। শ্রী্িগিন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজোছন দক্তিদার, শ্রীবীর মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি উহারই স্বাক্ষরবাহী। কিছুকাল হইল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট 
বি বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ-এর প্রবণতা দেখ! দিয়াছে । 

দেশী নাটকের 

লন ইবসেনের অন্থলরণে “পুতুল খেলা” (779 10115 7058), 
প্রেত” (9199868), “দশচক্র* (40 00905 01 6119 
চ১30016), “বনহংসী” (09 ভা] 709০), শেখভের অন্থনরণে 'আমের 
মগ্ডরী' (109 0৮গচার 0708810), শঙ্খচিল (005 ৪০৪8৭11), গোকির 
অনুসরণে নীচের মহল' (11009 [,0ম£ 92678), *পিরালদেল্প্যের অনুসরণে 
'নাট্যকারের সন্ধানে ছণটি চরিত্র' (913 01791506978 10 88820) 01 80 
&598০2) প্রভৃতি নাটক ইতিমধ্যেই বিদগ্ধজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে। ইহা'র ফলে মৌলিক তালে। বাংল! নাটক হয় তো বিশেষ কিছু 
ট্রি হইতেছে না, কিন্ত এইরূপ বঙ্গীকরণের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা 
অনন্বীকার্য। এই সকল নাটকই হয় তো ভবিস্ততে উৎকৃষ্ট মৌলিক বাংল! 
নাটক রচনার প্রেরণা যোগাইবে। আমরা আশাবাদী, সেই স্থদিনের প্রত্যাশ। 


'অবশ্তই করিব। 


১৪৮ আধুনিক বাংল! সাহিতোর ইতিহাস 


১৫। স্ুচনাকাল হইতে সাজ্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক, 
মা্টকের দূপগত ও ভাবগত ধারার পরিচয় দাও। 
উত্তর। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দীপ্যমান স্পর্শ হইতেই আধুনিক গীতি- 
কবিতা ও মহাকাব্য, উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের 
মতো নাটকের দীপশিখাঁটিও অমর! প্রথম জালাইয়া ধরিয়াছিলাম। ইংরেজী 
নাটমঞ্চ এদেশে যে উত্তাপ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল, উহাই-ষে 
প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মধ্যে নাটক রচনার প্রেরণা ষোঁগাইয়াছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। মূলত শেকৃ্পীয়র প্রভাবিত হইলেও বাংলা নাটক কিন্তু 
কাহিনীর জন্য এঁতিহাসিক বিষয়বন্বর দ্িকে হাত বাড়ায় নাই, পুরাণ, 
কাহিনীকেই উহার উপজীব্য করিয়াঁছিল। ইহার কাঁরণ দেশীয় এতিহ্বের 
মধ্যেই নিহিত। বাঙলা দেশে পুর্ব হইতেই যাত্রার প্রচলন ছিল। জাতির 
ধমীয় সংস্কারের অনুগামী ভক্তিবাদ ও অলৌকিকতাবাঁদের রসেই ছিল উহা 
পরিপুষ্ট। বাঙালী যখন নাটক স্থষ্টি করিতে বসিল তখন সে একদিকে এই 
এঁতিহৃকে অস্বীকার করিতে পারিল না, আবার তাহার ইংরেজী শিক্ষিত মন 
যাত্রাকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে বাংল! নাটক বহুকাল 
ধরিয়া! এক মিশ্র উপাদানের সাহিত্যই হইয়া! রহিয়াছে । উহার বাহিরট 
বিলাতী রাংতায় মোড়া, ভিতরে দৈবনির্ভর ভক্তিরসের উচ্ছ্বান। তাই বাংলায়, 
প্রথম যে-নাটক ্থষ্ট হইল উহার বিষয়বস্তু পৌরাণিক । ১৮৫২ সালে তারাচরণ 
শিকদারের 'ভদ্রাজুনঃ দিয়াই উহার যাত্রার । মহাভারতের ত্বভদ্রা-হরণ 
কাহিনী ইহার বিষয়বস্ত। পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে কাহিনীটি অঙ্কে ও দৃশ্যে 
বিভক্ত--বিলাতী নাটকের অন্ুদরণ এই পর্যস্ত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাঁত, 
চরিত্রের ঘন্দ ও বিকাশ প্রভৃতি ইহাতে অন্পস্থিত। ইহার পরে আমরা পাই 
হুরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ? (১৮৫৮) ও কালীগ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী- 
সত্যবান' (১৮৫৮ )। মধুস্থদনের িমিষ্ঠা' (১৮৬০) এই ধারার নাটকে 
কিছুটা নৃতনত্বের স্বাদ আনিল। ' ইহাতে সংস্কৃত নাট্যশৈলীর অঙ্বর্তন 
থাকিলেও এই প্রথম পৌরাণিক নাটকে সচেতনভাবে 
প্রথম পর্ধের পৌরাণিক মানবিক প্রবৃত্তির ছন্থ উপস্থাপনের প্রসাদ পরিলক্ষিত হয় 
নাটক ঃ রামনারায়ণ ও, র এ 
ক মধুস্থদ্রনের পদ্মাবতী” ( ১৮৬০), গ্রীক-পুরাণাশ্বিত 
| হইলেও ইহ! পৌরাণিক নাটবই বটে। পরবর্তী কয়েকটি. 
পৌরাণিক নাটক হইল রামনারায়ণের 'রুঝ্িণীহরণ' (১৮৭১) 'কংসবধ! (১৮৭৫), 


নাটক ১৪৯ 


'ধর্মবিজয়' ( ১৮৭৫ ) প্রভৃতি । রামনারায়ণ পর্যস্ত পৌরাণিক নাটকগুলিকে 
আমরা প্রথম পর্বের বাংলা! পৌরাণিক নাটক বলিতে পারি । এই পর্বের 
নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা ধাঁয় যে, রূপের দিক হইতে ইহার! অঙ্কে 
ও দৃশ্যে বিভক্ত পুরাঁণ-কাহিনীর সংলাপময় অন্থসরণ মাত্র। মধুস্দন, কালী- 
প্রসন্ন, হরচন্দ্র ও রামনারায়ণের নাটকে সংস্কৃত নাটযশৈলীর প্রভাবও প্রচুর । 
ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম । ইহার্দের মধ্যে একমাত্র মধুস্থদনই 
ভক্তিবাদের আবেগ পরিহার করিয়৷ নাটকীয় চরিত্রে মানবিক অস্তদ্বন্ব 
প্রস্কুটনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এজন প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাট্যকারদের 
মধ্যে মধুস্দনের স্থান সর্বোচ্চ 


উনিশ শতকের উত্তরার্ধের প্রথম দিকেই এদেশে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের 
জোয়ার বহিতে শুরু করিয়াছিল। আঁশ্চর্যের বিষয়, কাব্যে এবং উপন্তাসে 
উহার প্রচার বড় একট! দেখা যাঁয় নাই । রঙ্গলাল-মধুন্থদন-হেম-নবানের কাব্য 
এবং বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম দ্রিককাঁর উপন্যানগুলি উহার প্রমাণ। কিছু পরবর্তী- 
কালে নবীনচন্দ্রের কাবা-ত্রয়ীতে (১৮৮৭-১৮৯৬) এবং বঙ্কিমের শেষ দুইটি 
উপন্যাসে (১৮৮৩ ও ১৮৮৮) এবং কতকগুলি প্রবন্ধে হিন্দু 

৮৮১ াটকে সংস্কৃতির মহিমা প্রচারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
হি নাটকে উহার পুর্বেই হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ প্রবল বেগে 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে। মনোমোহন বস্থই উহার প্রবক্তা । ইহার কারণ 
কাব্য-উপন্তাসের ঘোগ কেবল শিক্ষিতবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নাটক ও 
'অভিনয়-এর সংযোগ অগণ্য জনসাধারণের সঙ্গে। পাশ্চাত্য-শিক্ষাবঞ্চিত সেই 
জনসাধারণ তাই যুক্তিবাদ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি আধুনিক চেতনায় উদ্দীপ্ক 
হইতে পারে নাই। তাহার! মধ্যযুগীয় ধর্ঁয় পরিমগ্ুলেই অলৌকিকতাবাদ ও 
দেবমাহাত্সযকীর্তনের মধ্যেই বাস করিতেছিল। এইবূপ সংস্কারাবদ্ধ জনমানবকে 
উদ্দীপ্ত করিতে হইলে পুরাণরসাঙ্রিত ভক্রিবার্দের পথ ছাড়া আর কোন 
পথই ছিল না। যুগের ধারায় জনরুচিকে উন্নত না করিয়া সহজ 
খ্যাতির লোভে মনোমোহন তাই গীতাঁভিনয়ের ধারায় পৌরাণিক 
নাটক লিখিতে আরভ্ত করিলেন। এই কারণেই তাহার 'রামাভিষেক' 
(১৮৬৭ ), 'সতী, (১৮৭৩ ), 'হরিচন্ত্র' (১৮৭৫), ধপার্থপরাজয়” (১৮৮১) 
'রামলীলা' (১৮৮৯) প্রভৃতি নাটক খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 
রাজরুয়। রায়--.পতিত্রতা, € ১৮৭৫) 'অনলে বিজলী, “গ্রহলাদ-চরিত্রং 


১৫০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঁস 


(১৮৮৪ ) ও অতুলকুষ্ণ মিত্র--'নন্দোত্সব” নন্দবিদীয়' এই ধারারই বাহক । 
এই ধারাকেই কিছুটা সাহিত্যিক নৈপুণ্যের ভিতর দিয়া দুকুলপ্লাবিনী করিয়া 
ভি তুলিলেন গিরিশচন্দ্র । রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
তীয় পর্যের পৌরাণিক ছিলেন বলিয়া জনগণের রুচি ও চাঁহিদ! সম্পর্কে তাহার 

শাটক £ মনোমোহন, 
রাজকৃষ্ণ এবং গিরিশচল্র বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। নাঁটককে সহজেই মঞ্চমফল, 
করিয়া তুলিবার জন্য তিনি জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণ 


করিলেন। পুর্বঙ্ছরি মনোমোহন ও রাজরুষ্ণের সঙ্গে তাহার পৌরাণিক 
নাঁটকগুলির ( পপাগ্তবের অজ্ঞাতবাস'_-১৮৮৩, 'দক্ষষজ্ঞ', “জনা+_-'১৮৯৩” 
পাগ্ব-গৌরব_-১৯০*, “তপোবল'_-১৯১১)ও অব্তারমূলক এবং ভক্ত- 
চরিতমূলক নাটকগুলির ('চৈতন্য-লীলা”_-১৮৮৪, 'নিমাই সন্ন্যাস”--১৮৮৫, 
“বিন্বমঙগল”_-১৮৮৬, প্রণচন্্র'-_-১৮৮৮, 'শংকরাচার্ ১৯১০ ) পার্থক্য এই 
যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে যাত্রারীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যরীতির কিছুট। মিশ্রণ 
রহিয়াছে । অন্যথ। তীহাঁর নাটকে যাত্রাস্থলভ অবান্তর গীতিবাহুল্য, অবাস্তব 
চরিত্রচিত্রণ, উপদেশপ্রচারপ্রাধান্ত__প্রাচীন প্রথার অন্বর্তনযূলক সব কয়টি 
লক্ষণই রহিয়াছে । মধুক্দন তীহাঁর পৌরাণিক নাটকে যে-আধুনিক 
মানসিকতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র উহাকে সঙ্ঞানে অস্বীকার 
করিয়! বাঙালী দর্শকগণকে হরিকীর্তনের আসরে টানিয়া৷ নাঁমাইলেন। ঘড়ির 
কাটাকে পিছনের দিকে ঘুরাইয়। দিবার এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে মহাকাল 
কিন্তু ক্ষমা করেন নাই; তাহার মৃত্যুর কিঞ্চিিধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই 
গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক জনমানস মঞ্চ হইতে চিরকালের মতো! নেপথো 
প্রস্থান করিয়াছে । এই দ্বিতীয় পর্বের পৌরাণিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে 
দেখ! যায় যে, ইহাদের মধ্যে যাত্রাস্থলভ গীতি ও কাহিনী- 
৮৯৮৭ রা বাছুল্য ষেমন রহিয়াছে তেমনি ভক্তি ও করুণ রসের 
উনাওকরতা অতিনাটকীয়তাও রহিয়াছে। তত্ব-উপদেশ প্রচারের 
গ্রবণত। এই সকল পৌরাণিক নাটকের নাট্যগুণকে ক্ষুপ্ন করিয়াছে। হাস্যরস, 
সষ্টির নামে বিকৃতরুচির ভাড়ামি দ্বারা লোকরঞ্সনের উতৎ্কট প্রয়া সর্বত্রই 
পরিব্যাপ্ত। গিরিশ-নাটকে ইংরেজী ধরনে চরিত্রন্্টির প্রয়াস রসাভালের হেতু 
হইয়াছে ; কারণ তাহার শিল্পি-মানস ও প্রতিভা কোনোটাই পাশ্চাত্য নাটকের 
প্রাণবন্ত স্বীয়করণের অনুকূল ছিল ন]। 


নাটক ১৫১ 


অলৌকিক ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন দ্বিতীয় পর্বের পৌরাণিক নাট্যকারগণ যে 
বাংলা নাটককে হরিকীর্তনের আসরে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই নাটককে 
আধুনিক মানবিকতাবাদের মধ্যে মুক্তি দিলেন তৃতীয় পর্বের নাট/কার 
দ্বিজেন্্লাল। তিনি তাহার “পাষাঁণী? (১৯৯), 'দীতা' (১৯*৮) ও “ভীম 
(১৯১৪) নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে মানবধর্ধ আরোপ করিলেন। 
তাহার কষ্ট চরিত্রগুলি মানবপ্রবৃত্তবির দন্দ-মংঘাতে নাটকায়রূপে প্রাণচঞ্চল। 
তিনি ভক্তিরসকে বর্জন করিলেন, অলৌকিকতাকে বর্জন করিলেন, এক কথায় 
যাত্রার ধারাকে অস্বীকার করিলেন। নাটক হিমাবে হয় তো ইহাদের ননতা। 
্বীকার্ধ, কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকের ধারায় দ্বিজেন্ত্রলাল যে একটা পরিবর্তন 
আনিয়াছিলেন ইহাও অন্বীকার কর! চলে না। এই ধারার নাট্যকার হইয়াও 
ক্ষীরোদ প্রসাদ দোছুলামানতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার “ভীদ্ষ' (১৩২০) 
ও 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) এই ছুইটি উল্লেখ্য নাটকে একদিকে ভক্তিবাদ ও 
ানবিকতাবাঁদ সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান । 'ভীম্ব' নাটকে ষেমন যাত্রাশৈলীর 
প্রাধান্ত, 'নরনারাফ়ণে, তেমনি কর্ণ-চরিত্রের অন্তদ্বন্দে 

রে রা 2 আধুনিক মানসের প্রতিফলন। পরবতী কয়েকজন 
্ীরোদপরসাণ”' নাট্যকার কিন্তু সহজ খ্যাতির লোভে পুরাতন ধারাকেই 
অন্ুদরণ করিয়াছেন। তবে সেই ধাপায় যাত্রারীতির 


প্রাবল্য কিছুটা কম। ইহাদের মধ্যে অপরেশচন্ত্র (কর্ণাজুন”-_-১৯২৩, ধ্রীরফ_- 
১৯২৬, 'শ্রীরামচন্ত্র'--১৯২৭, 'শ্রীগৌরাঙ্গ_-১৯৩১ ), তৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( কক্ষত্রবীর' ), হ্রেক্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( “সরমা+ ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য । 
ষোগেশচন্দ্রের “নীতা” (১৯২৪) নাটকে আধুনিকতার লক্ষণ বিদ্যমান। 
অতঃপর মন্মথ রাঁয় পৌরাণিক ধারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করিলেন। 
তিনি তাহার “দেবাস্থর' (১৯২৮), “কারাগাঁর' (১৯৩০) প্রভৃতি নাটকে 
সমসাময়িক রাঁজনৈতিক পরিবেশকে পৌরাণিক পরিমগ্ুলের সঙ্গে বিশেষ 
নৈপুণ্যের সঙ্গে সংমিঙ্বিত করিলেন । তাহার নাটকেই ৬, মানসের পুর্ণ 
রি জয় স্থচিত হইল। পুরাণের এই আধুনিক ব্যাখ্যায় 
8 দাগ পুরাণই নবরূপে জীবিত হইয়াছে । ৯ বিষয় 
ধুনিক জীবনবাদ ৫ 
এই যে, আরও পরবতী নাট্যকার মহেন্ত্র গুপ্ত স্থলভ 

খ্যাতির মোহে গিরিশচন্দ্রেরইে অঙ্থব্তা হইয়াছেন। তীহার “উত্তরা” 
পঙ্গাবতরণ”, গয়াতীর্ঘ', “সারথি শ্রীকঞ্চ', 'মদনমোহুন' প্রভৃতি নাটক “মভান, 


১৫২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গীতাভিনয় মাজ্জ। এ পর্বের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ 
নাট্যকারের মধ্যেই ষাত্রাশৈলীকে বর্জন করিবার একট? প্রবণতা! রহিয়াছে । 
ছিজেন্দ্রলাল, ষোঁগেশচন্দ্র ও মন্মথ রায় তাহাদের নাটকে মানবিকতাবাদ ও 
চরিত্রের অন্তঘ্বন্বকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ; আবার অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গু 
প্রভৃতি অলৌকিকত। ও ভক্তিবাদেরই অনুসারী । তবে শেযোক্তগণের নাটকে 
দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারগণের মতো বিবৃতিমুখিতা থাকিলেও তত্বোপদেশমুখিতা 
নাই। ইহা হয় তো যুগধর্ষেরই প্রভাব। সাহিত্য যে প্রচারমাত্র নহে, 
সম্ভবত ইহা তাহার] বুবিয়াছিলেন। 

কিন্ত কাল বর্দলাইতেছে, যুগধর্মেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে, জনসাধারণের 
রুচিও রূপাস্তরিত হইতেছে । আজিকার দিনে সমাজ-সচেতনতা। এত প্রবল 
হইয়। উঠিয়াছে যে, পুরাণ-রস আর মান্গষকে তৃপ্তি দিতে পারে না । অতি 
সাম্প্রতিক অর্থাৎ ৬ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাঁলের নাট্যকারগণ তাই 

পৌরাণিক নাটক রচনায় কোনো প্রেরণাই অনুভব 
০০৯১৪ করিতেছেন না। মন্সথ রায়ের মতো! পুরাণের যুগোপ- 
যোগী নৃতন ব্যাখ্যা ষদি কেহ করিতে পারেন তবেই 

পৌরাণিক নাটক সম্থন্ধে আধুনিক জনমানস আকুষ্ট হইতে পারে; নচেৎ উহার 
দিন ফুরাইয়াছে, উহাকে জাদুঘরেই তুলিয়া রাখিতে হইবে। 

১৬। সুচনাকাল হইতে সাজ্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা এ্রতিহাদিক 
নাটকের গতি" প্রকৃতির পরিচয় দাও। 

উত্তর। ইংরেজী নাট্যশালার রঙ্গ দেখিয়া আমরা উহারই অনুকরণে 
রঙ্গশাল! নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছিলাম । তেমনি ইংরেজী নাটকও-_-বিশেষত 
শেক্স্পীয়রের নাটক-_তৎকালে শিক্ষিতবর্গের প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। 
কিন্তু শেক্ন্পীয়র প্রধানত এতিহাসিক নাট্যকার হইলেও প্রথম বাংল! নাটক 
“কীতিবিলাস*এর (১৮৫২) পর সার্থক এতিহাসিক নাটক রচনার জন্য 
আমাদিগকে আরও নয় বৎসর কাল অপেক্ষ। করিতে হইয়াছিল । সামাজিক 
প্রহসন ও পৌরাণিক নাটকের যুগ পার হইয়া! আমর! .এতিহামিক নাটকের যুগে 
পদার্পণ করিয়াছিলাম। বহুমুখী প্রতিভাধর মধুস্থদ্নই বাংল! এঁতিহাসিক 
নাটকের প্রথম অষ্টা ( 'কৃষ্ণকুমারী'--১৮৬১)। তীহার 'কুষ্ককুমারীর কাহিনী 
উডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত । “রাজস্থান-এর কাহিনীগুলি ষে প্রধানত 
কিংবাস্তীযুলক, আধুনিক গবেষণায় তাহা হ্বীকৃত। কিন্তু তৎকালে এ গ্রস্থ 


এ 
নাটক ১৫৩ 


ইতিহাঁসরূপেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল । স্ৃতরাং 'কষ্ণকুমারী?কে এতিহাসিক 
নাটক বলা চলে । নাটকের প্রয়োজনে উপকাহিনী কোনে। কল্পিত ব্যাপার 
হইতে পারে, কিন্তু 'রুষ্ণকুমারী'তে প্রধান ঘটনাবিস্তাসে মধুস্দূন “রাজস্থান'কে 

প্রায় বিশ্বস্তরূপেই অনুসরণ করিয়াছেন । এই নাটকে কেবল 


প্রথম পর্বের পাশ্চাত্য আঙ্গিকই অনুসহ্ুত হয় নাই, গভীর অন্তদ্দন্বের 
এতিহাদিক নাটক 5 
নাটাকার মধূহুদন ' ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য ট্র্যাজিডি রচনারও প্রয়াস পরিলক্ষিত 


হয়। এঁতিহাসিক নাটকের প্রথম পর্বে আমরা এই একটি 
মাত্র নাটকইপাইতেছি। এই পর্যের নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যশৈলীর সঙ্গে পাশ্চাত্ব্য 
নাটকের ভাববস্তর সংমিশ্রণের প্রয়াসই প্রধান। ট্র্যাজিডি রচনার যুলেও 
এঁ একই প্রেরণ। বর্তমান । অর্থাৎ সকল দিক দিয়! পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শকে 
তুলিয়৷ ধরিবার একটা প্রয়াস এই পর্বের এতিহাঁসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য 


এতিহাঁসিক নাটকের দ্বিতীয় পর্ধের শুরু জ্যোতিরিন্ত্রনাথে । এঁতিহাসিক 
বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিয়া দেশের প্রতি লোকের 
অন্থরাগ ও ন্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত করাই ছিল তাহার নাট্যরচনার মৌল 
প্রেরণী। 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), “সরোজিনী' (১৮৭৫), “অশ্রমতী” ( ১৮৭৯) ও 
'্বপ্রময়ী' (১৮৮২) ন|টকগুলি সেই প্রেরণারই ফল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, 
চারিখানির মধ্যে ছুইখানির ('নরোজিনী+ ও 'অক্রমতী”) 
দ্বিতীয় পর্ধের এতিহাসিক কাহিনীই রাজপুত-কাহিনী হইতে গৃহীত। মধুস্থদ্দনের 
নাটক £ নাট্যকার « 5 
টা ৪ রুষ্ণকুমারী'র উৎসস্থলও ছিল উহাই। ইহার কারণ, 
রাজপুত জাতির শৌর্ধ ও আত্মত্যাগের মধ্যেই নাট্যকারগণ 
দেশগ্রীতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই রা'জপুত-কাহিনীই প্রধানত 
দেশপ্রেমের প্রতীক বিবেচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর নাটক রচন। করিবার 
কাঁরণ, তখন দেশের চারিদিকে একট! স্বা্দেশিক চেতনা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, 
নাট/কারগণের উপর সেই প্রভাব অনিবার্ধরূপেই ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। 
নটিকগুলি যত-না নাটক হইয়াছে, তদদপেক্ষা বেশী হইয়াছে স্বদেশপ্রেম প্রচারের 
বাহন। মধুন্থদনের নাটকে অবস্ট ইহার বীজ নিহিত ছিল, কিন্তু প্রতিভাবান 
ৰলিয়৷ তিনি উহাকেই সর্বস্ব করিয়া তুলেন নাই। তিনি নাটক লিখিতে 
চাহিয়াছিলেন, জ্যোভিরিন্দ্রনীথ 'চাহিয়াছিলেন নাটকের আকারে দেশপ্রেমের 
উদ্বোধন । রচনাকালের দিক হইতে এই ধারার দ্বিতীয় প্রধান নাট্যকার 
্ষীরোদপ্রসাদ | তাহার 'প্রতাপ আদিত্য' ১৯০৩ সালের রচন1। এই নাটকে 


১৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


অনৈতিহাসিক ব্যাপার আছে, এমন কি অলৌকিক ব্যাপারও রহিয়াছে, নাটক 
হিসাবে ইহ ব্যর্থ, তথাপি এক সময়ে উহা প্রচুর জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। 
জারা 'নন্দকুমারঃ (১৩১৪ ), 'আলমগীরঃ (১৯২১), “পদ্মিনী?, 
ক্ষীরোদক্রনীদ াদবিবি? “বাংলার মসনদ? প্রভৃতি তাহার রচিত অন্থান্ 
এতিহাসিক নাটক । ঘখন এই নাটকগুলি রচিত হয়, 

তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল। সে সময়ে জাতীয়তাবাদের উপজাতবরূপে 
এদেশে আর-একটি বিষয় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। উহ হিন্দু-মুসলমানের 
মিলন আন্দোলন । ক্ষীরোদপ্রসাদ কালাতিক্রমণ দোঁষ করিয়াও তাহার 
“আঁলমগীর* ও "চার্দবিবি' নাটকে হিন্দু-মুসলিম মিলনগীতি গাহিয়াছেন। 
পরবর্তীকালের এঁতিহাঁসিক নাটকগুলির প্রুৰপদই হুইয়1 উঠিয়াছিল দুই 
সম্প্রদায়ের মিলনবাণী |! অবশ্য 'আলমগীর+-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলমগীর' ও 
'উদ্দিপুরী'র চরিত্রে গভীর অন্তদ্বন্দ স্থষ্টিতে নাটকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর 
রাখিয়াছেন। এই ধারার তৃতীয়, এবং সম্ভবতঃ আজ পধস্ত বাংল! নাঁট্য- 
সাহিত্যে শ্রেষ্ট, নাট্যকার হইলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । তাহার প্রথম এতিহাপিক 
নাটক 'রান! প্রতাপসিংহ' ১৯৫ সালের রচনা । “ছুর্গাদাস' (১৯০৫), 
“নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন* (১৯০৮), “সাজাহান' (১৯০৯), 
“চন্্রগুপ্ত' (১৯১১), "সিংহল বিজয়* (১৯১৫ ) প্রভৃতি তাহার রচিত অন্যান্য 
টা এঁতিহাসিক নাটক। তাহার প্রথম এতিহাসিক নাটক 
বিক্েনলাল. “তারাবাঈ' (১৯*৩) নিতাস্তই পরীক্ষামূলক ও বিশেষত্বহীন 
রচন1। "রানা প্রতাপসিংহ*, “ছুর্গার্দাস' ও “মেবাঁর পতন, 

এই তিনটি নাটকের বিষয়বন্ত দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ হইলেও দ্বিজেন্্র- 
লালের অন্যান্য নাটক এরূপ বাহ্‌ প্রেরণ! হইতে মুক্ত । এই প্রসঙ্গে 'সাজাছান' 
ও চন্্রগুধ'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । নাটক হিসাবে ইহাদের বু 
ত্রুটি রহিয়াছে । এই দুইটি নাটকের ( দ্বিজেন্্রলালের অন্যান্য নাঁটকেরও বটে ) 
সংলাপের ভাষা অতিমাত্রায় কাব্যধর্মী বলিয়া! উহ! নাট্যরসবিরোধী। অধিকন্ত 
সকল শ্রেণীর চরিত্রের মুখেই একই রূপ ভাষ! চরিত্রগুলির বাস্তবতা নষ্ট করিয়াছে । 
উপকাহিনী গ্রস্থনেও দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যর্থ হইয়াছেন । সর্বোপরি নাটকের মধ্যে 
আদর্শবাদের প্রাধান্তের প্রবণতায় নাট্যকারের আত্মগুপ্রি-ধর্ম তিনি পালন 
করিতে পারেন নাই। তথাপি দ্বিজেন্্রলালই গ্রথম নাট্যকার যিনি বাঁংলা। 
নাটকের রূপ ও রীতি বিশেষভাবে মাঙ্জিত করিয়া! উহ্বীকে বহুলাংশে সাহিত্যগ্ডণ- 


নাটক ১৫৫ 


সম্পন্ন করিয়া! তুলিয়াছেন। তাছার এঁতিহাঁসিক নাটকগুলি কেবল বিবৃতি- 
সর্বন্ব নহে, ঘটনার সংঘাতে এবং চরিব্র-দ্ন্দে জীবনরমে ভরপুর । সাঁজাহানি, 
চাঁণক্য ও নূরজাহান এই তিনটি চরিত্রের অন্তদ্বন্বে তিনি উচ্চ নাটকীয় 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 

এই পর্বের অন্যতম উল্লেখ্য নাট্যকার গিরিশচন্ত্র। সম্ভবত ক্ষীরোদ- 
প্রসার্দের প্রতাপ আদিত্যঃ (১৯৭৩) এবং দ্বিজেন্্রলালের 'রান। 
প্রতাপসিংহ" ( ১৯০৫). “ছ্র্গাদান* (১৯০৫) নাটকের জনপ্রিয়তাই 
তাহাকে “সিরাজদ্দৌলা ( ১৭০৬ ), "মীরকাশিম? (১৯০৬) এবং “ছত্রপতি 
শিবাঁজী' (১৯০৭) নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা ষোগাইয়াছিল। এই 
নাটকগুলির যূল স্থর দেশপ্রেম । এই সকল নাটকে কালানৌচিত্য দোষের 
সঙ্গে তরল উচ্ছাস এবং অস্বাভাবিকতা মিশ্রিত হইয়া! নাঁটকগুলিকে মেলো- 
ড্রামীয় পরিণত করিয়াছে । কিছু এতিহাসিক নাটক তিনি ইহার পুবেই 
রচন1 করিয়াছিলেন। সেগুলি হুইল “আনন্দ রহো।” 
(১৮৮১), “ও” (১৮৯০), কালাপাহাড়” (১৮৯৬), 
'সতৎনাম' (১৯০৪) প্রড়তি। “আনন্দ রহে'তে আঁকবর, মানপিংহ প্রভৃতি 
কয়েকটি নাম ভিন্ন এঁতিহাঁসিকতা কিছুই নাই। নাট্যগুণ তো নাই-ই। 
“চগ্ত* নাটকের উৎস “রাজস্থান? | “কালাপাহাড়' ও “সতনাম'-এ যৎসামান্ত 
এঁতিহাঁপিক উপাদান মাত্র রহিয়াছে । তাহার এই নাটকগুলিতে যাত্রার 
প্রভাবও প্রচুর। এঁতিহাসিক নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পরেই 
তীহাঁর আবির্ভাব | জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম এঁতিহাপিক নাটক 'পুরুবিক্রম+ 
রচিত হইয়াছিল ১৮৭৪ সালে, আর গিরিশচন্ত্রের প্রথম এঁতিহাসিক নাটক 
“আনন্দ রহো'র রচনার কাল ১৮৮১। অথচ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ যাত্রার প্রভাব 
হইতে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র “সতনাম' পর্যস্ত রচনায় যাত্রার প্রভাবের 
উধ্বে”উঠিতে পারেন নাই । আসলে ইতিহাস ছি গিরিশচন্দ্রের পক্ষে একট। 
বাহিরের আবরণ মাত্র। অন্তরালে তাহার শিল্লিমানসের গীতাভিনযপ্রবণতাই 
জয়ী হইয়াছে । অপরেশচন্দ্র (অযোধ্যার বেগম'--১৯২১, "মগের মূলুক-_-১৯২৭), 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ( 'ভাগ্যচক্র', “চিতোরোদ্ধার” ) স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( “হিন্দুবীর', 'মোগল পাঠান” ও “আলেকজাগাঁর' )ও নিশিকাস্ত বস্থরায় ('বজে 
বর্গীঃ 'দেবলাদেবী” ও 'ললিতার্দিত্য? ) প্লচনারীতির দিক হইতে এই পর্বেরই 
নাট্য কার। তবে ইহারা গিরিচন্দ্রের ষাক্রাশৈলী ত্যাগ করিয়া দিজেন্লালের 


নাটাকার গিরিশচন্্ 


১৫৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


অন্ভদরণেই নাটক রচন৷ করিয়াছেন। এই পর্ধের নাটক বিশ্লেষণ করিলে 
জার ভারা যায বিশুদ্ধ এতিহাঁপিক নাটক রচনার প্রেরণায় 
'সাজাহান”, “চন্ত্রপুপ্ত', “নূরজাহান” 'আলমগীর+ প্রভৃতি 
সামান্য কয়েকটি মাত্র নাটক লিখিত হইয়াছে; বেশীর ভাগ নাটকের মৌল 
প্রেরণা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম মিলন-বাণী। নাটক 
রচনায় কল্পনার অতিচাঁর আছে, কালানৌচিত্য ও পাত্রানৌচিত্য দৌষও 
রহিয়াছে । তবে গঠনের দ্দিক হইতে নাটক আগের চেয়ে অনেক বেশী 
পরিচ্ছন্ন হইয়াছে । ভাষাও অধিকতর মাঁজিত | ইহা! ভিন্ন নাটকীয় চরিত্রে 
ছন্দ স্ষ্টির কিছুটা প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় প্রথম এতিহানিক নাটক . 
('কৃষ্কুমারী”) রচিত হইয়াছিল শেকস্পীয়রের আদর্শে। নাট্যকার হয়তো সর্বাংশে 
সফল হন নাই, কিন্তু আদর্শটি সম্মুখেই ছিল । দ্বিতীয় পর্বের এতিহাঁপিক নাটকে 
কিন্ত সেই অনুসরণের দৃষ্টান্ত প্রায় অন্রপস্থিত। সেখানে এতিহাসিক কাহিনীর 
আধারে দেশপ্রেমের তরল উচ্ছাসেরই প্রাধান্য, না হয় তো! কোনোরূপে একটা 
&ঁতিহামিক কাহিনীর সংলাপময় রূপ বিধৃত! কেবল দ্বিজেন্ত্রলীলই ছুই 
একটি চরিত্রে শেকৃসগীয়রীয় দ্বন্দের অবতারণ1 করিয়া কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন। নাট্যবিচারে একমাত্র ভাষার অগ্রগতি ও কাহিনীর অধিকতর 
পরিচ্ছন্গ রূপদ্দান ভিন্ন দ্বিতীয় পর্বের এতিহাপিক নাটক ষে প্রথম পর্বের 
নাটক হইতে শিল্পগুণে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে এমন কথা বল! চলে না। 
এঁতিহাসিক নাটকের তৃতীয় পর্বের স্ুত্রপাত করিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
তাহার “দিখিজয়ীঃ (১৯২৮) রচনার মাধ্যমে । তাহার এই একটিমান্ত 
এতিহামিক নাটকে শেক্স্পীয়রীয় নাট্যশৈলীর পরিবর্তে আধুনিক ইবসেনীয় 
নাট্যশৈলী অবলম্বিত হইল । ইবসেনীয় নাট্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য এই ষে, উহাতে 
নাট্যবণিত কাহিনীর কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; 
তৃতীয় পর্বের এতিহাসিক এমন কি, উহা একদিনের অথবা মঞ্চে যতক্ষণ ঘটনাটি ঘটে 
বে এ ততক্ষণেরও হইতে পারে। কারণ, এই পদ্ধতি মনে 
করে, নাটকীয় ঘটনা রহিয়া .বমিয়া ঘটে না। উহা! 
আকম্মিক ঝড়ের মতো, ক্ষণকালের জন্য আসিয়! একট! বিপর্যয় বা বিপ্লব 
ঘটাইয়] দিয় চলিয়া! যায়। নাট্যকাহিনীর এইরূপ সংক্ষিপ্তিতে উহ] দৃঢ়বন্ধ 
ও সংহত হইয়া উঠে। এইরূপ নাটকে অঙ্ক-ভাগ থাকিলেও দৃশ্ত-ভাগ বড় 
একট! থাকে না, এক একটি দৃশ্টেই এক-একটি অঙ্ক সম[গ্ত হয়। অস্তরঙ্গেও 


নাটক ১৫৭ 


ইহা চরিত্রপ্রধান নাটক। সেই চরিত্র কেবল স্বীয় স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্তই 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় না, পারিপাশ্থিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতও উহার 
প্রধান হেতু হইয়া থাকে। দ্দিগ্বিজয়ীর নাদ্দির শাহ্‌ চরিত্র এমনি একটি 
চরিত্র। এই পর্বে শেক্স্পীয়র হইতে আমরা আরও আধুনিক যুগে প্রবেশ 
করিলাম । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ আধুনিক নাট্যশৈলী পরবর্তী আর 
কোনো এঁতিহাঁসিক নাটকেই অনুগত হইল না। কেবল অতি সাম্প্রতিক 
কালে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নামক এঁতিহাসিক্ক নাটকে এই রীতির অনুসরণ 
দেখ! যায়। যোগেশচন্দরের পরবতী নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'অশোক*, 
“মীরকাশিম', “অমৃত অতীত" প্রতৃতি নাটকে ছ্িজেন্ত্র-রীতিই স্বীকৃত | 
শচীন্দ্রনাথের “গৈরিক পতাঁক1*“সিরাজদ্দৌল1* 'ধাত্রী পান্না”, 'রাষ্ট্রবিপ্লব* গ্রভৃতি 
নাটকও প্রাচীনপন্থী। “সিরাজদ্দৌলা*র মতো আধুনিক কালের নাটকেও 
নিরাকার যাত্রাশেলীর মিশ্রণ আমাদিগকে বিম্মিত করে। এ 
নাট্যকারগণ বিষয়ে মহেন্দ্গ্ুপ্ত একেবারে চূড়ান্ত করিয়াছেন। তিনি 
পরিপুর্ণদপে গিরিশ-যুগে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাহার 
নাটকে ভাবের উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নাই । ইহ] ছাড়া কালাতিক্রমণ 
দোষ, অবাস্তব এবং অবান্তর চরিত্র-চিত্রণ তো আছেই; আর আছে 
হাম্তকৌতুকের নামে নিয়শ্রেণীর ভাড়ামি। স্থতরাং তৃতীয় পর্ব শুধু আমরা 
নামেই বলিলাম, বাস্তবে উহ দ্বিতীয় পর্বের রীতিরই রকমফের । এঁতিহাঁসিক 
নাটক মহেন্দ্র গুপ্ত পর্যস্ত আসিয়া থামিয়াছে। পরবতী নাট্যকারগণ এরূপ 
নাটক রচনায় কোনো উৎসাহই বোধ করিতেছেন না। এক্ষণে একমাত্র 
সামাজিক নাটকই স্ব হইতেছে । “কল্লোল” যে ইহার ব্যতিক্রম সে-কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। আধুনিক জনরুচিও এতিহাসিক নাটকে আর তেষন 
কৌতূহল বোধ করে না, সম্ভবত এই কারণেই এঁতিহাসিক নাটকের উপর 
সম্প্রতি যবনিকাপাত হইয়াছে । ভবিষ্যতে উহ! আবার কবে উত্তোলিত 
হইবে অথবা আঁদী উত্তোলিত হুইবে কি না, তাহা ভবিত্যৎই বলিতে পারে । 


১৭। সুচনাকাল হইতে সীশ্প্রতিক কাল পর্ধস্ত বাংলা! পারিবারিক 
ও সামাজিক নাটকের ক্রমবিকাশের বিবর্ণ লিখ । 


উত্তর । বাংল! নাটকের ইতিহাস অন্থধাবন করিলে দেখা যায়, উত্তবকালে 
বাঁডালী নাট্যকারগণ শেকস্পীয়রের এঁতিহাসিক নাটকাঁবলী দ্বারাই সম্ধধিক 


১৫৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রভাবিত হইলেও প্রথম অভিনীত বাংল! নাটক কিন্তু এতিহা পিক নাটক নহে, 
উহা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্বের প্রথম 

তিক, নাটিক “কুলীনকুলসর্বস্ব” (১৮৫৪) এই গৌরবের অধিকারী । 
নাটক হিসাবে নাটককটি নিতাস্তই অকিঞ্চিংকর, কিন্তু 
শৃন্ততাঁর মধ্যে যে ভাঙা জাগিয়া উঠিতেছে, এ 
নাটকে উহারই আভাস আছে । সমাজে কৌলীন্ত প্রথার অপকারিতা 
নাটকটির বিষয়বস্ত | কিন্তু নাটকটির স্থুর ব্যক্গপ্রধান। অথচ ইহাকে 
ঠিক প্রহসনও বলা চলে না। উহা নাটক-প্রহসনের মাঝামাঝি একটা 
বন্ত। এই পর্বের প্রথম দিককার নাটকগুলি সমাজ-সংস্কারের 
উদ্দেস্টেই রচিত হইয়াছিল। নাট্যকারগণও ইহা! অন্বীকার করেন 
নাই। এই সকল নাটকে সংস্কৃত নাট্যশৈলী, যাত্রাশেলী সবকিছুই 
অন্ুস্থত হইয়াছিল। ভাষাও ছিলি অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃতগঞ্ধী। অবশ্ঠ 
'নিমশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষ! ছিল অনেকখানি বাস্তব । 'কুলীনকুলসবস্ব”'- 
এর দুই বৎসর পরে উমেশচন্দ্র মিত্র “বিধব। বিবাহ" (১৮৫৬) 

৬ হত নাটক রচনা করেন। ইহাতে বিধবাদের ছুঃখের করুণ চিত্র 
ইল ছিল। সুতরাং একদিক হইতে আমর! ইহাকেই প্রথম 
| বাংলা সামাজিক নাটক বলিতে পারি । সমাজ-সংস্কারের 

উদ্দেশ্তে তখন “বিধবোদ্ধাহ* (১৮৫৬), পবিধবা-মনোরঞ্ন” (১৮৫৬), “সপতী' 
(১৮৫৮), 'কুলীন-কায়স্থ' (১৮৬১) প্রভৃতি নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই 
নাটকগুলিকে আমর। অতি নগণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি । মধুসূদন 
উৎরুষ্ট সামাজিক প্রহসন রচনা! করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক নাটক নহে। 
সামাজিক নাটকের নাট্যকার হিসাবে অতঃপর ধাহার নাম করিতে হয়, তিনি 
দীনবন্ধু মিত্র। তাহার রচিত প্রথম নাটকই ( নীলদর্পণ_-১৮৬০ ) সামাজিক 
নাটক। কিছু শৈল্পিক দোষ-ত্রটি সত্বেও 'নীলদর্পণ'কেই আমরা গ্রথম যথার্থ ও 
সার্থক বাংল! সামাজিক নাটক বলিতে পারি । এই নাটকটিও উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত । 
র কিন্ত ইহার ক্ষেত্র আরও পরিসর, আরও গভীর | যে 
নাট্যকার অর্থনৈতিক শোষণে সমাজের মানষগুলার মধ্যে বিপর্ধয় 
দীনবন্ধু মিত্র নামিয়। আসে, “নীলদর্পণ”-এ দুইটি পরিবারকে উহারই 
প্রতীক করিয়। সেই শোষণের ও উহার করুণ পরিণতির চিত্র গভীর বাস্তবতার 
জঙ্গে অস্কিত হইয়াছে । পমা্জ-শক্তির তাড়নাতেই মানুষের জীবনে সেখানে 


সামাজিক নাটক 


নাটক ১৫৯ 


বিষাদের স্লান ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, নাটকের চরিত্রগুলি উহারই আবর্তে 
ঘুরপাক খাইয়াছে, এই জন্যই ইহ! পারিবারিক নাটক নহে, সামাজিক নাটক। 
দীনবন্ধু সামাজিক নাটকের একটা সস্পষ্ট রূপ দিলেন। তাহার হাতে সমাজের 
নিয়শ্রেণীর মানুষগুল। জীবস্ত হইয়! ফুটিয়।৷ উঠিল। কিন্তু তাহার “লীলাবতী, 
(১৮৬৭) পাঁরিধারিক নাটক হইয়াও রোম্যার্টিক কমেডিতে পর্যবসিত হইয়াছে । 
'সধবার একাদশী (১৮৬৬) প্রহমন হইলেও নাঁটক-লক্ষণাক্রাস্ত, স্থৃতরাং উহাকে 
আঁমর। নাটকই বলিব। এই নাঁটকেই সর্বপ্রথম আমরা নায়ক-চরিত্রের মধ্যে 
গভীর অন্তদ্বন্দের পরিচয় পাঁইলাম। প্রথম পর্বের নাটকগুলির বিশেষত্ব হইল, 
উহার্দের অধিকাঁংই সামাজিক নাটক, পারিবারিক নহে। উহার! উদ্দেস্ট- 
প্রণোদিত--সমাঁজ-সংস্কারের জন্য রচিত । 'নীলদর্পণ” ইহার ব্যতিক্রম । 
উহতে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্র যেমন অধিকতর প্রসারিত, চরিত্র চিত্রণেও 
তেম্ননি বাস্তবতাবোধের পরিচয় বিধৃত। “সধবার একাদশী'তে গভীর 
অন্ত্বন্দের পরিচয় রহিয়াছে । সামাজিক নাটকের এই অগ্রগতি দীনবন্ধুর 
অসামান্ত নাট্যপ্রতিভার স্থাক্ষরবাহী । 
দ্বিতীয় পর্বে পারিৰারিক নাটক রূপে আমর। পাইতেছি উপেন্দ্রনাথ দাসের 
দুইটি নাটক-__শরৎসরোজিনী' (১৮৭৪ ) ও “স্থরেন্্-বিনোদিনী” (১৮৭৫ )। 
দুইটি নাটকই নিকুষ্ট শ্রেণীর মেলোড়ামা। এগুলিতে 'লোমহর্ক ঘটনা, 
বন্দুকপিস্তল ছোড়াছুড়ি, ডাকাতি, খুন-জখম, গোরাপ্রহার, 
দ্বিতীয় পধের . সাহেবশায়েস্তার জন্য নায়ক, বিশেষত নায়িকার যথেচ্ছ 
০৮ পিস্তলবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার সাহায্যে, রোমাঞ্চ স্থির 
উপেক্রদান . প্রবণতাই সমধিক পরিস্ফুট | প্রথম পর্বের নাটক হইতে 
এই দুইটি যে কোনো অগ্রগতির সুচনা করিয়াছে তাহা 
ৰোধ হয় না। তবে বিষয়বস্ত আর একটু প্রসারিত--স্বাদদেশিকতার চেতন! 
উহাতে সঞ্চারিত। এই পর্বের দ্বিতীয় উল্লেখ্য নাট্যকার হইলেন গিরিশচন্দ্র। 
তাহার প্রথম পারিবারিক নাটক প্রফুল্ল” (১৮৮৯ )। অবশ্য ইহার পুর্বে 'সরলা' 
অভিনীত হুইয়। প্রচুর জনসমাদদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু উহ! ছিল 'স্বর্ণতা, 
উপন্তাসের আংশিক নাট্যরূপ। আমর। এখানে কেবল মৌলিক 
শাট্যকান নাটকের কথা বলিতেছি। প্রফুল্প' মেলোডামা হইলেও 
গিরিশচজ্জ  ইছাই উল্লেখযোগ্য প্রথম পারিবারিক নাটক। সঠিক 
(কোনো সমীজসমস্যা নহে, যৌথ পরিবারে ভাঙনের কাহিনীই ইহার বিষয়বস্ত। 


তি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নাট্যকার শেক্দ্গীয়রীয় ট্র্যাজিডির 
অন্থকরণে নায়ক-চরিত্রের ছুর্বলতার ছিদ্রপথে তাহার করুণ পরিণতি আকিতে 
চাহিয়াছেন। প্রয়াম কতখানি সফল হইয়াছে সে আলাদা কথা, আমর] কেবল 
নাটকের গতি-প্রকৃতির বিষয় বলিতেছি। নাটকের বিবতন ধারায় ইহ একটি 
প্রধান আলোচ্য বস্ত | অন্যান্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ দান, কি তাহারও 
পূর্ববর্তী দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর দ্বারা প্রভাবিত । ইহাতেও মৃত্যু, মন্তিফবিকৃতি, 
হত্যা প্রভৃতি একসঙ্গে ভিড় করিয়। আসিয়াছে । প্রধান চরিত্রগুলি আভ্যন্তরীণ 
অনংগতিহেতু অপরিপুর্ণ । তাহার 'বলিদান' (১৯৫ ) এবং "শাস্তি কি শান্তি” 
(১৯০৮) নাটকও অনুরূপ দৌধছুষ্ট। কেবল একটি বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের 
নাটক পুর্ববতী নাটকগুলি অপেক্ষ। প্রগতিশীল । ইহ] নাটকীয় সংলাপের 
ভাষা । গিরিশচন্দ্রই সবপ্রথম সামাজিক ও পারিবারিক নাটকে সকল শ্রেণীর 
চরিত্রেই বাস্তবান্থুগ ভাষ! সংযোজিত করিয়াছেন । এ বিষয়ে পরধর্তাঁ নাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ । গিরিশচন্দ্রের অন্তান্ 

নাট্যকার  ক্রটিতো দ্বিজেন্দ্লালের “পরপারে? (১৯১২) এবং “বঙ্গনারী” 
বিজেজগাল এব. (১৯১৬) নামক পারিবারিক নাটক দুইটিতে রহিয়াছেই, 
& উহার সঙ্গে কাব্যধমী সংলাপ ছুইটিকেই অবাস্তব করিয়া 
তুলিয়াছে। অপরেশচন্দ্রের 'শুভদৃষ্টি' (১৯১৫) ও 'ছিন্নহারঃ (১৯২৯); 
তৃপেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের “বাঙালী”, প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “জয়-পরাজয়? ; 
নিশিকান্ত বস্তুরায়ের 'পথের শেষে" একই ধারা বাহিয়। চলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার 
বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরম্ভ করিয়। আজ পর্যন্ত দুই-একটি ভিন্ন সামাজিক 
নাটক আর লিখিত হয় নাই, ষাহ! হইয়াছে তাহ! পারিবারিক বা গাহস্থ্য নাটক। 
পারিবারিক নাটকে তৃতীয় পর্বের ুচন! করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 
তাহার “ঝড়ের রাতে' নাটকে সর্বপ্রথম' পারিবারিক নাটকের ক্ষেত্রে ইবসেনীয় 
শৈলী অবলঘ্িত হইল । নাট্যকাহিনীর কালসংক্ষিপ্তিও লক্ষণীয় । তীহার 
নাটকে নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের কথাই সোচ্চারে ঘোষিত হইয়াছে, এ 
বিষয়ে তিনি পারিবারিক নাটকে আধুনিক মানসের 
নার পত্র আ্টা। তাহার অন্যান্য পারিবারিক নাটকগুলি (্বামী-সবী', 
কি “তটিনীর বিচার? 'সংগ্রাম ও শাস্তি, নাপিং হোম") 
'কাটা ও কমল' প্রভৃতি ) বিরলদৃষ্ট সমাজের অতি- 

নাটকীয় চরিজ্ের সমন্বয়ে এক কিস্তৃতকিমাকার কৃষ্টি। কিন্তু শচীন্্রনাথের 


নাটক ১৬১ 


নাটকে যতখানি আধুনিক মানসের প্রতিফলন এবং মীজিত রুচির পরিচয় 
আছে, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'বীতিমত নাটক”, পি. ডব্লিউ. ডি', “সিথির 
সিঁদূর', “আধারে আলো», “ডাক্তার শুভংকর' প্রভৃতি নাটকে তাহাও নাই । 
সাহার নাটকে কতকগুলি অবাস্তব চরিত্র আপনার খেয়ালখুশীমতো যা-তা 
করিয়। চলিয়াছে, কোনে! স্থগভীর কারণপরম্পর! উহাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল 
নহে। মনে হয়, আমরা যেন এক পাগলামির জগতে প্রবেশ করিয়াছি । 
কেবল ভাষা ভিন্ন সব দিক হইতেই ইহার! প্রথম পর্বের নাটকগুলিরও 
পশ্চাদগাঁমী । মহেন্ত্রগুপ্তের শ্যর্গ হতে বড়' এবং “কঙ্কাবতীর ঘাট অতি- 
নাটকীয়তায় পর্যবসিত | ইহারই মধ্যে বিধায়ক ভট্টীচার্ষের 'মেঘমুক্তি*, “মাটির 
ঘর”, "বিশ বছর আগে”, “রক্তের ডাক”, “খেলা ভাঙার খেল, “খবর বলছি”, 
ক্ষুধা, প্রভৃতি নাটকে লেখক সংলাপ রচনায় বিশেষ মুনশীয়ান! দেখাইয়াছেন। 
বিষয়বস্তর দ্রিক হইতে কয়েকটি নাটক পুরাতনেরই আধুনিক রূপ। তৃতীয় 
পর্বে কোনো সামাজিক নাটক হ্ষ্ট হয় নাই, কেবল পারিবারিক নাটকই রচিত 
হইয়াছে । কিন্তু শৈল্পিক বিচারে কোনো নাটকই রসোতীর্ণ নহে। গভীর 
জীবনবোঁধের পরিচয় কোনে! নাটকেই নাই । বিবর্তনের পথে অগ্রগতি 
স্টিয়াছে শুধু ভাষার । 
এই শ্রেণীর চতুর্থ পর্বের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তীক্ষ সমাজ- 
সচেতনতা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধারভ্ের বছর পাঁচেক পর হইতেই উহার সুত্রপাত | 
এই পর্বের সামাজিক নাটক বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্ন (১৯৪৪ )। কায়েমী 
ূ স্বার্থের ধ্বজাবাহী ষে-মুনাফাশিকাঁরীর দল রত্রিম 
রা রি নি অন্নসংকট ্যষ্টি করিয়া পঞ্চাশের মন্বস্তর ঘটাইয়াছিল, 
সচেতন নাটক. নাটকটিতে উহ্বাই গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । এই 
নাটকে যেন 'নীলদর্পণ নৃতনভাবে প্রতিধ্বনিত হুইল । 
এই পর্বের সকল নাট্যকারই গভীরভাবে সমাজসচেতন; তাহাদের নাটকে 
বাস্তবতাঁও উজ্জলভাবে চিত্রিত । আগেকার কোনে পর্বেই এবপ বাস্তবতাবোধ 
দেখা যায় নাই । অধিকস্ত কল্পনা ও রোম্যার্টিকতার অতিচার এই পর্বের 
নাটিকে নাই, অবান্তর ভাবালুতারও স্থান নাই । মোট কথা, এই পর্বের নাটক 
বহুলাংশে নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়া উগ্তিয়াছে। তবে একটি বিষয়ে ন্যুনতা দেখা 
যায়। নাটকীয় চরিত্রে অন্ত্বন্দের অভাব বেশী মাত্রায় এই সকল নাটকে 
অন্নভূত হয়। বিজন ভট্টাচার্ষের অন্তান্ত নাটক “মর চাদ" 'গোত্রান্তরঃ 
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১৬২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রভৃতি । এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক তুলসী লাহিড়ীর “ছেঁড়া 
তাঁর”। একমাত্র এই নাটকেট তীক্ষ সমাজবোধের সঙ্গে নায়ক-নায়িকার 
চরিত্রে গভীর অন্তদ্বন্দ অসামান্য দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে । ইহাকে 
শ্রেষ্ট বাংল! সামাজিক নাটক বল! যাইতে পারে । তুলসী লাহড়ীর 'পথিক*, 
'উলু খাগডা” “ছুঃখীর ইমান+ও ভালো৷ নাটক । এই পর্বের 
চতুর্থ পথের নাটক £ অন্তান্ত নাটক হইল জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়ঃ 
নাট্যকার-_বিজন প্রশ্ন” ; সবি নর 'নতুন ইছদী*, “ডাউন “উন? 
টা সী প্রশ্ন ; সলিল সেনের নতুন ইহুদী”, “ডাউ ও 
লাহিড়ী প্রভৃতি. 'মৌ-চোর?) উত্পল দত্তের “অঙ্গার” গ্রভৃতি। এই 
পর্বের নাটকের আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উহা 
নাট্যকহিনীর বিষয়বস্তুর পরিধি-বিস্তার । এক্ষণে নাটক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত 
মানুষের গণ্ডি পার তইয়। মাটির মানুষের বড় কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে | 
কৃষক বা শ্রমিক অথবা শোষিত দরিদ্র নিমবিন্ত মানুষ বতমানে নাটকের নায়কের 
স্থান অধিকার করিয়াছে | ইহা ছাড়া, বহু শাটকই বর্তমানে আর এক-নায়ক- 
নির্ভর নহে। বনু নায়কের কলকণ্ে মুখর ও ছন্ব-লংঘাঁতে চঞ্চল এখনকার 
নাটক এক গণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করিয়াছে । মোট কথা, সামাজিক ও 
পারিবারিক নাটকের বিবর্তন ধারায় চতুর্থ পর্বের নাটকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ও প্রগতি হইয়াছে | চারিত্রিক ছন্দের ন্যুনত] দূরীভূত করিয়া ষেদিন এই 
শ্রেণীর নাটক রচিত হইবে, সেইর্দিনই সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের 
ক্ষেত্রে পঞ্চম পর্বের সৃচন1 ঘটিবে ! আমরা সাগ্রহে সেই দিনেরই অপেক্ষা 
করিতেছি। 
১৮। স্ুচনমাকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংল! প্রহসনের 
বিবতনধারার পরিচয় দাও। 
উত্তর। স্মচনাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংল! নাটকের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহসন রচনায় যে-পরিমাণ 
প্রবণত। দেখাইয়াছেন এবং উহাতে ষতখানি শৈল্পিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন, 
নাটকের আর কোনে শাখায় তেমন রুতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন 
নাই। ইহার কারণ, সামাজিক প্রহসনই বাঙালীর জাতিগত 
রসপিপাসার অন্কুল বলিয়া এ জাতীয় নাটক রচনায় বাঙালী 
নাট্যকারগণের সহজাত নৈপুণ্য স্বতঃই পরিক্ফুট হইয়াছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য 
'বাংল৷ নাটক রামনারায়ণের 'কুলীনকুলপর্বন্ব*ও তাই নাটক-লক্ষণাক্রাস্ত হইয়াও 
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প্রহসন। বাঙালীর সহজ রসিকতার প্রমাণ আমরা যাত্রার মধ্যেই 
পাইয়াছিলাম। উহার প্রভাব নাটকেও অনিবার্ধরূপে সঞ্চারিত হইয়াছে । 
তাই দেখিতে পাই, অবাস্তর হইলেও এ নাটকে যাত্রার ভীড়ামি 
আমদানি করা হইয়াছে । নাপিতানী প্রসঙ্গ, দেবল ও রমিকার প্রসঙ্গ, 
মহিলা ও মাধুরীর কথোপকথন প্রভৃতি প্রায় অঙ্গীল হইলেও সেদিনের 
মিরার মরা গ্রেণীর দর্শকের আমোদের কারণ হইয়াছে । 

নাট্যকার রামনারাযণ. সমীজ-সংস্কার-বিষয়ক তাহার “নবনাটক”ও প্রায় প্রহসন 
পযায়ের। ইহাতেও ৰঙ্গরসের প্রাচ্য ছিল এবং বাবু যুগের 

রমসিকের৷ এসকল স্ুল ব্যঙ্গবিদ্রপ ভাড়ামিতেই তৃথ্ি লাভ করিতেন। 
রামনারায়ণের অপর কয়েকটি মনুল্লেখ্য প্রহসন হইল যেমন কর্ম তেমন 
ফল", 'উভয় সংকট” (১২৭৬) ও “চক্ষুদান' (১২৭৬)। কালীপ্রসন্নের প্রথম নাঁটক 
'বাবু'ও (১৮৫৪) প্রহসন । এ নাটকে তৎকালীন কলিকাতার বাবু-সম্প্রদায়ের 
প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । কিন্তু সত্যকার প্রহসন রচনা করিলেন 
মধুহদন। “একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৬৯) এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? 
(১৮৬০) এই ছুইটি প্রহসন রচনায় মধুক্দন প্রথম শ্রেণীর 
নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমটিতে "ইয়ং 
বেঙ্গল'-এর প্রতি ব্যঙ্গ বষিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টিতে ধর্মের ভেকধারী ব্রাহ্মণ 
জমিদারের লাম্পট্যকে তীক্ষ বিদ্রপে তিনি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। অথচ 
কোথাও উহ! প্রচারধর্মী হয় নাই। মধুসছদনই নিষ্নরুচির ভীড়ামিকে নির্মল 
হান্যরসের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন__প্রহসনের বিবর্তনধারায় ইহাই সর্বাপেক্ষা 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । "মধুস্থদনের প্রহসনে চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের 
অসংগতির আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়, তাহাদের চল! বল! ও করার মধ্য দিয়া 
নিজেরাই স্বাভাবিকভাবে হাস্তাম্পর্দ এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে।* উচ্চাঙ্গের 
প্রহসনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এ প্রহসন ছুইটিতে মধুস্দন নাটকীয় 
চরিত্রগুলির মুখে যে-ভাষা দিয়াছেন উহা! এমনই বাস্তবধর্মী যে উহারই 
মধ্যে আমরা তাহার অত্রান্ত নাট্যদৃষ্টির পরিচয় লাভ করি। প্রহসনে 
অশ্মধুর রসের এমন সরস পরিবেষণ বিরল। নাট্যগুণের দিক হইতে 
সম্ভবত মধুন্দনের প্রহসনকে আজিও কোনো! বাঙালী প্রহমনকার অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । মধুহ্দ্রনের ধারা অঙ্থুসরণ করিয়াই দীনবন্ধু মিত্র 
বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসনকে ত্রপ্রতিষ্ঠ করিলেন। তাঁহার বিয়ে 


নাট্যকার মধূস্দন 


১৬৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


পাগল। বুড়ো”তে (১৮৬৬) উৎকট বিবাহপ্রবণতাঁকে উপলক্ষ করিয়া এক 
বৃদ্ধের বিড়ম্বনার চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। 'জামাই 
টানি রত বারিকে' (১৮৭২) ঘরজামাইদের লইয়া রঙ্গরস করা 
হইয়াছে। কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ প্রহসন “সধবার একাদশী” (১৮৬৬)। ইহার 
বৈশিষ্ট্য হইল-_প্রহসন হইয়াও ইহ। নাট্যধর্মী। ইহাতে “একেই কি বলে 
সভ্যতা'র প্রভাব থাকিলে নাটকটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রসোজ্জল। এই 
নাটকেও তৎকালীন ইংরেজীশিক্ষিত স্বধর্মভ্র্ট কদাঁচারী যুবসমাজকে ব্যঙ্গ 
কর! হইরাছে। 'নিমাদ' এ সমাজের প্রতিতৃ। নিমাদ চরিত্র অঙ্কনে 
দীনবন্ধু ষে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা! যে-কোনো! শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের' 
ঈর্যার বস্ত। মছযপায়ী অসংযত নিমর্টাদদের আত্মসমালোচনায় যেন তাহার 
গীড়িত হতাশ আত্মাই ভগ্ন বাগ্াযন্ত্রের মতো। করুণ হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর 
প্রহসনের বৈশিষ্ট্যই এই যে, উহাতে ব্যঙ্জের পশ্চাতে সহানুভূতি ও সহ্ৃদয়তার 
স্পর্শ থাকে। এই বৈশিষ্ট্য আজ পর্যস্ত আর কোনো প্রহসনকারের 
মধ্যেই উল্লেখষোগা ভাবে দেখা যায় নাই। অতঃপর প্রহসনকাররূপে 
আমর] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম করিতে পারি। “কিঞ্চিৎ 
জলযোগঃ (১৮৭২), “এমন কর্ম আর করব না” বা "অলীক 
বাবুঃ (১৮৭৭), “হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), 'হিতে বিপীত" 
(১৮৯৬), দায়ে পড়ে দারগ্রহ* (১৯০২) প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রহনন। 'হঠাৎ 
নবাব এবং পায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসন দুইটি ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর' 
প্রহসন অবলম্বনে রচিত । তাহার প্রহসনে ব্যঙ্গ নাই, কেবল রঙ্গই আছে । 


দ্বিতীয় পর্বের প্রথম প্রহসনকার হইলেন গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ। নাটকে তিনি 
যেমন আঁধুনিকতাঁকে অস্বীকার করিয়া মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতা ও ধর্মায় 
মানসের বন্দনায় মুখর হইয়াছিলেন, প্রহ্সনেও তেমনি মধুস্থদন-দীনবন্ধু 
কা যে-সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র 
গিরিশ সে-পথে প্রবেশ না করিয়া পঞ্চরংয়ের পঙ্ক ছড়াইয়াই 
' রসের দৌললীলায় মাতিলেন | “ভোটমঙ্গল+(১৮৮২),বেল্লিক 
বাজার” (১৮৮৬), 'সপ্তমীতে বিসর্জন” (১৮৯৩), “বড়দিনের বথ.শিস্! (১৮৯৩) 
সভ্যতার পাগ্ডা' (১৮৯৪), 'য্যায়সা বা ত্যায়সা (১৯৯৬) প্রভৃতি তাহার 
রচিত প্রহসন । "এগুলি নাট্যকারের অক্ষমতার জন্যই হাস্য উদ্রেক করে, 
ইহার ঘটনা! বিরক্তিকর এবং সংলাপ নীচ পল্লী হইতে আমদানি কর! 


নাট্যকার 
জ্যোতিরিন্্রনাথ 
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হইয়াছে । এই সমস্ত নাটিকা বা পপঞ্চরং পাঠেই ত্বণ। জন্মে; সে 
দ্বিতীয় পর্বের প্রহসন : যুগের দর্শকগণ যে কী করিয়া! ধৈর্য ধরিয়া নাটমঞ্চে 
নিয়রুচির হান্তরদ. এই সমস্ত অপথ্যগুলিকে হজম করিত, ভাবিলে বিস্মিত 

হইতে হয় (শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় )।” গিরিশ- 

চন্দ্রের পরবতী উল্লেখযোগ্য প্রহসন-রচয়িতা হইলেন অমুতলাল বন্থ। 
তাহার রচনার মধ্যে 'চোরের উপর বাটপাড়ি* (নিম্নক্ুচির এই 'প্রহসনটিতে 
বোকাৎনিয়ো-রচিত “ভেক্কামেরন? পুস্তকের একটি গল্পের ছায়া আছে ), 
'পডিল্মিস্। (ইহাতে হিন্দু স্্ীর ঘোমটা] না-দেওয়া সম্পর্কে ব্যঙ্গ আছে), 
“তাজ্জব ব্যাপার (ইহাতে পুরুষ জাতির কাল্পনিক দুর্দশার ভিত্তিতে 
সত্রীজাতির স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ কর] হইয়াছে; নাট্যকাহিনীতে দেখানো 
হইয়াছে-_পুরুষেরা অন্দর মহলের কর্ষে ব্যস্ত আর নারীর] পুরুষস্থলভ 
কর্মে মত্ত ), “চাটুষ্যে বীড়ুষ্যে' (১৮৮৪), “বিবাহ বিভাট” (১২৯১)- অল্প শিক্ষিত 
বাঙীলী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা 
ও বাঙালী মেয়ের ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া মেম লাজিবার 
ইচ্ছাকে ইহাতে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে ), 'কপণের ধন (১৯০০), 'একাকার' 
(১৮৯৪)--ইহাতে জাতিভেদপ্রথাকে সমর্থন কর! হইয়াছে ), "গ্রাম্য বিভ্রাট' 
€১৮৯৭--ইহাতে গ্রামে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন উপলক্ষে দলার্দলিকে ব্যঙ্গ করা 
হইয়াছে), “বাবু (১৮৯৩-নববিধান ব্রাহ্মদমীজ ইহার ব্যন্ধের প্রধান লক্ষ্য ) 
“অবতার” (১৯০১), “তিলতর্পণ, "দ্বন্দ মাতনমূ* (১৯২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
তাহার রচনায় বিদ্রপ-কশাঘাতের তাত্রতা ছিল, বাঁগবৈদপ্ধযও ছিল, নাটকীয় 
সংস্থানের কৌশলনৈপুণ্য ও ছিল । যাহা ছিল না তাহ! হইল আধুনিকতার প্রতি 
সহানুভূতি । সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, কোনোরূপ প্রগতিকেই 
তিনি সহ করিতে পারিতেন না। অথচ মধুন্থদ্রন যেমন উগ্র আধুনিকতাকেও 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি সনাতনতাঁর ভগ্তামিকেও বিদ্রপ করিয়াছেন । 
এইরূপ সমদৃষ্টির অভাব ছিল অমুতলালে। প্রহসন 
/04555584% রচনার পারি থাকা সত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্লি- 
মানসের জন্যই অমৃতলালের কোনো আকর্ষণ আজিকার যুগে নাই । দ্বিজেন্দ্র- 
লালও এই পর্বেরই প্রহসনকার। তাহার “কক্কি-অবতার' (১৮৯৫), “বিরহ 
(১৮৭৯৭), 'ত্রাহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), “পুনর্জন্ম” (১৯১১), “আনন্দ- 
'বিদবায়” (১৯১২) প্রভৃতি প্রহনন যে খুব সার্থক রচনা, এমন কথা বল। 
ডলে না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের ভিত্তিতে 


শাট্যকার অমৃতলাল বস্থু 


১৬৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


রচিত “আনন্দ-বিদায়। দ্বিজেন্ত্র-রচনার কলঙ্ক বিশেষ। তবে তীহাৰ' 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অমর হাসির গানগুলিকে প্রহসন-কয়টির মধো ব্যবহার 
করায় উহাদের আকর্ষণ কিছুটা বাড়িয়াছে মাত্র। ছিজেন্দ্রলালের পর 
হইতেই বাংল! নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসনের প্রভাব কমিতে থাকে ৷ রবীন্দ্র- 
নাথের বিন্ময়কর প্রতিভাও কৌতুক নাট্য রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল। 
তিনি ঘটনাগ্রস্থন ও চরিত্রচিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা! 
দেখাইতে না পারিলেও ভদ্র মাজিত রুচির নির্মল 
কৌতুক পরিবেষণ করিয়া প্রহসনকে ভাঁড়ামির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
তাহার কৌতুক নাটক ও রঙ্গ নাট্যের মধ্যে প্রধান "গোড়ায় গলদ" ও 
“চিরকুমার সভাঃ। “গোড়ায় গলদ+ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা । ইহার পরবতী 
অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় “শেষরক্ষা” নামে। 
“বৈকুণ্ঠের খাতা”. (১৮৯৭), “হাস্তকৌতুক”, 'ব্যঙ্গকৌতুক* (১৯০৭), 
“প্রজাপতির নির্বন্ষে'র নাট্যরূপ “চিরকুমাঁর সভ|” (১৯২৬) বিশেষ উল্লেখষোগ্য 
প্রহনন। নানা খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে, কৌতুকক্সিগ্ধ ঘটন1 সন্গিবেশে, 
নির্মল হাসির উতৎসারে এবং বাগবৈদগ্ধ্ের অপুর্ব মনোরমতায় রবীন্দ্রনাথের 
প্রহসন অফুরস্ত আনন্দের উৎস। 


নাটাকাঁর রবীজনাথ 


প্রহসন সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে রচয়িতা ও রচনার সংখ্যা বড় কম। 
অপরেশচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শচীন্দ্রনাথ পর্যস্ত খানকয়েক প্রহসন 
রচিত হইয়াছে । ভূপেন্ত্রনাথের "কেলোর কীতি” “বেজায় রগড়* প্রভৃতি 
জারির নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাতকানা'ই উল্লেখ্য । 
রবীজনাথ মৈত্র ' এই যুগের একজন শক্তিমান নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মৈভ্র। 
ইহার রচিত “মানময়ী গার্সস স্কুল” (১৯০২) কালজয়ী 

পগ্রহসনরূপে প্রতিঠিত । উহা নাটক লক্ষণাক্রাস্তও বটে। নরনারীর স্বাভাবিক 
আকর্ষণের মনন্তাত্বিক দিকটি কৌতুকপুর্ণ নাটকীয় সংস্থানের ভিতর দিয় 
অপুর্ব ব্যঞ্তনা লাভ করিয়াছে। অথচ নির্মল .হান্যের ফোয়ারা যেন 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়ুছে। প্রহুসনখানির ভাষা, বাগ ভঙ্গি, দৃশ্যবিভাগ এবং 
চরিত্রচিত্রণ সবই আধুনিক -শিল্পপ্তণলম্পন্গ। এই 
পর্ধের অন্যতম প্রহসনকার প্রমথনাথ বিশি। তীহার 
'খণং কৃত্বা” (১৯৩৫, "্বৃতং পিবেৎ? (১৯৩৯), “মৌচাকে 
টিল+ (১৯৩৮), “পারমিট? প্রভৃতি গ্রহনে ব্যঙ্গের জালা কিছু অধিক 


প্রমধনাথ বিশি. 
বিধায়ক ভট্টাচা প্রভৃতি 


নাটক ১৬৭ 


হইলেও উঠাদ্দের তির্ষকক রজরস উপভোগ্য | এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 
“সেই তিমিরে? ও “তাই তো?” প্রহসন ছুইখানির নামও উল্লেখযোগ্য । তাহার 
সংলাপ-মাধূর্য অঙন্গপম। বীরেন্দ্রকৃষ্খ ভদ্রের 'প্রহারেণ ধনপ্তয়', এবং 
'মেসনন্বর ৪৯" প্রভ়তিও গতানুগতিক প্রহসন হিপাবে স্থন্দর | 

অতি-বর্তমানে প্রহসনের ধারাটি ক্রমশঃ শুক হইয়! আসিতেছে । আধুনিক 
ষুগের ছুঃখদারিপ্র্য ও অর্থনৈতিক ছু:সহ পীড়নে বাঙালীর মুখের হাসি ও 
সহজাত রঙ্গরসিকতার উতসমুখে শুফতাঁর পাষাণ চাঁপা পড়িয়াছে। প্রহসন- 
দৈন্যের যূল সম্ভবত এইখানে । শড়ু মিত্রের 'কাঞ্চরজ* 
গঙ্গাপদ বস্থুর “মহাপ্তরুনিপাত” প্রভৃতি দুই একখানি 
প্রহমন শুন্তার মরুধালুকায় ছুই চাঁরিট! বুষ্টিবিন্ুর মতো! দচকিত করে 
মাত্র। কবি বলিয়াছিলেন “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভর1৮। কিন্তু 
এখন আর রঙ্গ নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে উৎকৃষ্ট 
প্রহসন রচনার পরিবেশ কষ্ট হয় না। বাঙালীর মুখে কবে হাসি ফুটিবে 
সেই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে হইবে। 


সাম্পতিক প্রহসন-দৈন্য 


প্রশ্নাবলী 
১। বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশে মধুস্দ্নন ও দ্রীনবন্ধুর প্রভাবের পরিমাণ 
নিণয় কর। (65 3.4.) 
২। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ষ পধস্ত বাংল। নাটকের যে পরিণত রূপ 
ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাঁণ করিয়াছে এই যুগের মুখ্য নাটকগুলি অবলম্বন করিয়। 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (65 3.8.) 
৩। দীনবন্ধু মিত্রের যে-কোন নাটকের পরিচয় দিয়া ব্যঙ্গাত্বক নাট্যরচনায় 
ত্রাহার রৃতিত্বের পরিচয় দাও । (63 9.8.) 
৪। অধুস্থ্দন হইতে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারাটি অনুসরণ. 
কর। (68 3.4.) 
৫ | বাংলা নাটকের আঁিপর্বের ৫ ১৮৫২-৭২ ) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও। তোমার মতে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে? তাহার রচিত 
নাট্যসমূহের দৌষগুণ বিচার কর। (69 7025.) 
৬। বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে রামনারায়ণ, মধুন্দন ও 
দ্বীনবন্ধুর স্থান নির্দেশ কর। (63 8..) 


১৬৮ আধুনিক বাংল! লাহিত্যের ইতিহাস 


৭। বাংল! নাটকরচনার উদ্ভোগপর্বের বিবরণ দিয়া মধুস্দনের হাতে 
কিভাবে ইহার সার্থকতা দেখা দিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত 
দাও। (6 8.4.) 

৮। দীনবন্ধু মিত্রের নাটাগ্রতিভার সম্যক পরিচয় দাও । (61 9.4.) 

৯। বাংল! নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্র- 
লালের কৃতিত্বের মুল্য নির্ধারণ কর। (66 2.8.) 

১০। দ্বিজেন্্লালের এঁতিহাসিক নাটকগুলির দৌোষগুণ বিচার করিয়া 
বাংল! নাটকের ইতিহাসে তাহার স্থান নির্ণয় কর। (64 1. &.) 

১১। বাংল। নাটক রচনায় জ্যোতিরিজ্রনাথের দীন কতখানি এবং সে 
দানের বৈশিষ্ট্য কি তাহ। তথ্যষোগে প্রতিপন্ন কর । (63 14.8.) 

১২। দীনবন্ধু মিত্র নাট্যরচনায় সে যুগে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন । তাহার অসাধারণ শক্তির বীজ কোথায় ছিল তাঁহা আলোচনা করিয়া 
নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা কর। (68 781. 8.8.) 

১৩। উনবিংশ শতকের প্রধান নাটক রচয্রিতাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র স্থান 
নির্দেশ কর। (69 0৮, 3.8.) 

১৪। বাংল! নাটকের উত্ভবযুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং মধুস্দন ও 
দীনবন্ধুর হাতে বাংল! নাটক কি ভাবে নবজীবন লাভ করিল তাহ! সংক্ষেপে 


বিবৃত কর। (65 3.&. 019) 

১৫। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর বাংল! নাট্যসাহিত্যের যে ধারা 

প্রবতিত হয় তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর। (67 0.8.) 
১৬। 'ীক! লিখ ৪-- 


যাত্রাগান (66 8.8.), অশ্রমতী (65 ০2৪.) বিবাঁহবিভ্রাট (66 10078.), 
জামাই বারিক (66 7০9৪.), নীলদর্পণ (68 7.4.) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে" 
(61 9.%.), কুলীনকুলসর্বন্য (6? 0.8.) নরনারায়ণ নাটক (61 0.8.) 
দ্বিজেন্জলাল রায় (64, 66 8..), দীনবন্ধু মিত্র (64 9.4.) ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ (62 8৩. 9.&.), নাট্যকার মধুক্থদন (66 10.4.), মনোমোহন 
বস্তু (66 7078.) । 


ততীম্্র খণ্ড 


আধুনিক কান্য-সাহিত্য 


১। উনবিংশ শতাব্দীতে আবিভুতি কৰি-ওয়ালাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দাও । 
উত্তর। কবিগানের উদ্ভবকাঁল অষ্টা্দণ শতাব্দী । তবে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাঁগে যাহার] বাংলা কাব্যের আসর জমাইয়াছিলেন, তাহার! ছিলেন 'কবি- 
ওয়াল! | ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্তরের মৃত্যুর পর বাংলায় উল্লেখযোগ্য কবি- 
প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটে নাই । ইংরাঁজ বণিকদের পৃষ্ঠপোধিত একদল হঠাং- 
বড়লোক তবল আনন্দ ও সাময়িক উত্তেজনার জন্য 
কথিওয়ালাদের একপ্রকার লঘু সঙ্গীতের মমাদর করিতেন । ইস্ট ই্ডিয়া 
৪৬ কোম্পানীর সেই আমলে কবিগণের প্রসার ঘটে। ডঃ 
স্থশীল দে বলিয়াছেন, “১. [119 10018171776 1)61100 ০01 0108 18901 8188 
৪9 ১9$৭98া) 1760 ৪0 1830.” রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ইংরাজের নৃতন 
হুষ্টি রাজধানাতে পুরাতন রাজসভা ছিল না । তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজ। 
হইল সর্বপাঁধাঁরণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ 
রাঁজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান ।” 
কবিগানের রচয়িতাঁর] উচ্চশিক্ষিত ও মাঁজিতরুচি ছিলেন না। যাহারা 
উৎসাহদাতা৷ ছিলেন তীহাঁর।ও মহৎ কবিত্বের অনুরাগী ছিলেন না। নাগরিক 
জীবনকে কেন্দ্র করিয়া! ভোগবিলাসের শ্লোতের মধ্য কবিগানের জন্ম । পাঁচালী, 
টগ্লা, আখড়াই, খেউড় প্রভৃতি লঘুসঙ্গীতের পরিবেশে 
৪০০০৬ আদিরসাত্মক অশ্লীল গানই জনপ্রিয় হয়। সেই গানের 
ধাঁছারা কারুকৎ তীহার! ছিলেন অশিক্ষিত-পটু কবি-ওয়ালা। ইহাদের 
রচনাঁকে যেমন কাব্য নামে অভিহিত করা যায় না, তেমনি ইহাদিগকেও “কবি, 
নামে সব্র্ধন জ্ঞাপন কর! যায় না। তাই বল হয় ষে মঙ্গলকাব্যের যুগাবসানে 
“ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কবিতার আসন যাহার] দখল করিলেন তাহারা কবি 
নহেন, কবি-ওয়াল]1” উন্নত শ্রেণীর কবিরূপে ইহার! সম্মানের অধিকারী ছিলেন 
না। মধুহ্দন ইহাঁদিগকে “5119 1)0968869+ বলিতেন। রবীন্ত্রনাথের ভাষায় 
এই ববিওয়ালারা “অত্যন্ত লঘুস্থরে উচ্গৈঃস্বরে চারিঞজোড়া ঢোল চারিখানি 
কাদি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়। আকাশ বিদীর্ণ করিত ।* 


১৭ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কবিওয়ালার! ম্বভাবতঃ নিন্দিত হইলেও ইহাদের সহজ কবিত্ব, ভাষাবোধ 
এবং ছন্খহ্ৃষমা উপেক্ষণীয় ছল না । উপস্থিত প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ কবিত। 
রচনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। কবিওয়ালারা 
'ভবানী-সঙ্গীতঃ ও “সখীসংবাঁদ”ই বেশি রচনা করিতেন । কবির লড়াইর সমস্ত 
“চাপান' দ্বার] প্রশ্ন কর। হইত এবং অপর দলকে 'উতোর, 
অর্থাৎ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইত | কবিগাঁনের গঠনের 
মধ্যেও চিতেন, পরচিতেন, ফুক1, অন্তর! প্রভৃতি নান! ভাগ থাঁকিত 3 মেয়েকবি, 
দাড়াকবি প্রভৃতি দলও থাঁকিত। পূর্বে বীধা গাঁন দিয়া আসর আরম্ভ করিয়া 
দলনেত! কবিওয়ালা স্বয়ং আসরে আসিয়া মুখেমুখে গান বাঁধিয়া ফেলিতেন। 
ইহারা পুর্বস্থরিদের অন্ুকারী হইতেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু শাস্বজ্ঞান, ভাষাবোধ 
ও সঙ্গীতষোগ্যতার উত্রুষ্ট পরিচয় দিয়া তৎকালীন ক্ষনরুচির পরিতপ্তি বিধান 
করিয়াছিলেন । 


প্রাচীন কবিওয়ালাদের পুর্ণাঙ্গ পরিচয় অধুনা দুপ্াপা হইগ্লাছে। ইহা 
ঠিক লোকসাহিত্য না হইলেও নাগরিক সাহিত্যের লৌকিক রূপায়ণ। কোঁন 
কবিওয়ালারই লিখিত কাব্যগ্রস্থ নাই । অধিকাংশ গানই ছিল মুখে মুখে রচনা । 
গুণগ্রাহীর। শ্বৃতিতে সঞ্চয় করিতেন। অশিক্ষিত কবির! সমাজে খ্যাতিমান, 
ছিলেন না, তাহাদের জীবনবৃত্তাস্ত লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার 
“সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৪ সালে কবিওয়ালাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করিয়া না রাখিলে হয়ত কবিওয়ালার৷ মহাকালের কুক্ষিগত হইতেন। বহু 
কবিওয়ালাই আমাদের দেশে ছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
কয়েকজন বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুপ্তের 
মতে গৌঁজল। গু ই (১৭১৪) সম্ভবতঃ আর্দি কবিয়াল। এই 
কবিয়ালের শিষ্ত ছিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথকে গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন 
রাস্থ ও নুমিংহ ছুই ভাই এবং হরু ঠীকুর। চন্দননগরের গোৌদলপাড়ায় কায়স্থ 
বংশে রাস ও নুসিংহের জন্ম। হরুঠাকুরের জন্ম ১৮৩৭ সালে কলিকাতার 
সিমলায়। ইনি ব্রাহ্মণ, আসল নাম হরেক দীর্ধাড়ি, ক্লাইভের দেওয়ান রাজা 
নবকৃষণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । রুষ্চন্ত্র ্মকার 'কেউামুচি' নামে কবিয়াল 
খ্যাত্তি অর্জন করেন। নিতাই বৈরাগী চুঁচড়ার কাছে ১৭৫১ খ্রীষ্টাবে 
জন্মিয়াছিলেন । বিখ্যাত রাম বস্থুর বাড়ী ছিল হাওড়া-শালিখা ; জন্মকাল ১৭৮৬ 
গ্রীষ্টাৰ। ভোলা ময়র। নিজেকে হুরুঠাকুরের শিষ্ত বলিয়া বড়াই করিতেন । 


কবিগানের বিশেষত 


কবিয়ালদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচঃ 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৭১, 


আরও অনেক কবিয়াল ছিলেন। এণ্ট,নি নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক 
একটি ব্রান্ষণ-বিধবাকে বিবাহ করিয়া বেশ বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং 
কবির দল খুলিয়াছিলেন | রাম বস্থ এবং ঠাকুর সিং কবিয়ালের সঙ্গে বহুবার 
তাহার লভাই হইয়াছে । নীলমণি পাটনী, চিন্তা ময়রা, গুরু দৃদ্ে৷, মতি পমাঁরী 
প্রভৃতি আবও অনেক কবিওয়ালার নাম পাওয়া যাঁয়। হোসেন খা নাষে 
একজন মুসলমান কবিয়ালও ছিলেন । উনি তগজা জাতীয় গানের প্রতিষ্ঠাতা । 
যজেশ্বরী নামে একটি মেয়ে কবিয়ালও বেশ খ্যাতি অর্জন করেন । 
কবিওয়ালাদের কাব্যকলার মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল। উপস্থিত মত ছড়। 
রচনায় অসাধারণ দক্ষতার কথ! ভাঁবিলে অবাক হইতে হয়। রুচি বিকারের 
যুগে ইহাদের অভ্যুদয় সন্দেহ নাই; তবুও ইহাদের রচনা শিল্পের মুন্দীয়ানার 
প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। তাহাদের সহজ কবিত্ব, কৌতুকরসপ্রবণতা 
ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে দক্ষতা উল্লেখ্য | বাংল! সাহিত্যের 
8 গীতিকাঁব্যের ধারাকে এই কবিয়ালের দলই প্রবহমান 
চিন রাখিয়াছিল। গীতিধমণী সাহিত্যকে বাচাইয়া রাখিয়। 
ইহারা সেই অন্ধকার যুগে যে দারিত্ব পালন করিয়াছেন, পরবতী যুগে 
বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই দায়িত্ব পালনের কলভাগী হইয়াছেন। 
২। প্রাচীন কবি-সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়! কবিওয়ালাদের রচনার 


সাহিত্যিক মুল্য নির্ণঘের 081 কর। 
উত্তর। সাময়িক প্রয়োজনে স্থঈ কবি-ওয়ালাদের সঙ্গীত গুলির কোন স্থায়ী 


সাহিত্যযূল্য আছে কি না তাহা বিচার্থ। কোন রচনাই, তাহা যত নিক্ষ্টই 
হউক, একেবারে মূল্যবজিত হয় না। কবিগানের প্রসঙ্গেও কথাটি সত্য । 
কবিওয়াঁলাদের যে পরিচয় পাওয়। যায় তাহাতে দেখা যায় যে অনেকেই 
শিক্ষাবজিত ছিলেন এবং সাহিতাতত্ব ও রসশান্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান 
ছিল না। পুরাণ প্রসঙ্গগুলি ইহার। কথকতা! ও যাত্রাগানের স্থযোগে শিখিয়া 
অশিক্ষিত পট লইয়াছিলেন। ইহাঁদের রুচি খুব মাঁজিত ছিল না, যাত্রা- 
জ্ঞানের অভাব ছিল এবং প্রসঙের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিতে জানিতেন ন1। তথাপি দেখ! যায় ষে, ইহাদের রচন! অপুর্ব 
কবিত্বে মণ্ডিত। কবিওয়ালার। অশিক্ষিত হইলেও ইহার্দের মধ্যে পটুত্বের 
অভাব দেখা যায় না । বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত কুহ্মে ষেমন অধত্বপিদ্ধ লাবণ্য, 
অশিক্ষিত কবিদের সহজ কবিত্বের রচনাগুলিতেও সেইরূপ সৌন্দর্য, স্সিপ্চত। ও 
লাবণ্য দেখ যায়। 


১৭২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কবিসঙ্গীতগুলির সহভ কবিত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী আঁকর্ষণীয়। কবি- 
ওয়ালার্দের কোন শিল্প-সংস্কার ছিল না, কোন সাহিত্যিক আঁদর্শ বা মতবাদ 
দ্বারাও ইহার! পরিচালিত হইতেন না । অথচ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৈবলব্ধ 
শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনর্গল রচন| করিয়। যাইতে 
পারিতেন। ভাষা ও ছন্দ সানন্দে ও ন্বেচ্ছায় তাহাদের 
অন্ুগমন করিত। কেহ একটি পদ বলিয়৷ পাদপুরণ করিতে .বলিলে হরুঠাকুর 
( হরেকুঞ্চ দীর্ঘাড়ি ) মুখে মুখে পাঁচ শ পদ রচনা করিয়৷ ফেলিতে পারিতেন । 
“পীরিতি নাহি গোপনে থাঁকে |” এই পদ্দটিকে লইয়। হরুঠাকুর বহু "অন্তর! 
পর্দ রচনা করেন। এ অন্তরাগুলির একটি এইরূপ £__ 
পীরিতি নাহি গোপনে থাকে, 
শুন লে! সজনি, বলি তোমাকে ; 
শুনেছ কখন জলন্ত আগুন 
বসনে বদ্ধন করিয়৷ রাখে? 


এইরূপ হজ কবিত্বের প্রকাশ বহু কবিওয়ালাদের রচনায়ই পাওয়া যায়। 
ধুতিচাদর-পরিহিত এণ্টনি ফিরিঙ্জিকে কবিয়াল ঠাকুর সিং প্রশ্ন করিলেন, 
বল হে আপ্ট,নি আমি একটি কথা জানতে চাই, 
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুতি নাই? 
এপ্টনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 
“এই বাংলায় বাঙালীর বেশে বেশ আনন্দে আছি । 
হয়ে ঠাকরে। সিংয়ের বাপের জামাই কুতি টুপি ছেড়েছি ।” 
সহজ কবিত্বের কৌশলে 'শ্ঠানক' সম্বোধন স্থরুচি নয়, কিন্ত মুন্সীয়ান। বটে । 
কবিওয়ালাঁদের সহজ কবিত্বের সঙ্গে কাব্যকলাঁর কৌশলও ছিল। রাস্থ ও 
নি নুসিংহ গ্রেষ্ঘটিত সরস রূপক রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন। নৃপিংহ সখী-সংবাদ্দের একটি গানে 


'লিখিয়াছেন, 


মহজ কবিত্ব 


“স্যাম প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল 
চন্দ্রম! লুকালে৷ গগনে 

ওহে, গোখুরের জল জগৎ ব্যাঁপিল 
সাগর শুক্কালো তপনে |” 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৭৩ 


ঈশ্বর গুপ্ত এই পদটির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন । কবিয়াল রাম বস্থর ভবানী 
বিষয়ক গানগুলিও কাব্যসৌন্দ্যে অতুলনীয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্য- 
কল৷ অর্থাৎ গ্লেষ-যমকার্দি শব্ধালঙ্কারের প্রাধান্ত কবিয়ালেরা বেশ আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন । রাম বন্ধ অন্ুপ্রান ও যমকের চাতুর্ধ দেখাইয়া রচন। 
করিয়াছেন, 
গেল গেল কুল কুল, ষাক কুল তাঁতে নাই আকুল 
লয়েছি যাহার কুল সে আমারে গ্রতিকুল। 
যদি কুলকুগুলিনী অনুকুল হন আমায় 
অকুলের তরী কুল পাবে পুনরায় ।” 
রাম বন্থুর কবিতাগুলিতে শুধু শিল্পগ্ুণই নয়, রমবৌধেরও পরিচয় আছে। 
তাঁহার “দখী-সংবাদ' সম্পফ্িত গানগুলিতে আধুনিক লিরিক কবিতার লক্ষণ 
দেখা যায়। একটি পদে লিখিয়াছেন, 
“যখন হাসি হাসি সে আমি বলে 
সে হাঁসি দেখে ভামি নয়নের জলে 
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে 
লজ্জা বলে “ছি ছি ধরে। না+।” 
কবিয়ালদের এই প্রকার অজস্র পর্দ আছে যেখানে কবিত্বশিল্লের নান! লক্ষণ 
এই সব অশিক্ষিত-পটু কবিরা ফুটা ইয়1 তুলিয়াছেন। 
উচ্চতর শিক্ষার অভাব থাকিলেও প্রাচীন কবি-ওয়ালারা যথেষ্ট দার্শনিক 
জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অন্তুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনী ও হিন্দুশাস্ত 
জা রেট সম্বন্ধে তাহার] যথেষ্ট বুযুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারিস্া- 
ছিলেন । প্রাচীনতম কবি গৌজলা গুঁই দার্শনিকতাঁর 
সহিত সহজ কবিত্বের স্থন্দর সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন। হরু ঠাকুর, কে্টা মুচি 
এবং নিতাঁইদাঁস বৈরাগীর রচনাদ্দিতেও উৎকষ্ট দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক ভাৰ 
দেখা যায় । গোৌঁজলা গু ই একটি পর্দে প্রেমের দার্শনিক তত্বকে সহজ কবিত্বে 
প্রকাশ করিয়াছেন, 
"তোমাতে আমাঁতে একই কায়া, 
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো৷ ছায়া, 
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ।” 


১৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাপ 


কবিওয়ালারা লোকমনোরঞ্রক ছিলেন। তীহাদের গান ছিল ফরমায়েসী। 
কিন্ত স্বত:স্কূর্ততা-গুণে প্রখ্যাত কবিদের তুলনায় তাহারা কোন অংশে নুন 
ছিলেন না। ইহাদের রচনার সহিত বাংল! গীতি- 


উপসং 

০ কবিতার উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে 
আবদ্ধ যে কবিওয়ালাদিগকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস 
অসম্পূর্ণ থাকে । 


৩ উশ্বরগুপ্তকে আধুনিক কাব্যের প্রথম প্রবর্তরিত। বলা যায় কিন! 
তাহ! তাহার কবিক্কৃতির উল্লেখ করিনা! আলোচন! কর। 

উত্তর। ১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাব্য- 
সাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে | বাংলায় তখন অতি ভ্রত রাজনৈতিক 
ও সামাজিক বিবর্তন ঘটিতেছিল। এই বিবর্তন কালে কোন প্রতিভাবান্‌ 
কবির আবির্ভাব হয় নাঁই। সাহিত্যের এঁতিহাঁসিকেরা 
ঈশ্বরগুপ্তের অভ্যুদর- বলিয়াছেন ষে 'ারতচন্দ্রের পর ধাহারা কাব্যের আসর 
জিনিকারানিনিন? জাকাইয়া বদিলেন তাহারা কবি নহেন, কবিওয়ালা । 
বস্তুতঃ এই যুগে সাহিত্যের সমুন্নত আদর্শ বা সজনী প্রতিভার পরিচয় নাই । 
বহু অশিক্ষিত ও অমীজিত ব্যক্তি স্বভাব-কবিত্বের জোরে সঙ্গীতধমা নান।- 
বিষয়ক কবিতা! রচনা করিয়া লোকের মনোরঞ্ণন করিত। এই পরিবেশের 
মধ্যেই ঈশ্বরপ্ুপ্ঠের অত্যুদয় । তথাপি সহজ কবিত্বের অধিকারী এই ব্যক্তিটি 
একটি সাহিত্যযুগের নিয়ামক হইয়া বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট ধার! প্রবর্তন 
করেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
তাহার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাবে মৃত্যুর পূর্বকাল প্স্ত তিনি 
তৎকালীন সাহিত্য-তরণীর কর্ণধার ৪ | প্রথম জীবনে তিনি যাত্রাদলে ও 

কবিদলে গান। বাধিয়া দিতেন । তাহার পর “সংবাদ 

কবির ব্যি-পরিচ় প্রভাকর” পত্রিকার সম্পাদক রূপে সাহিত্যচর্চায় মনো- 
নিবেশ করেন এবং উৎপাহ-দীতা হন। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্ছিমচন্ত্র প্রভৃতি 
প্রখ্যাত সাহিত্যিকর ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি 
উচ্চশিক্ষিত বা উন্নতরুচি লোক ছিলেন না । কিন্তু ব্যক্তিত্বে, স্বদেশপ্রেমে, 
বুদ্ধির তীক্ষতায় সে যুগের সাহিত্যপগুরুর পদ্দ অধিকার করিয়াছিলেন। 

ঈশ্বর গুপ্ধ কবিতা রচনায় প্রধানতঃ বান্তবত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
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উপর নির্ভর করিতেন। সমীজ-সচেতন বাস্তবধ্ী রচনায় তিনিই ছিলেন 
অগ্রী। উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে বাঙ্গালীর সমাজে, ধর্ষে, রাষ্রে ষে 
কাব বান্তবতী ও বিশ্রবাত্মক পরিবর্তন স্থচিত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন 
সমীজ-সচেতনতা. 'ভাঁহার বাণীবক। এই জন্যই কেহ কেহ তাহাকে আধুনিক 
যুগের প্রবর্তত্বিতা বলেন। কাব্যের বিষয়বন্ক নির্বাচনে 
ইনি ছিলেন বান্তবধমী আধুনিক । প্রাচীন কবিদের মত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা না 
করিয়া ইনি পাঠা, তপসে মাছ, আনারন, পৌষপার্ণ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে 
সরস কবিতা রচনা করেন। বহ্কিমচন্দ্র তাহাকে "খাটি বাঙ্গালী কবি, 
বলিয়াছেন । কারণ তান মোচাকে মোচারূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, “কেলাকা 
ফুল” বলেন নাই। বাঙ্গালীৰ গাহ্‌স্থ্যজীবনের ঈর্ধা-কলহ যাহা রন্ধনশাল। অথবা 
ঢেকিশাঁলায় দেখা যাইত শাঙ্গাই তিনি নিপুণ তুলিকায় বাস্তব করিয়!] 
তুলিয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত প্রধানতঃ ব্যঙ্গরসিক সমা্সচেতন কবি ছিলেন । তিনি 
আধুনিক যুগের গুরু এবং সংস্কারপন্থী হইলেও উগ্র আধুনিকতাকে সমর্থন করেন 
নাই। বাঙ্গালী চরিত্রের দোষক্রটিকে তিনি বিদ্রপের কশাঘাতে জর্জরিত 
করিয়াছেন। বাঙ্গালী নারীদের মধ্যে যাহার] মুখে 'রুজ” মাঁথে এবং 4 8 
শিখে বিবি সেজে" ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার্দের ব্যঙ্গচিত্র অস্কন 
5 করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীকে "বিদেশী ঠাকুর' ফেলিয়। 
“শ্বদেশী কুকুরকে সমাদর করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
তাহার মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসিতা৷ ছিল না । বাস্তব সীমার মধ্যে রঙ্গবযজে 
মশগুল থাকায় তিনি মহৎ কৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইংরাজী সভ্যতার 
সংস্পর্শে 'ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে যে আদশত্রষ্টত দেখা দিয়াছিল তাহাই ঈশ্বর গুগুকে 
ব্যঙ্গ-পরায়ণতায় এবং আক্রমণাত্মক বিদ্পে প্ররোচিত করে । পরবত্ণ কালে 
মধুক্দূন, হেমচন্ত্র, বিহারীলালের মধ্যে যে রসচেতনার মহিম। দেখা যায় ঈশ্বর 
গুপ্তের রচনায় তাহার সুচনা ছিল না। এই জন্য ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে যুগন্রষ্টার 
দ্বাবী অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন নাই । 
ঈশ্বরপ্রপ্ত সন্ধিধুগের কবি শুধু এই অর্থে যে তাহার কাব্যের আঙ্গিক গঠনে 
প্রাচীন পন্থা এবং বিষয় নির্বাচনে ও মনোধর্ষে আধুনিকতা । তিনি ভারতচন্ত্রীয় 
পদ্ধতিতে এবং কবি-ওয়ালার্দের ঢঙে কাব্য-রচন! করিয়াছেন। সমসাময়িক 
'বিষয় অবলম্বনে ব্যঙ্গাত্ক রচনায় তিনি পারদশী ছিলেন। অন্ুপ্রাস, ক্লে, 
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ষমকে ঠাসা কৃত্রিম কাব্যভঙ্গি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন । ইহ। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কাত্রম ক।ব্যকলার অন্থসরণ মাত্র । ““দিশি কৃষ্ণ মানিনে ক খধিকৃফণ 
জয়। মেরি দাতা মেরিস্কত বেরি গুভ ব্য়।” এই ভাবে 
বনরানেও রন তিনি ব্যঙ্গ করিতেন। ইংরাঁজের অত্যাচার এবং বাঙ্গালীর 
৪০০০০ অসহায়তাঁর ইঙ্গিত দ্িয়। তৎকালীন মহারাণী ভিক্োরিয়ার 
উদ্দেশ্তে লিখিলেন, 
তুমি মা কল্পতরু আমর! সব পোষা গোরু 
শিথিনি শিং বাঁকানে।, কেবল খাব খোল-বিচিলি-ঘাস। 
ষেন রাঙা আমল। তুলে মামলা গামল। ভাঙ্গে না। 
আমর! ভূমি পেলেই খুসি হব, ঘুষি খেলে বাঁচব না। 
ইহাতে সহজ কবিত্বের সাঁবলীলত। আছে স্বীকার করিলেও ঢগটি একেবারেই 
কবিদলের ছড়াকাটার মত। 'প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর করে, 
প্রভাকর করের কি ভাব” প্রভৃতি কবিতায়ও কৃত্রিম কাব্যভঙ্গি এবং ছড়াকাটার 
ভাব। কাব্যাঙ্গিকে ঈশ্বর গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগাঁবসানের সর্বশেষ 
প্রতিনিধি । “তিনি যুগসন্ধিতে অবস্থিত । যুগপ্রবর্তয়িতার দুর্লভ জম্মানের 
তিনি যোগ্য কিন তাহ] বিতর্কের বিষয় । 
৪। প্রাচীন কাব্যধারার অল্পুবর্তী রূপে মদনমোহন তর্কালগ্কারের 
কবিরুতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রাও। 
উত্তর। মদনমোহন তর্কীলঙ্কার উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে প্রাচীন 
কাব্যধারার সবশেষ প্রতিভূ। তাহার জন্ম ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যাহ্ন লগ্নেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। নদীয়া জিলায় 
বিল্বগ্রামে তাহার জন্ম । পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায় । ইনি অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতিমান্‌ ছাত্র এবং 
বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধুবূপে ইনি পরিচিত । সংস্কৃত কলেজে 
তিনি সাহিত্যের অধ্যাপনা! করিতেন । কিছুদিন মুশিদাঁবাদে 'জজ পপ্ডিত, 
ছিলেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটে হুইয়াছিলেন। ব্যক্তিচরিত্রে মদনমোহন 
ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রগতিবাদী। দেরভক্তি ও অন্ধ সংস্কারকে সোৎসাহে 
বর্জন করিয়। বিষ্ভাসাগরের সহযোগে তিনি স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, বিধবা বিবাহ, বন্ৃ- 
বিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি সমাঁজ-সংক্কার আন্দোলনে যোগ দ্দিয়া- 
ছিলেন। অকালমৃত্যু না হইলে হয়ত এই প্রতিভাবান ব্যক্তির হাতে বাঙালী: 


বযক্তি-পরিচয় 
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জাতি কিছু লাঁভ করিতে পারিত। “সর্বশুভকরী' নামে সভাস্থাপন এবং এ 
নামে ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মদনমোহন 
কৌলীন্ত প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । 
সামাজিক আচার এবং আচরণে তিনি ছিলেন বিপ্রববাদী, চিন্তার স্বাধীনতা 
ও যুক্তিনিষ্ঠা় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিবাদী। অথচ সাহিত্য রচনার 
মধো তীহাঁর এই জাতীয় মানসিকতার প্রতিফলন হয় নাই। প্রথম যৌবনে 
তিনি 'রসতরঙ্গিণী' ও “বাসবর্দতা' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচন! করেন এবং 
পরে তিন খণ্ডে শিশুশিক্ষা' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার লেখ! 
ছুই একটি প্রবন্ধে তাহার প্রগতিশীল মনোভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি আদিরলাত্মক কাব্য 
রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪) রচনা করেন । রচনায় তাহার আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। 
মাত তিনি কবিত্বে ও কাব্যকলায় ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম 
করিবার স্পধিত সংকল্প লইয়াই লেখনী ধারণ করেন । রায়- 
গুণাকরের “রসমগ্ুরী' কাব্যের অন্থকরণে এই আদ্িরসাত্মক কাব্য লেখেন। 
তাহার দ্বিতীয় গ্রস্থও ছিল অন্থরূপ আদিরসাত্মক । তাহার 'বাসবদত।' কাব্য 
(১৮৩৬) অন্ুবাদমূলক। স্থবন্ধু রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত গন্ভকাবাখানির তিনি 
কাব্যান্থবাদ করেন। কাহিনী-বিন্যাস, ভাষা, চরিব্রচিত্রণ সমস্তই ভারতচন্দ্রের 
বিছ্যাহন্দর” কাব্যের অন্ুকরণ। তিনি ব্যক্কিচররিজ্রে দেববিশ্বাসী ছিলেন না, 
অথচ ভণিত। দিয়াছেন ভারতচন্দ্রের ভঙ্গিতে | 
“কাব্যরসরত্বাকরে করিয়া মজ্জন 
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন ॥” 
অন্তত্র বলিয়াছেন, কালীর আদেশে মদন ভাষে। 
স্থরসিক জন শুনিয়া হাসে ॥ 
মনমোহন ছন্দ, অলঙ্কার ও রসচেতনায় প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের অধিকারী 
ছিলেন। কিন্তু আদিরসের পথ ধরিয়া! এবং প্রাচীন প্রকাশরীতি অবলম্বন 
করিয়। গ্রথম যৌবনে অবিমৃষ্যকারিতাঁর পরিচগ্ন দ্বেন। পরিণত যৌবনে তিনি 
কবিত। লেখা ছাঁড়িয়। দেন এবং পুর্বে-লেখা বইগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়। 
ধেন। 
আঁ. বা. সা._-১২ 


১৭৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


€। বাংল কাব্য-সাহিত্যে-রঙ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানের পরিমাণ 

ও বিশেষত্ব নির্দেশ কর। 
উত্তর । কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি খিদ্দিরপুরের অধিবাসী ছিলেন। স্কুল কলেজে পড়িবাঁর স্থযোগ না 
পাইলেও ইনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, 
এবং ফাঁপী-ভাষা তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন |. প্রথম জীবনে তিনি 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষত্ব করিয়া তাঁহার 'সংবাদ গ্রভাকর+ পত্রিকায় রচনাদি গ্রকাশ 
করিতেন। তিনি নিজেও “সংবাদ-রসমাগর” নামে একটি পত্রিক। সম্পাদন 
করিতেন। “এডুকেশন গেজেট” এবং ০, 'বাতাবহ' পত্রিকারও হ- 
সম্পাদক ছিলেন । প্রথম জীবনে তিনি 'উষা-অনিরুদ্ব” 
রাহে পাচালী-কাবা ্৯চনা1 করেন। প্রাচীন ভঙ্গিতে লেখ! সেই 
কাব্য লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । এ কাব্যের একটি গান আছে তাহার “কাঞ্ধীকাবেরী' 
কাব্যের পঞ্চম সর্গে। রঙ্গলাল বাংলা আখান কাব্য রচনার গ্রথম পথ-নির্দেশক | 
ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাহার কাব্যরচনায় 
নৃতন স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠে। বছ ইংরাঁজী কবিতাঁর আক্ষরিক ও ভাবান্ুবাদ 
করিয়া তিনি প্রথম জীবনে হাত পাকাইয়৷ ছিলেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টাকে রঙগলাল 


লোকাস্তরিত হন। 
রঙ্গলাল মধুস্থদনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি এবং এতিহানিক ও পৌরাণিক 
আখ্যান-কাব্য রচয়িতার সম্মান পাইবার অধিকারী | শিল্প-বিচারে তিনি উন্নত 
কবিপ্রাতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য, কিন্তু বাংলা কাব্যধারার গতি- 
পরিবর্তনে তাহার দ্বান অসামান্ত। বাংল ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাহার 
টা অনুরাগ ছিল প্রগাঢ় । ইংরাজীনবীশ হরচন্দ্র দত্ত বীটন 
সোসাইটির একটি অধিবেশনে ইংরাজী কাব্যের সহিত 
বাংল। কাব্যের তুলনা করিয়া বাঁংলা কবিতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিলে রঙ্গলাল 
পরবত্ত অধিবেশনে “বাংল। কবিতাবিষয়ক প্রবন্ক* লিখিয়া পাঠ করেন। তাহার 
পর তিনি নিষ্ঠার সহিত কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন । 'পদ্মিনী উপাখ্যান 
(১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), শ্রহুন্দরী' (১৮৬৮) এবং “কাঞ্ধীকাবেরী' (১৮৭৯) 
তাহার আখ্যান-কাব্য । ইহা ছাড়া তিনি 09010810161 এর [61701% কাব্যের 
অনুবাদ করেন। বিদেশী সাহিত্যে খণ-গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া 'ভেকমৃবিকের 
যুদ্ধ' নামক ব্যঙ্গ-কাব্য লেখেন। উনি ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে কালিদাসের 'কুমার- 


আধুনিক কাবা-সাহিত্য ১৭৯ 


সম্ভব” কাব্যের অনুবাদ করেন এবং ছুইশত সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অন্থবাদ 
করিয়। “নীতিকুস্থমাঁঞ্চলি? নাঁমে প্রকাশ করেন । ইহা বঙ্গদর্শন? এ প্রকাশিত 
হয়। তাহার অনেকগুলি কবিতা “রতশ্ত-সন্দর্ভে' প্রকাশিত হয় । ড০৮৮-এর 
অনুসরণে 'প্রভাতসঙ্জী ত', 0০০76. এর অনুকরণে 'নদী ও কালের সমতা”, 
11160 এর অনুকরণে 'মার্দিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাঁননা” প্রভৃতি অনুবাদ- 
কবিতা লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি উড়িয়া কবিতারও তিনি পগ্যান্থবাদ 
করেন। ইহ1 ছাভা ওমর খইয়ামেব প্রশম পগ্যান্ছবাদ রঙ্গলালের একটি 
বিশিষ্ট কীতি। 


উনবিংশ শতাব্দীর মাখ্যান-কাব্যের ইতিহাসে রঙলাল শীর্ষস্থানীয় কবি। 
তিনি মহাকবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের 
আবেগ লইয়া তিনি টডের রাজস্থান” (010815 200. 80610016198 ০ 
38186390)গ্রস্থ অবলম্বনে অপুর্ব মাখ্যান-কাব্োর সচন| করিয়াছিলেন। পরবতী 
কালের কাব্য-প্রবাহের উৎসমুখে রঙ্গলাল-কর্তৃক এই আবেগমঞ্র সাহিত্যের 
ইতিহাসে চিরকাল মুদ্রিত থাঁকিবে। স্কটের মিন্স্রেলের 
অন্থকরণে চারণের মুখে কাব্যকাহিনী স্থাপন করিয়া রঙ্গলাল 
আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক চিতোর আক্রমণ ও রাণী পদ্মিনীর জহরত্রতে 
আত্মোৎ্সর্গের বিবরণ অবলম্বনে “পন্মিনী-উপাখ্যান” কাব্য রচনা করেন। 
ঘটনাগ্তুলি নিঃসংশয়ে এতিহামিক সত্য না হইলেও এতিহাসিক আখ্যান- 
কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বপে কাব্যখানিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই 
কাব্যের দেশপ্রেমের উদ্দীপনাযূলক সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে 
অন্ুপ্রেরণ। সঞ্চার করিয়াছিল । রঙ্গলালের ছিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'র বিষয়বস্তও 
রাজপুত ইতিহাস হইতে গৃহীত। ভটিজাঁতির অধিপতি অনজদেবের পুত্র 
সাধুর সহিত গোহিল-বংশীয় নরপতি মাণিকদেবের কন্যা কর্ষদেবীর প্রণয় 
ব্যাপার লইক্স৷ কাহিনীটির বিকাশ । কাব্যখানিতে দেশপ্রেমের আদর্শ আছে 
কিন্তু কাব্যকলার বিশেষ কোন পরিচয় নাই । 'শূরস্থন্দরী' কাব্যের বিষন্ববন্তও 
রাজপুত ইতিহাস । নওরোজ উৎসবে সত্রাট আকবর প্রতাপপিংহের ভ্রাতু- 
পুক্রীকে অপমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাঞ্ছিত হন। ইহাই কাব্যখানির 
বিষয়বস্ত। আকবরের প্রাসান্দ এবং অস্তঃপুরের বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় 
দ্িয়াছেন। রঙ্গলালের 'কাক্ধীকাবেরী” গ্রন্থের বিষয়বস্ক কিংবাস্তীযুলক। 
গড়িয়া কবি পুরুষোঁতমের কাব্যথানির অন্সরণে এই কাব্য রচিত হয়। 


রঙ্গলালের কৰিকৃতি 


১৮০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


উড়িয্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেব স্বপ্রার্দেশে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তমকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। কাঁঞ্কী রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত । 
রথযাত্রার সময় কাঞ্ধীরাজ পাত্র দেখিতে আসিয়। দেখিলেন ষে পুরুষোত্তম রথের 
সম্মুখে রাজপথ ঝাঁট দ্রিতেছে। চণ্ডালের কর্মে নিষুক্ত ব্যক্তির হাতে কন্যাসম্প্রদান 
করিতে অস্বীকার করিয়! রাজা ফিরিয়া গেলেন। পুরুষোত্ম কাকীরাজ্য 
আক্রমণ করিয়া রাঁজকন্তাকে কাড়িয়৷ আনিলেন এবং চগ্ডালের হাতে সমর্পণে 
উদ্যত হইলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করিলেন মন্ত্রী। 'রখের সময় রাজ 
চগ্ডালের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন মন্ত্রী রাজার হাতে রাজকন্তা পল্মাবতীকে 
সমর্পণ করিলেন। এই কাব্যখানি ভক্তিমূলক রোমান্টিক প্রেমের গল্প । 
রঙ্গলালকে নবযুগের বার্তাঁবহ কবি বলা যায়। তিনি কাবা সংস্কারে এবং 
আঙ্গিক রূপাস্তরে আযুল পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বদেশেপ্রেম 
ও কাঁহিনী-কৌতুহুল সঞ্চার করিয়! বাংল! আখ্যাঁন কাব্যধারার গোড়াপত্তন 
করিয়াছিলেন । তাহার সম্থন্গে বল] হয় যে তিনি খাটি 
রঙ্গলাল নবধুগের 
বার্ঠীরঃ বাঙালী কবি ইশ্বরপ্তপ্ত এবং 'ডাহা ইংরাজ' মধুস্থদনের 
মধ্যবর্তী 'হাইফেন'। তাহার কাব্যস্থ্টির রসমূলা খুৰ 
উচ্চন্তরের না হইতে পারে, কিন্তু বিষয়-বিস্তারে, একাস্তিকতায় ও নিষ্ঠায় তিনি 
বাংল! কাব্যের ধারাকে প্রবহমান ও পরিণাঁমমুখী করিয়৷ বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আঁছেন। 
রী ৬। মধুভুদনের.কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া! বাংল! কাব্যে 
তাহার দানের পরিমাণ নির্ণয় কর। 
উত্তর। ( বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মধুস্থ্দন বাংলা কাব্যে ও নাটা- 
সাহিত্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নিধশরণ করিয়া 
দিয়াছিলেন।) "মহাকবি শ্রীমধুস্থদন' রূপে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 
্বর্ণাসনের অধিকারী । (১৮২৪ খ্রীষ্টান্ে ২৫শে জানুয়ারী 
মাছিলাি। যশোহরের সাগরঞাড়ি গ্রামে মধুস্থদনের জন্ম। পিতা 
রাঁজানারায়ণ এবং মাত! জাহুবী দেবীর ন্েহচ্ছায়ায় তাহার বাল্যশিক্ষা 1)১৮৩% 
হইতে ছয় বৎসর কাল বিদেশী শিক্ষকর্দের কাছে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাঁভ 
করাঁর পর তীহার মধ্যে বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাবঝে 
থ্ষটধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার স্সেহ ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত মধুস্থদন 
অতঃপর দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে নিতান্ত দ্বীন অবস্থায় ১৮৭৬, 
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টানে ২৯শে জুন হাঁসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন ।( তাহার জীবনকাহিনী 
উপন্তাসের মত রোমাঞ্কর। তিনি বিদ্েশিনী ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইয়োরোপে গিয়াছিলেন, ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন, অর্থোপার্জনের জন্য নান। 
চেষ্টা করিয়৷ সময়ে সার্থক সময়ে ব্যর্থ হইয়াছেন । এইরূপ অবস্থায়ও তিনি 
জ্ঞান-সাধনার অগ্রিকে নিরাপিত হইতে দেন নাই । বহু ভাষা আয়ত্ত করিয়! 
তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং নিজের 
অস্তরস্থিত কল্পনাশক্তির দীপবদ্িকাঁটি সযতু জালাইয়া রাখিয়াছিলেন।) 
“দত্তকুলোদ্তব কবি প্রীমধুস্থদন” মাতভাষাকে বিশ্ববরেণ্য করিবার উদ্দেস্তে 
প্রতিভার যজ্জাগ্রি প্রজলিত করিয়া নিজেকে নিঃশেষে আহুতি দিয়াছিলেন। 

(অবুস্থদনের কবিকৃতি বিচিত্রমুখী হইলেও প্রধানতঃ তিনি মহাকবি রূপেই 
প্রসিদ্ধ । বাংলা কাব্যের ক্ত্রে তাহার ভাবগত, বিষয়গত এবং আঙ্গিক গত 
দ্বান অপরিমেয় । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 091১6159118 এবং ঘ181008 01 609 
8৪৮ নামক কাবাদ্য় রচনা করেন। কিন্তু এই পন্থ! পরিহার করিয়। তিমি 

টার বাংল! কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করিলে বাংল! সাহিত্যের 
সমগ্র প্রাঙ্গণ অপূর্ব আলোকে উদ্ভাদিত হইয়া উঠিল।) 
তিনি একটি যুগের বাণীমন্ত্রকে অপুর্ব ছন্দে হিল্লোলিত করিয়। তুলিলেন । অমিত্র 
ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রয়োগে, পাশ্চাত্য এপিকের আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রয়াসে 
মধুস্থ্দনের কবিকৃতি অপাধারণ ওঁজ্জল্য প্রকাশ করিল। তিনি নৃতন আঙ্গিকে 
। অভিনব পত্রকাব্য রচনা করিলেন । নর্গীতমুখর বিচিত্র ছন্দে ব্রজাঙ্গন! রাধার 
মর্মকথ। প্রকাঁশ করিলেন, সংহত ছন্দনুষমীয় সনেট রচনা করিয়া নিজের 
জীবনের মর্মকথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। 'মার্গিক বৈচিত্র্যে ছন্দ-অলঙ্কারের 
অভিনবত্থে এবং ভাবকল্পনার বিস্ময়কর নৃতনত্বে প্রতিন্ভার বিদ্যৎদীপ্তি 
ক্ষুরিত করিয়া তিনি বাংল! কাব্যধারায় ভাব-মন্দাকিনীর তরঙ্গবেগ আনয়ন 
করিয়াছিলেন । 

(১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থ্দন বাণীর বরপুত্ররূপে বাংল! সাহিত্যে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। নাটকে ও কাব্যে তীহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই সময়েই প্রকাশ 
পায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “তিলোত্তম। সম্ভব” নামে প্রথম মহাকাব্য রচল। 

ৃ্‌ করেন। তিনি নিজে ইহাকে 777)01128 বলিয়াছিলেন। 
৪০০ মিল্টনের অনুসরণে পাশ্চাত্য এপিকের আদর্শে তিনি 
প্রগিরতীয় পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে কাব্যখানি লেখেন। হ্ুন্দ ও উপন্ুন্ষ 
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অভিন্নহদয় ভ্রাতা, অমিত শৌর্ধের অধিকারী দানবদ্ধয়। তাহার্দের বৃদ্ধিতে, 
শঙ্কিত দেবতার! বিশ্বকর্মীকে দিয়া অপুব নাঁরীমূতি রচনা করিলেন “তিলোত্বম।। 
এই নারীর প্রতি লোভে ভ্রাতৃদ্বয় আত্মকলহ করিয়া নিহত হইল। এই 
কাহিনীকে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া অপুব রোমান্টিক আখ্যানে 
পরিণত করিয়াছেন। উহাতে তাহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পায় 
নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের সম্ভাবনার বীজ এই কাব্যে উপ্ত হইয়াছিল । 

'মেঘনাদবধ” কাব্য মধুশ্ছদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীতি । ১৮৬১ খ্রীষ্টাবে 
কাব্যথানি রচিত হইবার পর শিক্ষিত বাঙালী সমাঁজে অভূতপূর্ব আলোড়ন 
সষ্টি হইয়াছিল। কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্রষ্টিতে ও ৭৬, মধুসথদূন 

ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্সীকির রামায়ণ' 
8 পা কাব্যা-কাহিনী আহত হইয়াছে । কিন্তু তিনি 
গীথিয়াছেন “নৃতন মালা” । পুথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিকুলের “চিত্তফুলবন” হইতে 
মধু সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির জন্য এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। এই কাব্যে সর্বাপেক্ষা বড় অভিনবত্ব কবির মাঁনবিকতাবোধ । 
তিনি রাক্ষস রাবণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাহার দৃষ্টিতে রাবণ মহা- 
মানবের গুণাবলীতে অলঙ্কৃত। দেবতাদের তিনি ষড়যন্ত্রকাঁরী রূপে বর্ণনা 
করিয়া রাঁক্ষস-মহিমার মাধ্যমে মানব মহিমাকেই প্রকটিত করিয়াছেন। তিন 
দিন ও ছুই ব্রাত্রির ঘটনাকে নয়টি সর্গে বিস্তাস করিয়া! তিনি চরিত্রস্থষ্টি ও 
কাহিনী-রূপায়ণ করিয়াছেন। কাহিনী-গঠনের মধ্যেও তীহার কল্পনাশক্তির 
সমুন্নতি প্রকাঁশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য কবিদের অন্ুকরণের বন চিহ্ন থাকিলেও, 
মধুহ্দনের মৌলিকতার অভাব এই কাব নাই । কাবাগানি করণ-রসাত্মক 
ট্রাজেভির উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । 

“মেঘনাদবধ* রচনার সমকালেই 'মধুস্থদন ১৮৬১ খ্রীষ্টান্দের শেষের দিকে 
শ্ররাধিকার বিরহ-বেদন! অবলম্বনে .'ব্রজাঙ্গনা' নামে একখানি গীতিকাব্য 
লেখেন । ইতালীয় 0৮৪৮৪ 71778 ছন্দের অনুসরণে মিশ্রছন্দ ব্যবহার 
কাব্যথানির অন্যতম বিশেষত্ব । গ্রস্থখানি বৈষ্ণবীয় ভক্তিমূলক কাব্য নহে » 

রীনা কাবা মধুক্থদনের মতে পাশ্চাত্য 0৫৩ জাতীয় কাব্যের মত. 
রোমাঁটিক ঠেমের ব্যঞুনা সৃষ্টি । কবি কোন ধর্মীয় সংস্কার 

স্বার৷ পরিচালিত হইয়! এই কাব্য পচন! করেন নাই। বাধার মধ্যে মানবী সভার 
বিকাশ দেখাইয়াছেন। ' ইহাঁরও প্রেরণা ছিল উনবিংশ শতাঁন্দীর মানবিকতা. 
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বোঁধ। বহিরঙ্গে বৈষ্ণব-কাব্যের প্রভাব ছিল, ভণিতাঁও বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ । 
কিন্তু কবির দৃষ্টিতে রাধা! মহাভাব স্বরূপিণী নয়, ঘ)৩ 7০০: 105 ০ 13281 
মাত্র। বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "1691 811) 0075. 73901)5 ৪৪ 1106 ৪, 080. 
70027? | বস্ততঃ 'ব্রজাঙ্গনা” মধুস্দনের লিরিক প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয়। 


আঙ্গিক পরিকল্পনায়, বিষয় নির্বাচনে এবং শিল্পসমদ্ধিতে যধুহুদনের 
“বীরাঙ্গনা” কাবাখানি অতুলনীয়। রচনার কারুশিল্লে সার্থক এই জাতীয় 
কাব্য বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় রে । ১৮৬২ গ্রীষ্টাৰে গ্রস্থথানির প্রকাশ । 
মধুহ্ছদন ইতালীয় কবি 81109 0%10158 135৪০ 

998 ্ পু. ৪৩-১৭) কর্তৃক লিখিত 739:0199৪ নামক কাব্যের 
অনুসরণে “বীরাঙ্গনা রচনা করেন। এ কাব্যে একুশটি নায়িকার প্রেম-পত্র 
ছিল। মধুস্থদ্দনও তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এগারখানি পত্রকাঁবা 
লেখার পরই তিনি গ্রস্থাকারে প্রকা॥ করেন। বীরাঙ্গনা” শব্দ দ্বারা তিনি 
বীর-রমণী ন! বুঝাইয়া বীরের পন্থী বা প্রেমিকা নারী বুঝাইয়াছেন। বস্তত 
ইংরাজী [০:০10৬ শব্দের অন্বাদরূপেই “বীরাঙ্গনা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। €ভিদের কাব্যে যেমন 729009101)6 6০ 0158868, 121171118 
6০ 19903017007, 10100 6০ 4970988, 191089907% 6০ ন570115658 প্রভৃতি 
পত্র আছে, “বীরাঙ্গনা” কাব্যেও সেইরূপ “্য্স্তের প্রতি শকুস্তলা', “সোঁমের 
প্রতি তারা”, 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণধা”, “দ্বার কানাথের প্রতি কুল্সিণী” প্রভৃতি 
পত্র আঁছে। পত্রগুলির বাণীশিল্প ও কাব্যভঙ্ষি অপুর্ব। আধুনিক যুগের 
নারীদ্দের জীবন-জিজ্ঞাসা ও অধিকারের দাবীকে মধুস্ুদন “ভাণিকা” বা একক 
ভাষণের নাটকীর়তায় অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। এই কাব্যে মধুকবির 
কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে “বীরাঙ্গনা” অনন্করণীয় 


অপুর্ব কাব্য। 
মধুক্থদনের কবি-প্রতিভার বিশ্ময়কর দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল । ১৮৬২ 
গ্রষ্টীন্দে তিনি ইয়োরোপ গেলেন, কাব্যরচনার শেষ হইল। কিন্তু ইয়ৌরোপে 
থাকার সময়ও ক্ষণকালের জন্য তাহার কবিত্বের শেষ আলোকরশ্ি প্রকাশ 
পাইয়াছিল তাঁহার “সনেটে'। ফ্রান্সের ভার্সাই রা বসিয়া চে ৮৭ 
সনেট লেখেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে “চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী: 
১5/5 নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে ৯৪টি সনেট 
ছিল। উহাতে কবির অন্তঃপ্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে । বাংল! দেশ, 


১৮৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


বাংলার পুজাপার্ধণ, বাঙালী কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি নানা বিষয় ব্যক্তি 
মধুস্থদনকে চিনিবার সুযোগ দেয়। ইতালীয় কবি পেত্রার্কার অনুসরণে ইনি 
সনেট লেখার রীতি বাংলা! কাব্যে প্রবর্তন করেন এবং এখানেও তিনি এমন 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে অগ্যাপি অন্য কোঁন কবি তাহাকে অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । মহাকাব্য রচয়িত1 শ্রামধুস্থদন যে লিরিক রচনায়ও 
অনুরূপ দক্ষ ছিলেন তাহার অজস্ব প্রমাণ তিনি রাখিয়1 গিয়াছেন। 


বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুস্থদনের দানের সীমা নাই। কাব্যের ভাব- 
পরিকল্পনা এবং রূপাঙ্গিক নির্যাণ উভয় দ্দিক হইতেই তিনি অভিনবত্ের ঘাবী 
করিতে পারেন। এপিকের আদর্শে ওজন্বিনী ভাষায় মহাকাব্য রচনা, 
মুহদনের ভুত পত্রকাব্যের স্থষ্টি, মিশ্ছন্দে লেখা গীতিকাব্য, সনেট রচনান্ব 
প্রবর্তন প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাপার বাংল! সাহিত্যে 
একেবারেই নৃতন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্ষ্টি এবং ভাঁষা, ছন্দ, অলঙ্কার ব্যবহারে 
বাণীশিল্পের নৃতন আদর্শ স্থাপন মধুস্দনের বিস্ময়কর কৃতিত্ব । বাংলা কাব্যের 
স্বপ্রাচীন প্রবাহের গতান্থগতিকার মধ্যে মধুস্দন যে বিম্ময়কর আলোডন 
আনিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহ! স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 
৭। হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর উল্লেখ করিয়। তাহার 
কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন! কর। 
উত্তর। মধুন্দদনের অন্নুবত্তী রূপে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি 
অর্জন করেন কবি হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে খির্দিরপুরে তাহার 
জন্ম। শেষ বয়মে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং আথিক কষ্ট ও পারিবারিক 
অশান্তি ভোগ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত 
বা্িপরির্ . ছিলেন, রসজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। মধুস্থদূন তীহাকে 
“42581 7.4.” বলিয়। সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহার গভীর ন্বদধেশপ্রেম, ধর্মান্থরাগ, জাতীয় তাবোধ প্রভৃতি নান গুণ তাহার 
রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারাকে জাতীয় 
জীবনের এবং হিন্দুধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামপ্তশ্ত 'দান করিয়। বাঙ্গালীর 
ক্রীবনাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত. করার অভিলাষও তাহার রচনাবলীর অন্যতম প্রেরণ! 
ষলিয়। মনে করা যাইতে পারে। 
. হেমচন্দ্র তরুণ বয়ম হইতেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার 
কোন কোন রচনা তৎকালেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ্যশ্রেণীর অন্ততু্তি হইয়াছিল । 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৮৫ 


হেমচন্দ্রের কাব্য “চিন্ত। তরজিনী” ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। তাহার বন্ধু 
রামকমল ভট্াচার্ষের আত্মহত্যার ঘটনায় কবি ইহা রচনা! করেন। ইহার 
পর স্বদেশ প্রেমের আবেগ লইয় কাল্পনিক ইতিহাসের পটত্ৃমিকায় একখানি 
আখ্যান কাব; লেখেন। এই কাব্যের নাম “বীরবান্থ' (১৮৬৪)। তিনি 
দ্ান্তের লেখা “ডিভাইন কমেভি নামক কাব্যের অনুসরণে “ছাঁয়ামরী' 
রাবলী (১৮৮*) নামে একখানা কাব্য লেখেন। ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্ডে 
কবির রূপকাশ্রিত তত্বমূলক কাব্য “আশাকানন' প্রকাশিত 
হয়। তিনি পৌরাণিক চণ্তীতত্বের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ 
মিশ্রিত করিয়৷ পশমসাবিষ্ঞা” (১৮৮২) নামে একখানি অভিনব কাব্য রচন। 
করেন। কাব্যখানির শিল্পসৌন্দর্য প্রশংসিত হয় নাই কিন্তু ভাব-কল্পনার 
অভিনবত্ব শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কৃতিত্ব তাহার 'বৃত্রসংহার” কাব্য । ১৮৭৫ খ্রীষ্টান প্রথম খণ্ড এবং ছুইবৎসর 
পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে তাহাকে মধুস্থদনের প্রতিদবন্দ্রী কবিরূপে 
অভ্রার্থনা করা হয়। দেবরাঁজ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বিরোধের কাহিনী পুরাণে, 
বেদে, এমন কি প্রাচীনতম ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্যে ও আছে। হেমচন্দ্র সেই 
কাহিনী অবলম্বন ঝরিয়। বৃত্রান্্ণ কর্তৃক বর্গ বিজয়, দেবতাদের লাঞ্ছনা, 
বধীচির অস্থিদ্বার। বজ্র নির্মাণ এবং বজ্জাঘাতে বৃত্রের মুত্যু ও স্বগরাজ্যের পুনরুদ্ধার 
প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়। ধর্মের জয় এবং অধন্নের পরাজর দেখাইয়াছেন । 
এই বিশাল মহাকাব্য হেমচন্দ্রের অতুলনীয় কীতি। ইহ! ছাড়া বনু ইংরাজ 
কবির প্রখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেন এবং নিগ্গেও বহু খগ্ড কবিতা লেখেন। 
তাহার “কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ গ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। তাহার মন্ধজীবনের বেদনা-করুণ অনুভূতি প্রকাশ পায় 
“চিত্তধিকাশ' (১৮৯৮) কাবো | তিনি [6231996 নাটকেব অনুবাদ করেন 
'নলিনী বজন্ত' (১৮৭) নামে । আর একখানি অন্থবাদ 'রোমিও- 
জুলিয়েত' (১৮৯৫)। 
মহাকাব্য রচয়িতাঁরপে হেমচন্দ্র একদা! মধুনুদন দত্তের সমকক্ষ বলিয় 
গণ্য হইতেন। মধুসথদন এতিহাবিরোধী ভাবকল্পনা অবলম্ধনে দেবচরিত্রের 
হীনতা সম্পাদন করিয়াছেগ । রাক্ষস রাবণকে বাঁমলম্ষণের 
তুলনায় মহত্বর করিয়াছেন-_-এই সব অভিষোগে অনেকে 
হেমচন্দ্রে কাব্কে অধিকতর আদরণীয় মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক 


ষহাকবি রূপে হেমচন্ত্র 


১৮৬ আধুনিক বাংল সাহিত্যের ইতিহাস 


কাল শিল্পবিচারের পথ ধপ্রিয়৷ হেমচন্দ্রের মহকাব্যে নান! ক্রটিবিচ্যতি আবিষ্কার 
করিয়াছে। বৃত্রসংহারের কাহিনীর বিশালতা মহাকাঁব্যের অন্গরূপ, মহৎ 
আদর্শ এবং মহান্‌ চরিত্র স্থষ্টির প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয় । কিন্তু হেমচন্দ্র মধুহদনের 
সহিত তুলনায় উত্কধ দেখাইতে পাবেন নাই। রাবণ বৃত্র অপেক্ষা মহত্বর 
চরিত্র, ইন্দ্র চরিত্রের তুলনায় রামচন্ত্রের চরিত্র স্পষ্টতর, জয়ন্ত অপেক্ষা লক্ষণ 
মহান্‌, ইন্দ্রজিতের গুণাবলীর সামান্যতম প্রকাশও রুত্রপীড়ের মধ্যে নাই । 
সীতার কারুণোর সঙ্গে শচীর বেদনার তুলনা হয় না। প্রমীলার প্রখর দীপ্ধি 
ইন্দুমতীকে অত্যন্ত প্লান করিয়! দিয়াছে | মধুস্ছদনের মত চরিত্রকষ্টির প্রতিভা 
হেমচন্দ্রের ছিল ন| | রচনাপদ্ধতিতেও মধুস্থদনের শ্রেষ্টত্ব। হেমচন্্র অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করিতে পারেন নাই, মিলবিহ্বীন পয়ার লিখিয়াছেন। তাহার 
কাহিনীর বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বৃত্রের পারিবারিক প্রমঙ্গ, এন্রিলার 
ভোগস্পৃহা ও আম্মাভিমান, বৃত্রের দর্ত প্রকাশ, ঘটন! বর্ণনায় অতিরিক্ত 
উচ্ছ্বাস এবং গীতিকবিস্থলভ ভাবালুতায় মহাঁকাঁব্যের উপযোগী গা্ভীর্য, সংহতি 
ও সমুম্নতি প্রকাশ পায় নাই । হেমচন্দ্রের মূল প্রতিভ।য় মহাকবিস্থলভ সংঘম 
ও কল্পনাসমুদ্ধি ছিল না । তথাপি 'বৃত্রসংহার* তাহার অবিস্মরণীয় কীতি। 
হেমচন্দ্র আখ্যান কাব্য রচনায়ও বিস্ময়কর কিছু কৃতিত্ব দেখান নাই । 
তাহার “বীরবাহ” কাব্যখানির আখ্যানটি মনোরম কিন্তু রচনাশিল্প অন্থন্দর | 
“হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বর্দেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
আখ্যানকবি রূপে ছিলেন” তাহা! প্রদর্শনের জন্য লেখক একটি কাল্পনিক 
০ ইতিহাস রচনা করিলেন । নায়ক মুসলমান অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে দাড়াইয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। এই নায়ক প্রেমের 
দিকেও বেশ রোমার্টিক। রীতিমত উপকথার ভঙ্গিতে গল্পটিকে সাজাইবার 
জন্য রচনায় সংহতি নাই, চরিত্রগুলিও ফুটিয়া উঠে নাই। নায়কের! 


জীবনাদর্শ ছিল £__ 


“লক্ষ তরী ভাসাইব শ্্েচ্ছ দেশ মজাইব 
বাণিজ্য করিব ছারখার 
তোর সিংহাসন পাত প্লেচ্ছকুল ভম্মসাৎ 


প্রেয়পীরে করিব উদ্ধার |” 
স্বদেশগ্রেমের এই ভাবাবেগ কবিতাখানিকে উদ্বেল করিয়াছে, কিন্তু রসহ্টির 
সহায়ক হয় নাই। বীরবাহ্ চরিত্রের স্থচনাটি মধুক্দনের ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৮৭ 


অন্থরূপ। কিন্ত ছন্বযুদ্ধ, দ্িলীর সিংহাসনাধিকার এবং পত্রী হেমলতার উদ্ধার 
প্রভৃতি ঘটনা কাহিনীরস ও কাব্যরমকে উপভোগ্য করিতে পারে নাই। 
হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' সাঙ্গরূপক কাব্য । দশটি “কল্পনা*য় লঘু ত্রিপদী ছন্দে 
মানবগ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গল্পচ্ছলে বূপক চরিত্রের মাধ্যমে বল! হইয়াছে । ইহাতে 
কোঁন উল্লেখযোগ্য কবি-শক্তির পরিচয় নাই। তীহার "ছায়াময়ী? [01105 
0০9০611% কাব্যের অনুসরণে সাতটি 'পল্লব'এ লেখা । নরকে পাপীদের বর্ণনা 
বেশ কৌতৃকপূর্ণ ; কিন্ত রসের কোঁন উতৎকধষ নাই। বস্তত: আখ্যান রচনায় 
ষে বস্তনিষ্টা ও পরিমিতি-বোঁধ প্রয়োজন হেমচন্দ্ের কবি-প্রতিভায় তাহার 
কিঞ্চিৎ অভাঁব ছিল। 
হেমচন্দ্রের কবিত্বের সার্থক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে গীতিকাব্য রচনায় । 
তিনি বনু গীতিকবিত1 রচনা করিয়া কল্পনাশক্তির ও সরস প্রাণের পরিচয় 
দিয়াছেন। মৌলিক গীতিকাব্য রচনায়, উংরাঁজী লিরিক কবিতার অনুবাদে 
এবং পাঁমাজিক রঙ্গব্যঙ্গময় কবিত রচনাঁয় তিনি প্রতিভার 
ডি রহ পরিচয় দিয়াছিলেন। মৌলিক গীতিকবিতায় স্বদ্বেশ- 
প্রেমের আবেগ, সৌন্দর্যচেতনা, জীবনবোধ ও আশাবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
“ঘমুনাতটে', 'লজ্জাবতী”, “জীবন মরাচিকা”, “হতাশের মাক্ষেপ”, পপ্রিয়তমার 
প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় তিনি সাবলীল ভঙ্গিতে নিজের অন্তত্ৃতিকে 
বাজ্মঘ় করিয়াছিলেন । “ভারত সঙ্গীত' হেমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত কবিত]1। 
ইহাতে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনের জাগরণমন্ত্র ধ্বশিত হইয়াছে । “কা শীদৃশ্ঠ', 
“মণিকণিকা+, 'বিশ্বেশ্বরের আরতি” প্রভৃতি কবিতায় হৃদয়ের ভক্তিভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে। কবির সৌন্দ্বোধের পরিচয় ফুটিয়াছে "শিশুর হাসি, 'গঙ্গার 
সৃতি” বিদ্ধযগিরি', পিন্নফুল' প্রভৃতি কবিতায় । লিরিক মাধুর্ষে হদয়ভাব প্রকাশ 
করার দক্ষতায় হেমচন্ত্র তীহার সমকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। 


হেমচন্দ্রের অন্থুবাদযূলক কবিতাগুলি বাঁঙাঁলী পাঠককে ইংরাঁজী কবিতার 
ত্বা্দ দরবার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না। 7):592-এর 4১163900678. [79886 
অন্কুসারে ইন্দ্রের স্্ধাপাঁন”। 7009 এর 7119198 60 49180. অনুসারে 
"মর্দন পারিজাত' [02001911097 এর 78810 0 11৩. 

ই অনুসারে 'জীবনসঙগীত", 91:9119 র 95181 অনুদারে 
হারান কা “চাতক পক্ষীর প্রতি", [6005800 এর ইৈ৪তা 5981: 


অন্থসারে “নববর্ষ” প্রভৃতি অনুবাদমূলক কবিতাগুলি বাঙালী পাঠক সমাজে বেশ 


১৮৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


আদৃত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের খ্ঙ্গাত্বক কবিতাগুলির অধিকাংশই 
“কবিতাবলী'র দ্বিতীয়খণ্ডে এবং “বিবিধ কবিতা।' নামক সংকলনে প্রকাঁশিত হয় । 
সমসাময়িক সরস ঘটন1 অবলম্বনে ব্যঙ্গ কবিত। রচনায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 
কাব্যরীতির সার্থক ব্যবহার করিয়াছিলেন । এই জাতীয় রচনায় হেমচন্দ্র বেশ 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। হালকা ধরণে লেখা এই কবিতাগুলি বেশ 
স্থখপাঠ্য । ইংরেজ শাসকদের হিন্দুপ্রীতিকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়ছেন, 


লাখি কিল পটাঁপট, জুতো| চড় চটাচট, 
লিভর-পীলে ফটাফট আপনি ষেতো৷ ফেটে । 
আমরাই করুণায়, মলম মাখায়ে গায় 


রাখিতাঁম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে । 
পিংহ যেন মৃগ রাখে শ্বর্গের বাগানে | 

“বাজিমাৎ” কবিতায় কবি ইংরাজের পদ্দলেহনকারী জাতীয়তাবজিত বাঙালীর 
প্রতি শাণিত ব্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। “বাঙালীর মেয়ে”, "সাবান হু্তু 
আজব শহরে» “হায় কি হলো?, 'নেভার নেভার”, “দেশলাইয়ের স্তব* প্রভৃতি 
কবিতায় হেমচন্দ্র ভাষাভঙ্গি ও ছন্দ-অলগ্কার প্রয়োগে শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তাহার গীতিকবিতা ও ব্যঙ্গকবিতা গুলি মাঁমূলি রচনামা্র নয় । 

৮। নবীনচক্দ্র সেনের কবি-প্রক্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি? তাহার কাব্য গুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

উত্তর । বাংল! কাব্য-সাহিত্যের ইতিহানে মহাকাব্য রচয়িতারূপে মধুক্দন 
ও হেমচন্দ্রের নামের সহিত নবীনচন্দ্র সেনের নামণ্ড সমকালে উচ্চারিত হয়। 
১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্ত্র চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা সেখানে 
বিখ্যাত উকিল ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং কাব্যপ্রিয় ছিলেন। কলিকাতায় এফ.. 
এ. পড়িবার সময় হইতে তিনি কিছু কিছু গীতিকবিত। রচন। করিতে থাকেন । 
নবীনচন্ত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটরূপে বেশ কমদক্ষতার পরিচয় দেন কিন্ত তাহার 
মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ লক্ষ্য করিয়া ইংরাঁজ সরকার নবীনচন্দ্রকে পুরী, 
রাঁজগির প্রভৃতি স্থানে বদলী করেন। সেই সব স্থানের প্রাচীন স্বতিগুলি 
কল্পনাপ্রবণ কবির মনে বিশেষ ভাঁবাবেগ জাগাইয়া তোলে । তিনি নিপুণ 
অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রস্থাদি, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ 
করেন। সেই জ্ঞান ও প্রেরণার ফলে তিনি কয়েকখানি আখ্যান-কাব্য এবং 


ব্ক্তি-পরিচয় 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৮৯ 


্রয়ী-মহাঁকাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। ১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্ত্রের মৃত্যু, কিন্তু 
সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর । তীহার জীবিতকালেই তিনি মহাঁকবির 
সম্মান পাইয়াছিলেন। তাহার কবি-প্রতিভায় বায়রণের উচ্ছাস, কীটস্‌ এর 
সৌন্দরবপ্রিয়তা৷ এবং শেলীর অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল । মিলটন- 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত সংযম-শাসন ও ক্লাসিক-সংহতি তাঁহার কাব্যে এবং বাক্তি- 
চরিত্রে ছিল না বলিয়াই তিনি সার্থক মহাকবি-রূপে গৃহীত হন নাই । 
নবীনচন্ত্র গীতিকাব্য, আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্য রচন। করেন। তিনি 
'প্রবাঁসের পত্র” আমার জীবন' এবং “ভাম্থমতী*-উপন্তাস লিখিলেও গগ্য লেখক- 
রূপে তাহার উল্লেখ হয় না। কবিতা-কাঁররূপেই তিনি ইতিহাস-খ্যাত। 
রোমাটিক গীতিকবিত1 লিখিয়াই তিনি কবি-জীবনের 
সুচনা! করেন। তাহার কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্চিনী' প্রথম 
খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৮-এ। তাহার আখান- 
কাবা তিনখানি__“পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), “ক্রিওপেষ্টাঃ (৮৭৭), রঙ্গমতী” 
(১৮৮*)। তাহার মহাপুরুষ-জীবনী-কাব্যও তিনথানি__'থুষ্ট' (১৮৯১), 
অমিতাভ? (১৮৯৫), এঅমুতাঁভ? (১৯*৯)। তাহার উল্লেখষোগ্য কবিকৃক্ষি, 
চৌদ্দবৎসরের নিরলস সাধনার ফল তিনখানি মহাকাব্য-_-“রৈবতকঃ (১৮৮৭), 
“কুরুক্ষেত্র? (১৮৯৩) এবং প্রভাস? (১৮৯৬)। এই কাবাত্রয় পরস্পর সম্পৃক্ত, 
একই নায়ক এবং একই কাহিনীর বিষ্তার। এইজন্য উহাকে ত্রয়ীকাব্য বলা 
হয় এবং ইহার কাব্যবিচার একসঙ্গে কর হয়। নবীনচন্ত্র তাহার জীবনের 
উপলব্ধি, জ্ঞান ও মনীষার নিপুণ পরিচয় তাহার রচনাবলীর মধ্যে রাখিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ভগবদ্গীত1 ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানগবাদ করিয়াছিলেন । 
নবীনচন্দ্রের যূল প্রতিভার মধ্যে গীতিকবিস্থলভ আবেগ, রোমান্টিক 
কল্পনার অতিচার ও ভাববিহ্বলতার প্রাধান্য ছিল। ঠ্টাহার 'অবকাশরঞ্রিনী' 
রীতিকবি রূপে কাব্য উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার সংকলন। কবিতাগুলিতে 
টি তাহার ব্যক্তি-আত্মার চমৎকার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। : 
'অবকাশরঞ্রিনী'র প্রথম খণ্ডে বাইশটি কবিতা সংকলিত 
হইয়াছিল। 'বিধবাঁকামিনী' কবিতাঁটিতে কবির সহান্ভৃতির স্পর্শে স্বামিহীনার 
করুণ মৃতি বেশ জীবন্ত হইয়াছে । 
“এখনও দেখি ষেন নয়নের কাছে, 
দীনভাবে, মানমুখে, বসিয়] হুঃখিনী ; 


রচনাবলী 


১৯০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ভাবিতেছে এ সংসারে কার ভাবে বীচে, 
নীরবে বিরলে বনি, কাদে অনাখিনী ।” 


'পিতৃহীন যুবক", “পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী", “দয়-উচ্ছ্বী”, “বিষপ্ন কমল? 
প্রভৃতি কবিতায় কবির ব্যক্তিমনের রোমার্টিক রস স্বতঃস্ফৃ্ত সাবলীলতায় 
প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তেতাল্িশটি কবিতা ছিল। যুবরাজ এডভোয়ার্ডের 
ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে লেখা 'ভারত-উচ্ছ্বাস” কবিতাটির জন্য কবি ইংলগু হইতে 
পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পান। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে সমসাময়িক ঘটন। 
লইয়] লেখা এই জাতীয় কিছু কবিতা থাঁকিলেও কবির প্রধান সুর ছিল 
রোমাট্িক ব্যাকুলতা । 'কেন দেখিলাম", “কি করি” উত্তর' প্রভৃতি কবিতায় 
কবির প্রণয়ান্ভূতি, বাসনার আবেগ, সৌন্দর্ধের আকর্ষণ, প্রেমের স্বপ্ন ললিত- 
মধুর ছন্দে প্রকাশ পাইয়়াছে। এই জাতীয় লিরিক কবিতায় নবীনচন্ত্র 
বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ-গোষীর স্বগোত্র হইয়াছিলেন । 
নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক মনের আখ্যানপ্রিয়তাঁর পরিচয় প্রকাশ পাইয়ীছে 
কয়েকখানি আখ্যান-কাব্যে। ইহার মধ্যে জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় লিখিত 
'পলাশীর যুদ্ধ'ই প্রধান। মতিলাল ঘোষের উৎসাহে তিনি বাঙালীর 
স্বাধীনতালোপের কাহিনী লেখেন। ক্লাইভের অপকৌশলে, জগৎশেঠ ও 
মিরজাফরের ষড়যন্ত্রে মিরাজের পতনের কাহিনী কাব্যের বিষয় । মোৌহনলালের 
স্বগতোক্তির মধ্যে কবির মনের পরাধীনতার বেদনাবোধ 
আখ্যান-কবি রূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে। এতিহাদিক গাথাকাব্যথানিতে পাঁচটি 
স্বর্গ । চরিত্রগুলি খুব সুস্পষ্ট হয় নাই ৷ অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে 
কবি কাহ্ছিনীবন্ধন শিথিল করিয়াছেন এবং পরিমিতিবোধ রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তীহার দ্বিতীয় কাব্য 'ক্রিওপেদ্ট্রী' । যিশরের চরিত্রহীন! রূপসী রাণী 
অনেক রাদ্বনৈতিক নেতার সর্বনাশ করিপ্নাছিল। নবীনচন্দ্র ইতিহাস- 
খ্যাতা এই রমণীটিকে এই ক্ষুদ্র কাব্যের 'মধ্যে সহানুত্ৃতির সহিত চিত্রিত 
করিয়াছেন। সাহিত্য-রপিকের! এই কাব্যগানির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই, 
কিন্ত ইহার রোমার্টিক সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয় । নবীনচন্দ্রের অপর আখ্যান- 
কাব্যের নাম বরঙ্গমতী'। ইহা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল রাঙ্গামাটির 
কাহিনী । কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্র, নায়িকা কুক্থমিকা। কাবাখানির পরিণাম 
বড় শোক-করুণ। কবির ভাষায়-_““এক বৃস্তে ফুটেছিল ছুটি ফুস সংলার- 
কাননে; একসঙ্গে ছুটি ফুল পড়িল বরিয়1।” ছয়টি সর্গে কবি এক অদ্ভূত 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৯১ 


রোমান্টিক কাহিনী রচন| করিয়াছেন ইতিহাসের পটভূমিতে, কিন্তু সে 
ইতিহাস মআগোগোড়াই কল্পনা দিয়া গড়া । 9৫০৮৮ এর 10 ০1 6৪ 
1,87০ কাব্যের প্রভাব এখানে আছে, হয়ত অক্ষয় চৌধুরীর «উদাসিনী, 
কাব্যের পোঁমার্টিক প্রেম-কথা নবীনচন্দ্রের কল্পনীকে উজ্জীবিত করিয়াছিল । 
কিন্তু নবীনচন্ত্রের কবিস্বপ্র, হিন্দুজাতিত্ববোঁধের অন্ুভূতি-তীক্ষতা এবং 
রোমান্টিক প্রেমের ব্যাকুলতা এই কাব্যের বয়ন-শিল্পে কবির নিজের 
স্বাক্ষরকে মুদ্রিত করিয়। দিয়াছে । 


ধর্মসাভিত্য নিপুণভাবে চর্চা করার ফলে নবীনচন্ত্রের মনে মহাপুরুষদদের 
জীবন-কাহিনী সঙ্ধদ্ধে প্রভৃত কৌতৃহল জাগিয়াছিল। তাহার ফলে তিনি 
ধর্মগুরর জীবন-কথাকে কাব্যকথায় রূপান্তরিত 
৮৮৪১৭ করিয়াছিলেন। অবতারতত্ব সম্বন্ধে কবির মনের একটি 
বিশেষ অনুভূতি এই কাব্যগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
অন্যথ! উহার বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই। যীশুপ্বীষ্টের জীবনা অবলম্বনে 
লেখা খ্ুষ্ট কাব্যে বাইবেল কাহিনীর অনুসরণ এবং মানব-প্রেমিক যীতুর 
মৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। বুদ্ধদেবের জীবন-কথা “অমিতাভ কাব্যে বণিত 
হইয়াছে । সিদ্ধার্থের জীবে-প্রেম ও ত্যাগের মাহাত্ম্যকে কৰি ফুটাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্তদেবের লীল। অবলম্ধনে লিখিত “'অম্তাভ' কাব্য 
তাহার শেষ জীবনের রচনা এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত । ভক্তিভাবের 
উচ্ছাস এই কাবোর বিশেষত্ব । এই জাতীয় কাব্যে ছন্দে লেখা বিবৃতিই 
প্রধান, শিল্প-কলাকুশলতার একান্ত অভাব । 
নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীতি ত্রয়ী কাব্য । উহার জন্যই তাহার নিন্দা-প্রধংসা । 
শ্রীকফ-জীবনের পৌরাণিক আখ্যানকে উনবিংশ এতাব্ীর মানবতাবাদে 
জারিত করিয়া ইনি ত্রয়ী কাব্য লেখেন। 'রৈবতক' এ সুভদ্রাহরণ, 
'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্থ্যবধ এবং 'প্রভাসে' যছুবংশ ধ্বংস কাব্যত্রয়ের কেন্ত্রীয় 
ঘটন]। মহাভারতের কাহিনীর সহিত করিত ঘটন। ও 
মহাকাব্যকার রূপে চরিত্র সংযোজন করিয়া নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর 
নবীন নবমহাঁভারত রচনা করিলেন। বহ্থিমচন্দ্ ইহাকে 01106 
209)02)01)97968 01 6006 13098696081) 0920$845 নাম দিয়া ব্যঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। মহাভারত কাহিনীর রূপাস্তরে বা ব্যতিক্রমে কাব্যখানিঝুঁঅপরাধ যত, 
'তপেক্ষা অনেক বেশি অপরাধ ঘষে কবি অসংঘত করনায় এবং অতিরিক্ত 


১৯২ আঁধুনিক বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস 


উচ্ছাস ও গ্রসঙ্গান্তরের স্যরি করিয়া মহাকাবোর সংহতি ও মহিমা ক্ষুণ্ণ 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ মহাঁকাব্যের উপযোগী ঘটনাসংস্থান 00196) ও চপিত্রক্ষ্টি 
(08815669) এই কাব্যে নাই । কুষ্ণ “এক ধর্ম এক রাজ্য এক সিংহাসন” 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন, সংকল্প গ্রহণ করিলেন-_"খগড 
ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে এক স্ত্রে গেঁথে দেব আমি" । আর্ধ-অনার্ধের মিলন 
ঘটাইয়৷ মহান ভারতবর্ষ রচনার সংকল্প মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় বটে। 
কিন্ত প্রথমেই ছুরাসাকে লইয়। ব্রাঙ্ষণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ বাধিল এবং কাহিনীটি 
এক রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান হইয়া উঠিল। অজুন স্থভদ্রার অনুরাগী, 
স্থভদ্রাকে পাইবার জন্ত বাহ্কি ব্যাকুল, জরৎকারু কুষ্ণান্থরাগিণী, প্রেম- 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে প্রতিহিংসাবশে কুষ্ণবিদ্বেষী দুর্বাসাকে বিবাহ করিল । 
শৈলজাকে বাস্থকি অজুর্ন হত্যায় নিয়োগ করিলে সে পুরুষের ছন্মবেশে 
অজুনের সান্নিধ্যে আসিয়া অজুনের প্রেমে পড়িল। এইভাবে এক বিন্ময্নকর 
প্রেয়ের গল্পে মহাকাবোর আদর্শ ভাসিয়া গেল, কাহিনী হইল কেন্দ্রচ্যুত। 
নায়ক রুষ্ একেবারেই নিক্ষিপ্প চরিত্র । মুখে তাহার বড় বড় তত্বকথা এবং 
কাজে পারিবারিক জীবনে লঘু হাস্তরসে অবসর বিনোদন । স্ুৃভত্রা, সথলোচনা 
প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিতান্ত অবাস্তব । অপৌরাণিক ও অনৈতিহাসিক আখ্যান 
পরিকল্পনা এবং অবসস্তব চরিত্র স্যষ্টির জন্য ত্রয়ী কাব্য ব্যর্থ হইয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, কবি লিরিক উচ্ছবাসের আতিশয্যে বর্ণনাগুলিকে তরলিত করিয়া! 
মহাঁকাব্যের সংযম বিনষ্ট করিয়াছেন, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগেও নৈপুণোর 
অভাব | চরিত্রে ও পরিস্থিতিতে কিঞ্চিৎ নাটকীয়ত! থাকায় কোন কোন 
স্থলে কাহিনী আকর্ষণীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সচ্ছন্দে এই মন্তব্য 
করা যায় ষে, মহাকাঁব্যের গঠন-শিল্প ও চরিত্র-হ্ষ্টির বিশেষত্ব সঞ্থন্ধে নবীনচন্দ্রের 
ধারণ তেমন স্পষ্ট ছিল ন|। তাই তিনি মহাকাব্য রচনার ব্যর্থ চেষ্টা 


করিয্বাছিলেন | 
,৯1 আখাীয়িক। কাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর কয়েকজন কবির তুলনাম্ুলক আলো'চন! কর। 
উত্তর | উনবিংশ শতাবীতে বাঁডালীর চিত্জাগরণ ও বাংল! সাহিত্োর 
অভূতপূর্ব পরিবর্তন রেনেস। বা নবজাগরণ নামে পরিচিত হইয়াছে ।, 
সেই জাগরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল দেখা গিয়াছিল বাংলা কাবোর, 
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ক্ষেত্রে। মহাকাব্য, আখধ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যে বাঙ্গালীর মানসমুক্তি ঘটে । 
কয়েকটি বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলা, সাহিত্যের নবধূগ, 
টি প্রবর্তন করে। অমৃতলাল বস্থ মস্তব্য করিয়াছিলেন, 
“জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিপিরপুর প্রসিদ্ধ 
কিন্ত এখানে একসময়ে বড় বড় কয়েকখানি জাহাজ প্রস্তত হইম্নাছিল। 
তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম রঙ্গলাল, মধুস্দ্ন ও হেমচন্দ্র। 
তিনখানি জাহাঁজই যে ছোটবড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে 
তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ ছুলিতেছে |% বাংল কাব্- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীতে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়াছিল 
অখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, মহাকাব্য । এই যুগের মহাকাব্য সংস্কৃত মহাকাব্যের 
আদর্শে রচিত হয় নাই । ইংরাজী [01691 00010 ০: [7010 ০৫5: অনুসারে 
রচিত হয়। সাহিত্য-গ্রচে্ার প্রাথমিক ত্তরে ইংরাজী [8156155 1১০9৮. 
এর আদর্শে আখ্যান কাব্য রচিত হইয়াছিল। আখ্যানকাব্যে কোন 
এতিহাসিক বা কাল্পনিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়! 
হর্দয়াবেগ-প্রধান ভাবধারাকে স্ফরিত করা হয়। দেশের. 
জন্য আত্মত্যাগ, সতীত্ব রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন, প্রেমের জন্য ছুঃখবরণ, স্বাধীনতার 
জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি কোন লৌকিক ভাবকে অবলম্বন করিয়া বীর ও 
করুণ রসাত্বক কাহিনীকে ছান্দোবদ্ধ ভঙ্গীতে প্রকাশ করাই আখ্যান কাব্যের 
বৈশিষ্টা | হেমচন্ত্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিরা আখ্যানকাব্যের রচনায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। 
ষে যুগে আখ্যান কাব্য রচিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই যুগে 
মহাকবি মধুস্থদনের প্রতিভায় পাশ্চাত্য [01০ এর আদরে মহাকাব্য রচনার 
প্রেরণা জাগে । মহাকাব্যের বিষয়বস্ত সাময়িক আবেগ মাত্র নয়, প্রসিদ্ধ 
ইতিহাস ও পুরাণ অবলম্বনে একটি বিশাল কাহিনী 
বহাকাবের বৈশিষ্ট থাকে ইহার উপজীব্য । একটি মহৎ শাশ্বত নীতি দ্বারা 
শাসিত হইয়া মহাকাব্যের কবি জাতির 'জীবনরেদ রচনা. করেন, 
ষান্থষের . আকাশম্পর্শা আকাঙ্ষা, জীবনপ্রয়াসের ছুরস্ত অভীগ্সা, অপরাজেয় 
প্রাণশক্তির হুর্জয় এ্রশ্বর্য মহাকাব্যের মধ্যে রূপায়িত .হইস্রা, থাকে। 
কাহিনীগত বিশালতা, কর্নার সমুন্বতি। বর্ণনার চমৎকারিস্ব, ছন্দ ও অলংকারের, 
বৈচিজ্্মহিমান্ধিত -মহাকাবা রচনার যৃল্যবান উপকরণ”? বাঁঙালী - মানসে, 


আ.. বা, স1.-১৩ 
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মহাকাব্যের উপযোগী সমুন্নত মহিমাবোধ না থাকায় উনবিংশ শতাবীর 
নবজাগরণে সমুন্নত মহাকাব্য রচিত হইতে পারে নাই। মধুহ্দন নবযুগের 
মহাকাব্য রচনার ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাহার 
অনুসরণ করিয়াছিলেন । আরও কোন কোন কবি মহাকাব্য রচনার জন্য 
সাজসজ্জ। করিয়া! আসরে নামিয়াছিলেন, কিন্ত বিপুল 
9595 বিশাল কাহিনীকে সুসংহত কষিয়া নিখু'ত বস্তধর্মী করিয়। 
তন পারায় মহাকাব্য রচনার প্রয়াসগুলি আখ্যান কাব্য রচনায় 
পর্যবনিত হইয়াছে । কবিদের ব্যক্তিগত স্থখছুঃখ, তাহাদের জীবন-চৈতন্ত ও 
আনন্দ-বেদনা, এঁতিহাসিক ও রোমাঁটিক কাহিনীর মধ্যে এমন আবেগ- 
পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় যে, যাহাকে 01০ 90119965 বলে, তাহা রক্ষিত 
হইতে পারে নাই । স্বতরাং এই যুগে অধিকাংশ কবির রচনাই আখ্যান বা 
গাথা কাব্যে পর্যবসিত হইয়াছে । 
মহাকাব্য রচনার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মধুসথদন | রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে “তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের দুইটি সর্গ প্রকাশিত 
হওয়ায় বাঙালী :পাঠকসমাজে বিপুল বিম্ময় জাগে। অমিভ্রাক্ষর ছন্দের 
অভিনবত্বে, অলংকার প্রয়োগের চাতুর্ষে ও কল্পনাগত সমুন্নতিতে মধুস্থদনের এই 
মহাঁকাব্যথানি উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যধারার ুত্রপাত 
'মেধনাদবধ' কাব্য বলিয়া! গণ্য। ইহার পরব্সর হোমারের “ইলিয়ড' 
৮ কাব্যকে স্বৃতিপথে রাখিয়া মেঘনার্দের নিধন অবলম্বনে 
7... নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ” কাব্য রচিত হইল। এই 
কাব্যখানি মহাকাব্য কল্পনার চরম অভিব্যক্তি। ইহার মধ্যে মধুস্থদনের 
ব্যক্িজীবনের বিলাঁপ-বেদন। ও হাহাকার প্রযূর্ত হইলেও উন্নত স্তরের 
রি গ্রধান লক্ষণগুলি এই কাব্যেই প্রযূর্ত হইয়া উঠে। 

র অন্গকরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্রমংহার কাব্য রচনা করেন। 
ইহার পৌরাণিক কাহিনী মহাকাব্যের উপযোগী বিশাল ও মহিমান্বিত। 
দ্ানবগণ কর্তৃক হর্গবিজয়, স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দধীচির অস্থি দান, অধর্মের ফলে 
রৃত্রের সর্বনাশ ষথার্থ মহাঁকাব্যের বিষয় বটে। বৃত্রসংহারের কাহিনীগত 
বিশালতা ও বর্ণনাগভ সংহতি প্রশংলনীয় সন্দেহ নাই । কিস্তু মেঘনাদবধ কাব্যের 
তুলনায় বৃত্রসংহার হূর্বল রচনা! । বৃঝআসংহার কাহারও মতে 179:010 6৪1৩ 
মীত্র। কেছ বা বলিয়াছেন যে, ইহার নাম 'বৃজসংহার' এর পরিবর্তে 'এন্রিল! 
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পরাভব” রাখিলে ভাল হয়। অনেক মহৎ নীতিকথা, বড় বড় যুদ্ধবর্ণনা, প্রকৃতির 
চিত্র বচন! উল্লেখধোগ্য হইলেও হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভায় মহাকাব্যের উপযোগী 
কল্পনা-সমুন্তি ছিল না! । ভাঁষাভঙ্গী ও বাঙ্‌নিমিতির কৌশলও তাহার আয়ত্ত 
ূ নয়। তিনি যূলত আবেগপ্রধান গীতিকবি । গীতিকবি! 
১8 ও লঘুচালের বৈঠকী কবিতায় তিনি যে পারদশিত 
চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন তাহার বু পরিচয় ইতন্ততঃ ছড়াইয়া 
আছে। তবে আখ্যান কাব্য এবং ব্ধপক কাব্য রচনায় 
হেমচন্ত্রের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয় । কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিকা়্ 
স্বদ্দেশ-প্রেমমূলক একখানি আখ্যান কাব্য তিনি রচনা করেন। কাব্যখানির 
নাষ 'বীরবাহু। দত্তের :995108. 002£09418, গ্রন্থের অন্থলরণে তিনি 
“ছায়াময়ী” নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'দশমহাবিদ্যা” নামক বপক 
কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা কৌতুককর 
হইয়াছে বটে ; কিন্তু আখ্যানরস নিবিড়ভাবে জমিয়া! উঠে নাই। স্থতরাং 
হেমচন্দ্র মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য কোন কাব্য রচনায্ই উল্লেখষোগ্য কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের ইতিহামে নবীনচন্দ্র সেন একটি 
স্মরণীয় ব্যক্তি। ইনিও মহাকাব্য রচনার প্রেরণ! দ্বারা অভিস্ৃত হইয়া শ্রীরুষ্ণ- 
চরিত্র অবলম্বনে ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। বৈরতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস 
এই তিনখানি কাব্যকে ত্রয়ী মহাকাব্য বল। হয়। রৈবতকে স্থভত্র। ও অজুনের 
পরিণয়, কুরুক্ষেত্রে অভিমগ্্যর নিধন এবং প্রভাসে যছুবংশ 
০০০০১ ধংস ও কৃষ্ণের তন্থত্যাগ বণিত হইয়াছে। ত্রয়ী কাবা 
কৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে একটি স্থদীর্ঘ কাহিনী । ইহার 
মধ্যে নানা উপকাহিনীও আছে। জরুৎকারু, শৈলজা, দুর্বাসা, বাস্থকি প্রভৃতি 
নানা চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া কাহিনী শাখায়িত বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
'উনবিংশ শতাব্দীর নব মানবতাবোধ এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অভিনব চিস্তা- 
প্রণালীকে ভারতীয় সংস্কারের সহিত মিলাইতে গিয়া! নবীনচন্দ্র মহাঁকাব্যোচিত 
রসনিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে সংযম ও সামঞ্তশ্তবোধ 
ছিল ন।। তাহার তিনথানি কাব্যই গীতিকাব্যের মনোভাব দ্বার পরিচালিত । 
পৌরাণিক আখ্যান কাব্যরূপে ইহা কিঞ্িৎ লার্থক হইলেও, মহাকাব্যরপে 
একেবারেই ব্যর্থ । বস্ততঃ মহাকাব্য রচনার উদ্ভম ও প্রয়ান এই যুগে একেবারেই 


১৯৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাপ 


ব্যর্থ হইয়াছিল। মধুশ্থদনের মধ্যেই মহাকাব্যের সমূন্নত মহিমা এবং উহার 
গৌরবরশ্থি সেইখানেই শেষ দীপ্তি প্রকাশ করিয়] নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে। 
মহাকাব্য রচনায় অন্যতর প্রয়াসগুলি বাঙালী সমাজে কোন চিহ্ন রাখে নাই। 
উহ! গবেষকর্দের সন্ধানের বিষয় মাত্র। দীননাথ ধরের 'কংসবিনাশ* 
বলদেব পাঁলিতের “কর্ণাজু'ন”, মহেন্দ্র শর্মার 'নিবাতকবচ বধ”, হরগোবিন্দের 
'রাবণবধ!, ষোগীন বস্থর 'পূর্থীরাজ' অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য রচনার 
উবার ্রামি বটে, কিন্তু এই কবিদের গ্রন্থের সহিত বাঙালী 
্রচে পাঠকের কোন পরিচয়ই নাই। ইহাতে বুঝা ধায় 
যে, মহাকাব্য রচনার শক্তিরও ঘেমন অভাব ছিল, 
মহাকাব্য পাঠের আগ্রহও তেমন ছিল না । কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের বিস্তারের 
অব্যবহিত পুর্বে রোমান্টিক আখ্যানকাঁবোর জন্য বাঙালী পাঠকদের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ আগ্রহশীলতা দেখ! দিয়াছিল । 
হেমচন্ত্রের 'বীরবাহু* আখ্যান কাব্য প্রথম প্রকাশের পর কিছুদিন আদূত 
হইয়াছিল। নবীন সেনের “পলাশীর যুদ্ধ” 'ক্লিয়োপেষ্র।”, 'রঙগমতী+ বর্ণনাযূলক 
কাব্যরূপে উল্লেখযোগ্য । ৮ ৮4 র্িয়োপেন্রীকে অসতী ৮, শান্তি 
দেন নাই। ব্যর্থ প্রেমকাজ্ষার কারুণ্যকে পাঠকহদয়ে 
নবীনচন্ত্রের আখ্যানফাব্য স্ণর করিয়। দিয়াছেন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চলের 
একটি লৌকিক কাহিনীকে ইতিহাসের সহিত মিশাইয়া লইয়া রোমার্টিক 
প্রেমের এক আখ্যান রচনা করেন 'রঙ্গমতী'তে। “অম্বৃতাভ', “অমিতাভ” 
মহাপুরুষের জীবনকথা হইলেও আখ্যান রসের মাধুর্ষে উপভোগ্য । বিশুদ্ধ 
আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী । 
তাহার “উদাসিনী' কাব্য একদা জনপ্রিয় হইয়াছিল। সরলা ও নরেন্দ্র এই 
দুইটি তরুণ-তরুণীর প্রেমজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বৈচিত্র 
অক্ষয় চৌধুরীর. কাব্যখানিকে রোমান্টিক রসে অভিসিঞ্তি করিয়াছে। 
উদাসিনী' কাব্য ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় “যোগেশ কাব্য রচনা করিয়া 
মমন্তত্বমলক একটি উপন্যাস কাহিনীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যে 
পরিণতি দিয়াছিলেন। বিবাহিত যুবক যোগেশ মন্দাকিনী 
ঈশান বম্যোপাধ্যাক্নের নামী একটি বিবাহিতা তরুণীর. প্রতি, প্রচণ্ড কামনায় 
যোগেশ কাব্য, সমাজ, সংসার, ধর্ম, কর্তব্য সব. বিস্মৃত হইয়াছিল ॥ 
আত্মদমনের প্রচণ্ড প্রয়াসে বিপর্যস্ত তরুণ, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা:করিয়৷ মামসিক, 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ১৯৭ 


দ্বন্বের অবসান ঘটাঁয়। এই করুণ কাহিনীটি লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত অভি- 
জ্তার ফল। তাই ইহাতে অকৃত্রিম আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। করুণরসাত্বক 
আখ্যানকাব্য রূপে কল্পনাগ্রবণ পাঠকের বড় আদরণীয় গ্রন্থ এই 'ষোগেশ কাব্য? । 
কিন্ত আখ্যান কাব্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়িত্ব 'লাভ করে নাই। 
গীতিকাব্যের প্রতি গভীরতম আকর্ষণের ফলে মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের 
ধার! ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়] নিশ্চিহ্ন হইয়! গিয়াছে । 

১০। রোমান্টিক গ্ীতিকবিতার প্রবত'ক্পিতারূপে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 
কাব্যসাধনার বিবরণ দাও। 

উত্তর। বিহারীলাল চক্রবর্তী উনবিংশ শতাকীর শেষাংশে মহাকাব্য 
'মাখ্যান কাব্যের ছুন্দুভি নিনাদের মধ্যে অকন্মাৎ সানাইয়ের করুণ-মধুর রাগিণী 
সঞ্চার করিয়! বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে পালাবদলের স্থুচন! 
করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ গ্রীষ্ঠাকে তিনি কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ 
করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি কাব্য ও অলংকার শাস্ত্র সাগ্রহে পাঠ 
করিয়াছিলেন। কোন ইংরাঁজিনবীশ বন্ধুর কাছে তিনি 
মেকস্পীয়র, স্কট, বায়রণ, যূর প্রভৃতি ইংরাজ সাহিত্যিকদের 
শ্রেষ্ঠ রচনাবলী সযত্বে পাঠ করেন । মনে হয় রোমাটিক কবি শেলী ও কীট্সের 
কাব্যের সঙ্গেও তাহার পরিচয় ছিল। তরুণ বয়স হইতেই তিনি গীতিকাব্য 
রচনায় উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু তাহার পাঠকসংখ্যা বেশি ছিল না । কৃষফ- 
কমল ভট্টাচার্য তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠক ছিলেন। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী কবিকে খুব উত্সাছ 
দিতেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়াল বিহারীলালের 
অন্থরাগী ভক্তরূপে কাব্যদীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে কবির মৃত্যু হয়। 
তখন রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিত্বের মর্মসত]) ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ 
রচন। করায় এবং অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রশন্তি কাব্যে কবিকে “ভোরের পাখী" 
রূপে সন্ধধন। জ্ঞাপন করার পর শিক্ষিত পাঠক মহলে বিহারীলালের কাব্যের 
সমাদর হইতে থাকে । 

বিহারীলাল 'পুণিম।' পত্রিকায় রচন। প্রকাশ করিতেন। পরে তাহার 
অধিকাংশ রচনাই 'অবোধবন্ধু' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তীহার 
প্রথম পুস্তক গন্ভ নিবন্ধ 'শ্বপরনর্শন? (১৮৫৮) । তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে প্রাচীর 
কাব্যধার। অনুসারে লেখ! 'দঙ্গীতশতক' প্রকাশিত হয়। .'বন্ধুবিয়োগ্ন, 


বাক্তি-পরিচ্ধ 
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“নিসর্গ-সন্দর্শন' “প্রেম-প্রবাহিণী' ও “বঙ্গস্থন্দরী' এই চারিখানি কাব্য প্রকাশিত 
হয় ১৮৭০ গ্রীষ্টাকে। তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীতি 'সারদা- 
মঙ্গল” কাঁবা প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাবে | তাহার ক্ষুদ্র 
কাব্য “মায়ার্দেবী' 'ভারত্তী' পত্রে ১৮৮২ সালে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে 
'ধৃূমকেতু' এবং “দববীরাণী” কবিতাও প্রকাশিত হয়। 'শরৎকাল+, “নিশীথ 
সঙ্গীত প্রভৃতি খগ্ডকবিতা৷ ১৮৯২ সালে প্প্রয়াস' পত্রিকায় ছাপা হয়। 
“কবিত1 ও সঙ্গীত' নামে কয়েকটি গানের সংকলন এবং "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
উদ্দেস্টে লেখা একখানি 'পত্রকাব্য” 'পুণ্য' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১৮৮৭ খীষ্টাবে প্রকাশিত 'বাউল-বিংশতি* নামে বাউল গানের একটি সংকলনও 
বিহারীলালের কবিরুতি | তীহাঁর সর্বশেষ কাব্য “সাধের আঁসন'। এই 
কাব্যে দশটি সর্গ এবং একটি উপসংহার আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রী 
কাদন্বরী দেবীর অনুরোধে কাব্যখানির রচনারভ্ত। ১৮৮৩ সালে কাদম্বরীর 
মৃত্যুর পর কাব্যখানি সমাপ্ত হয়। এই কাব্যের প্রথম তিন সর্গ 'মালঞ্চ” পৰ্রে 
১৮৮৮ শ্ীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
আধুনিক রোমান্টিক গীতিকাব্যধারাঁর প্রথম প্রবর্তয়িতারূপে কবি 
বিহারীলাল সাহিত্যক্ষেত্রে নিত্যকালের আসন লাভ করিয়াছেন। ত্তাহার 
কাব্যের মধ্যে তাহার প্রতিভার এক অভিনব প্রকাশ ঘটিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতস্ত্রা 
এবং আত্মনিষ্ঠত1 দ্বারা জীবন ও জগতের প্রকাশকে এমন বিম্ময়কর মাধুধষে 
ভরিয়৷ তোলার দৃষ্টান্ত বাংল! সাহিত্যে বিহারীলালের পুর্বে আর দেখা যায় 
নাই। “নিসর্গ-সন্দর্শন” এবং 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তিনি প্রকৃতি ও রা 
বাহ্রূপের বর্ণনা করিয়া বস্তভারহীন নিবিশেষ সৌন্দষের 
0 এক অবিনশ্বর মতি রচন1! করিয়াছেন | “নিসর্গ-সন্দর্শনে” 
প্রকৃতি কবির কাছে জড় বন্তপিণ্ড মাত্র নহে। কবির আত্মার সহিত প্ররাতির 
অবিচ্ছেন্চ অস্তরজ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । “বঙ্গন্ন্দরী” কাব্যের নারীচিত্র 
মাতা, কন্তা, বধূ সবই-অথচ সবকিছুর অতিরিক্ত একটি শাশ্বতী, নাী। 
বিশেষকে অবলম্বন করিয়া সামান্য বা নিধিশেষে চিত্তের এই বিচিত্র প্রসারই 
বিহারীলালের কবি-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । বিহারীলাল কাব্যকলায় 
মন্ময়তা এবং আত্মগত ভাবোচ্ছীস প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য লিরিকের আদর্শে 
সীতিযূলক কাব্যধারাঁর সুচন1 করিয্বাছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার 


রচনাবলী 


আধুানক কাব্য-সাহত্য ১৯৯ 


তাহাকে “ভোরের পাখী”, আখা। দিয়াছিলেন। বিহারীলালের কবি-গ্রতিভার 
প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাব্যের কথাবস্তকে অতিক্রম করিয়া আপন 
মনের নিগৃঢ অনুভূতিকে আবেগময় ভাষায় বূপায্রিত করিতেন। তাহার 
“প্রেম-প্রবাহিণী' এবং 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের বিষয়বস্তু নিতাস্ত ব্যক্তিগত এবং 
বাস্তব অভিজ্ঞতাযুলক। এমন বস্তনিষ্ঠ বিষয়কেও কবি অমাজিত সারল্যে 
সহজ সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের ব্যক্তির কথায় অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ রচনায় পরিণত 
করিয়াছেন। কাব্যে তিনি 'নিজের স্থর' ফুটাইতে জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, “আমি সেই প্রথম বাংলা! কবিতায় কবির নিজের স্থর শুনিলাম ।” 
বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কবি-কীতি 'সারদামঙ্গল” এবং 'সাধের আসন'। এই 
কাব্যদ্ধয়ে কোন কাহিনী নাই, যুক্তির শৃঙ্খল৷ নাই, তত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যূলকতা 
নাই। কবি যেন অভিভূত অবস্থায় নিজের অস্তঃপ্রক্তির কথা, নিজের ভালো 
লাগা মন্দ লাগার কথ। আবেগচঞ্চল অনর্থক প্রলাপের মত বলিয়। গিয়াছেন। 
প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির মনে যে সহজান্থভৃতি, কাব্যের কাহিনী ও প্রকাশ- 
শিল্পকে অতিক্রম করিয়া সেই অনুভূতি পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হুইয়। যায়। 
এই ভাবেই বিহারীলালের কবিত্ব তাহার কাব্য এবং কাব্যশিল্পকে অতিক্রম 
করে। তিনি যেপরিমাণ কবি সেই পরিমাণ শিল্পী হইলে বিহারীলালের 
হাতেই বাংল। সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ গীতিসাহিত্য রচিত হইত । 
বিহারীলালের কাব্যে শিল্পগত ত্রটি ছিল। রোমান্টিকতার আতিশয্যে 
কবি যুক্তি ও বুদ্ধির সীম! অতিক্রম করিয়া যাইতেন এবং বক্তব্য বিষয়কে 
যুক্তি ও শৃঙ্খলাগত পারম্পর্ষে স্থাপন করিতে পারিতেন না । ঝড়ের বর্ণনার 
শি্পণত দুর্বলতা মধ্যে ছেলের কথা, সমূত্রের বর্ণনার মধ্যে দ্বীপের প্রসঙ্গে 
ইংলগড এবং সেই উপলক্ষে 'ভারতের পরাধীনতার কথা, 
সারদার সন্ধান প্রসঙ্গে হিমালয়ের স্থ্দীর্ঘ বর্ণনা--এই ভাবতম্ময়তার ফলে 
প্রসঙ্গাস্তর তাহার কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পগত ক্রটি। ছন্দ ব্যবহারে 
কবির একটি সহজাত দক্ষত। ছিল। কিন্তু সচেতন শিল্পী ছিলেন ন| বলিয়াহি 
বনু ছন্দোগত ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আবেগবশে ষাহ। খুশি বলিয়! 
ষাইতেন, রূপনিমিতির প্রশ্নও তাহার যনে জাগিত ন|। ইহার জন্ত শব 
বাবহারে অমার্জিত ও অবাঞ্ছিত প্রয়োগ ঘটিম্বাছে। রবীন্দ্রনাথ তীহার কাব্গুর 
সন্বদ্ধে বলিয়াছেন, “বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্ত নাই। কিন্ত 
ভাষা স্থানে স্থানে সাধুত1 পরিত্যাগ করিয়৷ অকন্াৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক 


॥ 2৬৩ আধুনি ক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


হুইয়াছে। ছন্দ অকারণে আপন বীধ ভাঙ্গিয়া স্বেচ্ছাচারী হুইয়৷ উঠিয়াছে।” 
ইহার একমাত্র কারণ এই ষে, এই আত্মভোলা কবি নিজের আনন্দে নিজেকে 
প্রকাশ রা গিয়াছেন, প্রকাশের শিল্পসৌষ্টবের দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল 
'করেন নাই। 


বিহারীলালের কবিকৃতিকে সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিনে হয়ত 
কাব্যরূপের থাটি সোনার পরিচয় মিলিবে না কিন্তু ইতিহাসে এই কথা স্বর্ণাক্ষরে 
ক্ষোদিত হইবে যে, তিনি উনবিংশ রা বিশুদ্ধ ১৮৯ জনক। 

মহাকাব্য রচনার গভীর কোলাহলে বিহারীলালের নিভৃত 
ঠিপস৬৬ সঙ্গীত হয়ত অনেকেরই কর্ণগোচ হয় নাই। আত্মনিমগ্ 
কবির আনন্দবেদনার গান কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাংল সাহিত্যের 
আকাশ বাতাস পরিপুত করিয়! দিয়াছিল। কবিসমালোচক মোহিতলাল 
বলিয়াছেন, “তাহার কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভাব-বিভোরত]| তাহার কল্পনা 
অতিমাত্রায় ৪০01০8%7 তিনি যখন গান করেন, তখন 'সম্মুথে শ্রোত। 
আছে এমন কথাও ভাবেন না ।” বিহারীলাল আত্মনিষ্ঠ মন্সয় কবিতার রচনা 
দ্বারাই বাংল! কাব্যে নৃতন গতিপথের নির্দেশ দিলেন | অন্তমু্ধী কল্পনার 
নিগৃঢ় ভাবাবেগ প্রকাশের প্রধান উপায় রূপে গীতিকবিতার ব্যবহারে 
সমসাময়িক কবিরা বিহারীলালের রচন1 দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন । 
আত্মনিষ্ঠ স্বগত ভাষণের যে স্বর্ণন্ত্রের সন্ধান তিনি দিলেন তাহাতে ভাবের 
মাল! গাথিবার উৎসাহে নবীন কবিরা উদ্যমশীল হইয়! উঠিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
তাহার সেই শিষাসম্প্রদায়ের শিরোমণি । রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচন। 
বিশেষত 'বান্মীকি প্রতিভা স্পষ্টতই বিহারীলালের প্রভাবের ফল। উনবিংশ 
শতাব্দীর গীতিকাব্যের মধ্যে 'ববিদের আত্মান্ুতৃতির প্রতিফলন ছারা যে 
উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার জন্ম সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্য বিহারীলালের কাছেই 
বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্য খণী হইয়]| থাকিবে । 

১১। মধ্ুভুদন ও বিহারীলাল আঞ্চুনিক, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে 
দুইটি ত্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক । তাহাদের প্রবতিত কাব্যধারার কি পরিণতি 
হইয়াছিল, তাহ! আলোচনা কর। 

উত্তর। উনবিংশ শতভব্বীর দ্বিতীয়াধধ+বাঙ্গালী মনীষার এক গৌরবময় 
অধ্যায় । ধর্ম'সংস্কারে) সমাজ 'মচেতনতায় :এবং 'সাহিত্য সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ 
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এই সময় ফলেফুলে সুশোভিত হইয়। উঠিয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, উপন্তাসে, 
উদধিশ শতাব্দীর প্রবন্ধে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী আত্মগ্রকাশের চমৎকার 
ববিতীরার্ধে সাহিত্য. স্থযৌগ করিয়া! লইয়াছিল। এই সময় বাংল! কাব্য সাহিত্য 
ছইটি ম্বতন্্ ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে । ঈশ্বর গুণের 
আবির্ভাবের পর বিহারীলাল প্রবতিত রোমার্টিক গীতি- 
কাব্যের একটা ধার! প্রবহষান হয়। অপর দিকে রঙ্গলাল, মধুস্দন, হেমন্ত 
মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের একটি ধার! প্রবর্তন করেন। উভয় ধারাই 
ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট। কিন্ত দুইটি ধারার গতিপথ হয় 
স্বতন্ত্র এবং এই শতাঁবীর শেষ পাদ্দেই দেখ! গেল যে মহাকাব্য ও আখ্যান 
কাব্যের ধার! ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়! আমিতেছে এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে 
গীতিকাব্যের ধার। বিশ্ময়কর ম্ফীতি লাভ করিয়। প্রবলতর বেগে প্রবাহিত 
হইতেছে। 


গীতিকাব্য ধারায় আধুনিক কালে প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত । তাহাকে 
সন্ধিফুগের কবি বল! হয়। তাহার রচনার আঙ্গিক প্রাচীন, কিন্তু বিষয়বস্ত 
আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা দ্বার] পরিশীলিত। ইনি সামাজিক ব্যঙ্গ রচন৷ করিয়। 
কাব্যে নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন । গীতিকাব্যের এই ধারাটি 
বাংল! সাহিত্যের চিরন্তন ধারা । চর্ধাপদ হইতে আরম 
করিয়া বৈষব ও শাক্তপদ্াবলীর পথ বাহিয়া কবিগান 
পর্যস্ত সেই ধারার প্রসার । কবির ব্যক্তিজীবনের অগ্ুতূতির স্বচ্ছন্দ, সাবলীল 
এবং সঙ্গীতময় প্রকাশই গীতিকাব্যধারার বৈশিষ্ট্য । কবি বিহারীলাল চক্রবতী 
প্রাকৃতিক চিত্র রচনায় এবং প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় অনুভূতিকে সাবলীল ছন্দে 
প্রকাশ করিয়।৷ এই ধারাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন । 


এই যুগে অপর একটি কাব্যধার! কাহিনীর আত্জয়ে প্রবাহিত হয়। ইহা 
প্রাচীন মঙ্গল কাব্যের ধারার অনুরূপ । ইয়োরোগীয় সাহিত্যের প্রভাবে যে: 
কাব্যযুগ গড়িয়া! উঠে তাহার অধিনেতা৷ ছিলেন মহাকবি মধুস্থদূন। এ 
. ও মধুহ্দন আখ্যনিকাব্য ও মহাকাব্যের একটি ধার! 
সি টা ৭. প্রবর্তন করেন। রঙ্গনাঁল গুপ্তকবির শিশ্ব হইলেও তিনি 
ইতিহাসও প্রবাদমূলকষ আখ্যান অবলম্বনে রোমা্টিক কাব্য 

লিখিয়াছিলেন। মহাকবি মধুনুদন পাশাত্য 770০ এর আদর্শে হুসংবহ্ধ 


গীতিকাব্য-ধারা 
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কাহিনীর আশ্রয়ে জীবন সম্বন্ধে নবতর ভাব ও কল্পনাসমৃদ্ধি প্রকাশ করিলেন ॥ 
মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার পথ গ্তশস্ত হইল। 
আত্মনিষ্ঠ মন্ময় গীতিকবিতার ধার! বিহাঁরীলাল প্রবর্তন করেন। প্রকৃতির 
মধ্যে গ্রাণসত্তার আবিষ্ষার করিয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে জীবনের কল্পনা- 
সুন্দর আবেগমধুর ভাব প্রকাশ করিয়! বিহারীলাল গীতিকবিতাঁয় নৃতন স্থর 
গীতিকাবা ধারার. যোজন! করিলেন। 'নিসর্গসন্দ্শন', বন্ুবিয়োগ” “সারদা 
বিহারীলাল ওপ্ভাহার মঙ্গল" 'সাধের আসন; প্রভৃতি কাব্যে ঘটনা ও কাহিনীকে 
অনুবন্তিগণ তুচ্ছ করিয়। হৃদয়ভাঁব প্রকাশকেই তিনি মুখ্য স্থান দিলেন । 
বিষয়বস্ত হইল তুচ্ছ উপলক্ষ্য মাত্র, কবির আত্মগত 
ভাবোচ্ছাস বর্ণনায় রোমান্টিক রস পরিবেষণ করাই প্রধান কথা । বিহারী- 
লালের প্রধান ভাবশিস্ক ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ । তাহার! 
বিহারীলালকে “ভোরের পাখী' বলিয়! সম্বর্ধনা করিলেন। অক্ষয়কুমার প্রকৃতি 
ও প্রেমের সৌন্দধ রঃ স্থরভি দিয়া এক অভিনব কাব্যপরিমগ্ডল গড়িয়া 
য়াছিলেন। 'প্রদ্দীপ” “কনকাঞ্জলি, “ভূল” শঙ্খ” 
সসরুসার ডান প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে ছোটি ছোট গীতিকবিতার মধ্যে কৰি 
বিস্বয়কর কল্পনা-শক্তি ও সৌন্দ্ধানুভৃতির প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্য শোকসঙ্গীত “এষা'। এই কাব্যে রোমার্টিক কবি জীবনের সঙ্গে 
জীবনাতীতের অপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সৌন্দর্বুদ্ধি ও রলচেতনার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন। এই ধারায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার | ইনি 
আখ্যান কাব্যের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গীতিকাব্য সেই নিজের 
টনক প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন । বিহারীলালের 'বঙসুন্দরী” 
কাব্যের আদর্শে 'মহিলা-কাব্য' রচনা! করিয়া ইনি স্থায়ী 
শের অধিকারী হইয়াছেন। এই কার্যে তিনি নারীর জননী ও জায়! 
মৃতিকে ভাবকল্পনার ক্রান্তি *লগ্নে রোখিয়া অনিন্দাস্থন্দর করিয়৷ তুলিয়াছেন। 
তাহার রচনায় ক্লাসিক সংঘম ও লিরিক উচ্ছ্বাস বাক্রীতির শালীনতাক্স ও 
ছন্দের গাল্ভীর্ধে চমৎকার সম্স্থিত হুইয়াছিল। এই ধারায় অন্যতম কবি 
দেবেন্দ্রনাথ সেন। ইনি বিহারীলালের মত অতীন্জিয় ভাব-ব্যধনা স্ত্টি 
টিনের! করিতে পারেন নাই । ইনি ছিলেন বস্তনিষ্ঠ অথচ কল্পনা- 
বিলাসী কবি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মারীপ্রেমের রোমান্টিক 
উপাদান তাহার কাব্যের প্রধান বিষয়। 'উদ্সিল! কাব্য”, “অপুর্ব বীরাজনা 
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অপুর্ব ব্রজাঙগন।' প্রভৃতি রচনায় মধুস্থদনের বাগভঙ্গি ও কল্পনা-সৌন্বষের 
কিছু প্রভাব থাকিলেও তাহার 'অশোক গুচ্ছ” “গোলাপ গুচ্ছ 'পারিজাত গুচ্ছ' 
প্রভৃতি গ্রন্থে বাস্তব-পৃথিবী ও কল্পনার ক্তগৎ সমন্বিত হইয়া গীতিরসের মীধুর্ধ 
প্রকাশ করিয়াছে । আবেগের গাঁঢ়তা এবং বাস্তবচেতনার প্রখরতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল এই যুগের অন্তম কৰি গোবিন্দদাঁসের মধ্যে । “প্রেম ও ফুল” 
নি ার 'কস্তরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি অনাবৃত জীবন- 
প্রীতি উচ্ছ্মমিত আবেগে প্রকাশ করিয়াছেন। একমাত্র 
মোহিতলাল ছাড়া এত তীব্র জীবনবোধ একালের কোন কবির মধ্যে দেখা! 
ধায় নাই। স্বপ্রলোকে না গিয়া প্রত্যক্ষ জগতেও যে গীতিরসের প্রবাহ 
সৃষ্টি কর] যায় গোবিন্দদাঁস তাহ1 দেখাইয়াছেন। গীতিকাব্যের ধারা রবীন্দ্র- 
পুর্ব যুগে তাহার মধ্যেই পুর্ণ ব্যাণ্চি লাভ করিয়াছিল। 
মহাকাব্য ধারায় মধুস্দন এবং আখ্যান কাব্য ধারায় রঙ্গালালের নাম 
সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রঙ্গলাল স্বদেশ প্রেমের আবেগকে গীতিমুখী 
না করিয়া আখ্যানমুখী করিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান”, 'কর্ষদেবী” 
“কাক্ধীকাঁবেরী', 'শুরস্থন্দরী' প্রভৃতি কাব্যের কাহিনী অংশ ইতিহাস বা 
প্রবাদমূলক। কাহিনী-কৌতুহল ও রোমাব্স-রস স্থষ্টি করিয়া তিনি বাঙালীর 
গল্প-কৌতৃহল মিটাইয়াঁছিলেন, জীবনজিজ্ঞাসার সন্ধান দিতে পারেন নাই? 
সেই সন্ধান দ্রিয়াছিলেন মধুস্দ্ূন। রামায়ণ ও পুরাণ হইতে কাহিনী আহরণ 
করিয়া ঘটন] ও চরিত্রকে নৃতন তাঁৎপর্যে মণ্ডিত করিয়া অভিনব বাক্‌পদ্ধতি 
্‌ ও ছন্দ চাতুর্ষে মধুন্দন পাশ্চাত্য এপিকের সাদৃপ্তে 
টন মহাকাব্য রচনা করিলেন । 'তিলোত্বম1 সম্ভব রে 
ও অনুবর্তিগগণ যাহা চিত হইল 'মেঘনাদবধ কাব্যে, তাহার পুর্ণ 
পরিণতি । মধুস্থদ্দনের বিস্ময়কর প্রতিভায় কাহিনী-বিন্তাস,. 
চরিত্রস্থষ্টি এবং ছন্দ-বঙ্কার এমন অপূর্বতা লাভ করিয়াছিল ধাহার পরিণতিতে 
বাংলা সাহিত্যে অভিনব ট্রাজেডি-মহাকাব্য রচিত হইল। মধুস্দনের ধার! 
অন্থসরণ করিয়া আদিলেন হেমচন্দজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | রঙ্গলালের পথ ধরিয়া তিনি 
প্রথম বীররস ও শৃরঙ্গার রসের সমন্বয়ে “বীরবাহু” নামে আখ্যান কাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন। মধুন্দনের অ্ুকরণে লিখিলেন 'বৃত্রসংহাঁর কাব্য' । 
হেত বন্যোপাধ্যাঃ। বৃ কর্তৃক বিতাড়িত হ্বগন্তষ্ট দেবতারা দর্ধীচির অস্থিনিমিত 
বঙ্ধদ্বার! বৃত্র-নিধন করিয়া! ্বরগরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন । কাহিনীটি মহান 
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সন্দেহ নাই। কিন্ত কবি গীতিরসের আধিক্য ও ছন্দ-নৈপুণ্যের অভাব হেতু 
মহাকাব্যের উপযোগী সংহতি ও সমুন্্রতি রক্ষা করিতে ন1 পারায় উহ! আবেগময় 
আখ্যান কাব্যের অনুরূপ হইয়! গিয়াছে । নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য রচনার 
চেষ্টাও অনুরূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইনি শ্রীরুষণের জীবন অবলম্বনে 'রৈবতক*, 
কুরুক্ষেত্র' ও “প্রভাস” এই 'ত্রয়ী কাব্য” রচন! করেন। 'খণ্ড 
ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একন্ুত্রে গাঁথিবার মহান ভাঁৰ 
'মহাকাব্য রচনার প্রেরণ] ছিল। কিন্তু কবি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হওয়ায় 
এই কাবান্রয়ে মহাঁকাব্যের মহিম! ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মহাকাব্য ও 
আখ্যান কাব্য রচনায় যে জাতীয় নিলিপ্তত৷ ও বস্তনিষ্ঠার প্রয়োজন হেম- 
'নবীনের কবি-প্রকতিতে তাহার অভাব ছিল। তাই তীহারা গীতিকাব্যের 
ক্ষেত্রে পারদশিত। দেখাইলেও মহাকাব্য রচনায় ব্যর্থ হইয়াছেন। 
মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার পরব্তা চেষ্টাও বিশেষ সাফল্য লাভ করে 
নাই। মধুস্থদনের অন্ধুবর্তারা কেহই মধুন্দনকে অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই। পরবর্তাঁ কাব্যগুলি শুধু ইতিহাসের পৃষ্টায়ই আছে । 
দীননাথের 'কংস বিনাশ”, হরগোবিন্দের 'রাবণবধ* 
বলদেবের 'কর্ণাজুনি* যোগীন্দ্র বস্থুর 'পৃর্থীরাঁজ' এবং 
'শিবাজী?, অক্ষয় চৌধুরীর “উদামিনী', ঈশানচন্দ্রের “যোগেশ" প্রভৃতি 
কাব্যগুলিতে আখ্যান রসের মীধুর্য এবং কল্পনার পৌন্দর্য হয়ত আছে, কিন্তু যে- 
কারণে মহাকাব্যাি রসনমৃদ্ধি লাভ করে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। 
তাই এই কাব্যধারা ক্রমশঃ অনাদূত হইয়৷ বিংশ শতাব্দীর সথচনায়ই বিলুপ্ত 
হুইয়া গিয়াছে। 
১২। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও রবীক্র-প্রভাবিত কয়েকজন 
স্ীতিকধির কবিপ্রকুতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচন। কর। 
উত্তর | উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়! বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ পর্ধস্ত কাব্যসাধন! করিয়া খ্যাত হইয়াছেন এইরূপ কবিগণের সংখ্যা 
নিতান্ত কম নয়। রে রবীন্্র- ৬ প্রথর মধ্যান্ছে আবিভ্ভ্তি 
নিজেদের স্বকীয় প্রতিভালোকে বাংল! 
নি গতি পনের শ্লীতিকবিতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল আলোকিত 
' করিয়াছিলেন । এই কবিদের মধ্যে একদল ছিলেন 
বববীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও উৎসাহে রবীন্দ্রকাব্য পরিমগ্ুলের অস্ততূক্তি। 


নৰীমচজ্জ দেন 


আখ্যানকাব্য রচনায় 
ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
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আর একদল ছিলেন প্রাকৃ-রবীন্দ্র কাব্যধারার পথে অথচ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্পষ্ট 
প্রভাবিত। ইহ! ছাড়া আর একটি দল সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক 
ভাব-কল্পনার প্রতিবাদ করিয়। স্স্পষ্টভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী। 


রবীন্দ্র পরিমওলের অস্তভূক্ত কবিগণ 


রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা ও প্রকাশভক্ষি অন্নুসরণে কবিতা রচনা করিয়া 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৭-১৮৯৯ ) এবং কবি প্রিয়ন্বদা 
দেবী (১৮৭১-১৯৩৫ )। বলেন্ত্রনাথের “মাধবিক।, কাব্যে (১৮৯৬) গ্রেমের 
কবিতায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার "শ্রাবণী" 
কাব্যেও (১৮৯৭) প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা 
সংকলিত হইয়াছে । প্পিয়ন্বদা' দেবীর রেণু কাব্যে (১৯০০) তাহার: 
ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাঁমূলক গীতিকবিতাগুলি বিশেষ তাৎপর্ধপুর্ণ হুইয়াছে। 
ভুজঙগধর রায়চৌধুরী এবং রমণীয়োহন ঘোষ উচ্চ কবি-প্রতিভার অধিকারী 
ন! হইলেও রবীন্দ্র কাব্যপরিমগুলে বিশিষ্ট । রমণীমোহন ঘোষের 'দীপশিখ।” 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য কাব্য । রবীন্্রান্থুরাগীর্দের মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম কর! যায়: 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরার। ইনি প্রচুর আবেগপ্রবণ কবিতায় দেশপ্রেম ও 
রবীন্রানদারী অলতান্ প্রকুতিপ্রেমের গভীর পরিচয় দিয়াছেন । তাহার 'পদ্ম1” 
কবিগণ (১৮৯৮ ), গীতিকা+, 'আরতি” (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে অনেক 

ভাল কবিতা আছে । পাষাণ, 'গৈরিক', “গৌরাঙ্গ”, 

'পাঁথার+ প্রভৃতি নামেও তাহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছিল । 
কয়েকজন গানের কবি রবীন্দ্র-পরিমগ্লের অস্তভূক্ত থাকিয়া বাংল। সাহিত্যে, 
স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তীহার্দের মধ্যে রজনীকাস্ত সেন ( ১৮৬৫- 
১৯১৯ ) “বাণী” (১৯০২), “কল্যাণী” (১৯০৫), অমৃত", অভয়)” (১৯১০ )' 
প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে গান ও লিরিকের অজন্র সন্দর দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়াছেন । 
এক সময় রজনী সেনের গাঁন বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত । গানের রাজ্যে 
আধিপত্য করিয়াছেন আর একজন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ( ১৮৭১-১৯৩৪ )। 
তাহার 'গীতিগুপ্ণ' (১৯৩১ ) নামক সংকলনে বন্ধ প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত সংকলিত 
হইয়াছে । .তীহার গানগুলির সাঙ্গীতিক ও কাব্যিক মূল্য বাঙালী ইরা 


সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 


বলেন্দ্রনাথ ও প্রিরম্বদা 


২০৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


রবীজ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী 

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন নহেন অথচ রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় বিরাজিত 
কয়েকজন কবি বিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । তাহাদের প্রতিভার স্বাতন্ত্য ছিল। কবি দিজেন্্রলাল 
রবীন্দ্রযগের একজন বিশিষ্ট কবি। ইনি প্রধানত নাট্যকাররূপেই খ্যাত এবং 
প্রথম জীবনে ইনি রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্যও বিশিষ্ট ছিলেন। তাহার 
ধিজেললাল রা হাসির গান ও “আযাঢে কৌতুককাব্যের উজ্জলতম 
দৃষ্টান্ত । হাম্তরসাত্বক সঙ্গীত ও কবিতারচনায় ছিজেন্দ্রলাল 
ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দবী। তিনি ভাবগন্ভীর এবং জীবননিষ্ঠ কবিতা রচনায়ও 
যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । “আর্ধগাথা', আলেখ্য, “ত্রিবেণী' এবং 
'মন্ত্র দিজেন্ত্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলন | তিনি জীবনের অসংগতিকে যেমন 
নির্মল কৌতুকের দৃষ্টিতে দেঁথিয়াছেন, জীবনের বিরুতিকে তেমনি কঠিনতম 
'বিজ্ঞপ বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যয়নিষ্ঠ জীবনের মহিমাঁও তাহার কাব্যে 
বিঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গিতেও ছ্বিজেন্্লালের দক্ষতা নিতান্ত কম 

ছিল না। বাংল! ছন্দ লইয়া তিনি নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। 
রবীন্দর-যুগে রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য উজ্জল কবি ছিলেন 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ )। মনীষী অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 
রবীপ্রনাথের ন্বেহধন্য ৷ বিস্তাবুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শবশিল্পে ও 
ছন্দোনৈপুণ্যে তাহার মত যোগ্যতর ব্যক্তি সে-যুগে আর দেখা যায় নাই। 
তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ 
885 পুর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সবিতা 
(১৯০০)। ক্রমে 'সন্ধিক্ষণ? (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা+ (১৯০৬), “হোমশিখা 
(১৯০৭), অনুবাদ কবিতার সংকলন “তীর্থরেণুঃ ( ১৯০৮) ও “তীর্থ-সলিল' 
(১৯১০), ফুলের ফল" (১৯১১), “কুহু ও কেকা” (১৯১২) তুলির লিখন" 
€ ১৯১৪), গণিমঞ্ুষাঃ (১৯১৫), 'অভ্রআবীর' (১৯১৬), ব্যঙ্গ কবিতার 
সংকলন 'হসস্তিকা? (১৯১৭ ) এবং তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত “বেল! শেষের 
গানঃ (১৯২৩) এবং “বিদীয় আরতি (১৯২৪) প্রভৃতি সত্যেন্ত্রনাথের 
অধিন্মরণীয় কবিকীতির পরিচয় হইয়াছে। সত্যেন্ত্রনীথ আঙ্গিক চেতন এবং 
বস্তনিষ্ঠ গীতিকবি । তিনি জীবনকে নান রূপে, নান! বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন ; 
কিন্তু জীবনাতিশক্লী শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারেন নাই। তিনি যে 
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পরিমাণে শিল্পী ছিলেন সেই পরিমাণে কবিত্বের' অধিকারী ছিলেন না। 
শব্বকুশলী, ছন্দোনিপুণ, অসাধারণ পণ্ডিত কৰি সত্যোন্ত্রনাথ স্বদেশপ্রেম, 
€পৌন্দর্যচিত্র, সমসামরিক সমাজের নীতিবোধ প্রভৃতিকে কাব্যের বিষয় করিয়া 
'বঙ্গভারতীর তত্্ী'তে নৃতন তার যোজনা করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের ভাবচ্ছায়ায় প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, এঁতিহ্ান্থরাগ প্রভৃতি 
"অবলম্বনে ধাঁহার! কাব্যের একটি স্সিষ্ধ পরিবেশ রচন! করিয়াছিলেন তাহাদের 
কান মধ্যে প্রধান ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৭৭- 
বন্যোপাধায়. ১৯৫৫)। ঝিরাফুল+, 'শাস্তিজল+, 'ধানদুর্বা", শিতনরী, 
প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি গ্রীতিভক্তির একটি মধুর পরিবেশ 
রচন! করিয়াছেন। তাহার কবিতায় যুগষন্ত্রণার জাল] নাই, প্রসন্ন মনের একটি 
পরিতৃপ্তির সর সমগ্র কাব্যে ছড়াইয়! রহিয়াছে । তাহার মূল প্রকৃতি ছিল 
রোমাটিক, তিনি তাই কাব্যের ক্ষেত্রে একটি অলৌকিক রসের জগৎ 
'ব্লচনা করিয়াছেন। 
কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি ( ১৮৭৮-১৯৪৮) করুণানিধানেরই সমবয়সী এবং 
সমভাবাপন্ন কবি। তবে কাব্যের বিষয় নির্বাচনে এবং রচনাভঙ্গিতে তিনি কিছু 
বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার প্রথম কাব্যগ্রস্থ “লেখা” প্রকাশিত হয় 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্বে। তাহার পর 'রেখা+ (১৯১০), “অপরাজিতা? (১৯১৩), 
“নাগকেশর+ (১৯১৭ ), বন্ধুর দান" (১৯১৮ ), জাগরণী? (১৯২২ ), 'নীহারিক। 
(১৯২৭) এবং সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ “মহাভারতী' ( সা ২ 
রা পল্লীবাংলার চিত্র, সাধারণ মাঙ্ছষদের জীবনধাত্র। প্র 
বসান অনাড়ম্বরত1, মানুষের সহজ ধর্মবিশ্বাস গ্রভৃতি অবলম্বনে 
স্থম্দর লিরিক লিবিয়াছেন। লিরিকের আঙ্গিকে নাটকীম্ম একোক্তি এবং স্বগত 
ভাষণের চমৎকারিত্ব তাহার কোন কোন কবিতাকে বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্তিত 
করিয়াছে । মহাভারতীয় চরিত্রগুলিতে তিনি নৃতন তাৎপর্য উপস্থিত করিয়! 
বেশ কৌতুহল সৃষ্টি করিয়াছেন। সুস্থ বাস্তবজীবনবোধ তাহার কবিধর্ষের 
বিশেষত্ব । “কাব্যমালঞ্চ' নামক গ্রন্থে নংকলিত তীছার কবিতাবলীতে 
বাস্তববোধ, রোমাটিক কল্পনা, ইতিহাস নিষ্টা এবং এঁতিহ্প্রিয়তার চমৎকার 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 
রবীন্দ্রান্ুসারী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে দুইজন প্রবীণ কবি এখনও জীবিত আছেন 
এবং এখনও তীহান্লা কবিতা রচনা করিয়া থাকেন । শ্রীযুক্ত কুমুদরপ্রন মঙ্িক 
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(১৮৮২) এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় (১৮৮৯) বৈষণবীয় ভাবরস, পল্লী গ্রাণত।: 
পরিবারিক প্সেহগ্রীতির মাধুর্য, সাদর্শনিষ্ঠ জীবনের মহিমা! প্রভৃতি অবলম্বনে 
সরল স্থন্দর কবিত] রচনা করিয়া জনগ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন । উচ্চতর 
কবিকল্পনা অথব! প্রকাঁশভঙল্গির কোন বিশিষ্ট মহিমা এই 'কবিছয়ের নাই। 
কিন্তু ইহার্দের অনুভূতির মধ্যে একটি ন্গিগ্ধমধুর রদ আছে, 
2 দর ঈশ্বর-বিশ্বাস ও মানব-গ্রীতির মাধুর্ব আছে। প্রাচীন 
রা বাংলার কাব্যধার। যুগধর্ম দ্বার] কিঞ্চিৎ মার্জিত হইয়া এই 
কবিদের রচনায় পুনরাবিভূতি হইয়াছে । কুমুর্দরঞ্জনের 
“উজানী+ ৫১৯১১), “বনতুলসী” € ১৯১১), "একতারা (১৯১৪), 'বনমল্পিকা' 
(১৯১৮), “অজু” (১৯২৭ ), “স্বর্ণসন্ধ্যা' ( ১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাহার 
প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে । কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রস্থ 
পর্ণপুট” (১৯১৪ ), 'ব্রঙ্বেণুঃ ও বিল্লরী' € ১৯১৫) এবং “বৈকালী+ (১৯৪০ ) 
তাহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় বহন করিতেছে । কবি কিরণধন 
চট্টোপাধ্যায় একসময় গাহস্থ্য জীবনের প্রেমগ্রীতির হথবাস মাথাইয়! স্থখপাঠ্য 
সহজবোধ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জীবনবোধের গভীরতা ও. 
্রান্তিদরগিতা না থাকিলেও সহঙ্জ প্রাণের কবিত্বে ইহাদের রচনা ভরপুর । 
তাহার কাব্যগ্রন্থ “নতুন খাতা” একসময় বাঙালী পাঠকের সম্রদ্ধ কৌতুহল, 
আকর্ষণ করিয়াছিল। ৃ 
রবীক্রনাথের রোমান্টিকতা-বিরোধী কবিগোষ্ঠী 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রমের চেষ্টায় এবং রবীন্দ্রনাথের রোমার্টিক ভাব-- 
কল্পনার বিরোধিতায় একদূল তরুণ কবি একসময় নৃতন কাব্যরীতির প্রবর্তন 
করিয়া বাংলাসাহিত্যে বিম্ময়ের চমক হ্ৃষ্টি করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী 
প্রভাব তাহার। অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কিন! সন্দেহ। তবু কবিতার 
উপকরণ-প্রকরণে এবং কাব্যভাবনায়. তাহার] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন: 
করিয়াছিলেন । প্রথম ইয়োরোগীয় মহাঁসমরের পরবর্তী যুগের নৃতন জীবন- 
জিজ্ঞাপ। দ্বারা তাহাদের মনে থে ভাব-তরঙ্গের উতক্ষেপ ঘটে তাহারই প্রকাশ 
ঘ্বটিয়াছে এই যুগের কাব্যভাবনায় । কয়েকজন প্রতিভাধর কবি এই নৃতন, 
স্থরের সাধক। " 
রবীন্দ্-প্রতিভার সর্বব্যাপী শক্তি ও বিশ্বয়করতা স্বীকার করিয়াও ধাহারা, 
স্বকীয় শ্বাতঙ্জ্যে-বিশিষ্ট' তাহাদের মধ্যে প্রধান কবি মোহিতলাল: মজুমদার 


1 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য ২০৯ 


€১৮৮২-১৯৫২)। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই ভাববাদী ; কিন্ত অধ্যাত্ম বিলাসী বা 
মহাঁজীবনপিপাহ্থ হইতে পারেন নাই | বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চেতনায় তিনি তান্ত্রিক 
সাধকের মত দেহসাধনার মধ্যেই জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা খু'জিয়াছেন। 
এই জন্ত কেহ কেহ তাহাকে “দেহাত্মববাঁদী তান্ত্রিক কবি? বলিয়াছেন । তাহার 

কাব্যগ্রস্থ “ম্বপনপলারী” (১৯২২), “বিস্বরণী” ( ১৯২৭ ) 
৮৮০ স্মরগরল? €( ১৯৩৬ )) “হেমস্ত গোধূলি? ( ১৯৪১) এবং “ছন্দ 
চতুর্দশী” (১৯৫১) তাহার কবি-প্রতিভা ও কাব্যের রূপনিষ্মিতির বিশিষ্টতার 
পরিচায়ক । জীবনবোঁধ এবং কাব্যের শিল্পকল সম্বন্ধে মোহিতলাল ছিলেন 
ক্লাসিক-পস্থী। পরিমাজিত বুদ্ধি এবং তীস্ষ বিশ্লেষণ শক্তি লইয়া তিনি 
জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধো কামন।-বেদনার মর্মদাঁহ অন্থভব করিয়াছেন 
এবং উহার মধ্যেই প্রেম ও সৌন্দর্যের অমৃতরস পান করিয়াছেন । ভাঙ্করের 
মত রূপনির্মীণের ক্ষমতা লইয়া তিনি এই ভাবকে বাণীযূতি দিয়াছিলেন । এই 
জন্যই তিনি রবীন্দ্রষুগে স্বতন্ত্র প্রতিভার কবি। 


রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যঙ্গান্থুকরণ করিতে গিয়া একজন ঈন্জিনিয়র কবি বাংলা 
সাহিতোর আকাশে বিদ্বপ্ধকর দীপ্তি বিকিরণ করেন । তীহার নাম ষতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ )| বৈজ্ঞানিক ষুক্তিবার্দের কঠিন প্রস্তরে প্রাীন 
সংস্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া! মান্থষের জীবনের নিঃসীম দুঃখের বাণীমূর্তি ইনি রচনা 
করেন। তাহার কাব্যপ্রস্থগুলির নামকরণ বড় অর্থবহ । 
“মরীচিকা” (১৯২৩) “মরুশিখ।” (১৯২৭), 'মরুমায়।' (১৯৩০), 
“মায়ম্‌ (১৯৪০), *ন্রিষামা” ১৯৪৮), প্রভৃতি কাব্যের নামকরণে তাঁহার কবি- 
মনের ক্রমবিকাশের ইঙ্রিত আছে। তাহার “নিশাস্তিকা” কাব্যগ্রস্থখানি 
তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৫৭ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। বতীন্রনাথকে দুঃখবাদী কৰি 
বল! হয় । তাহার ছুঃখবাঁদ জীবনবাঁদেরই নাঙাস্তর ; দুঃখ তাহার কাছে ভাব- 
বিলাস মাত্র নয়। মানবজীবনে ছুঃখসত্যকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই 
বেস্ধিপ্ততি' দ্বারা তাহার কাব্যের স্চন! এবং কাব্যধর্মে তিনি দুঃখের দেবত! 
শিবের উপাঁসক। ধাহার। সৌন্দর্য ও আদর্শবাদ্ধের প্রলেপদ্বারা জীবনের 
নগ্নতাকে আবৃত করার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের উদ্ধেপ্তে কবি নিষ্ঠুর ব্যজবাঁণ 
নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাই যতীন্ত্রনাথের কবিতার ভর্জি তির্ধক, বাকৃরীতি 
অভিনব এবং কাব্যভাবনায় বুদ্ধির ভীক্ষ দীপ্তি। বস্তত প্রচলিত রীতির 
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'ব্যতিক্রমতার অসাধাঁরণত্বে ষতীন্দ্রনাথের মত বিশিষ্ট কবি বাংল! সাহিত্যে আর 
দ্বিতীয় নাই। 
বিংশ শতাঁবীর তৃতীয় দশকে “কল্লোল? ও 'কালিকলম পত্রিকাকে অব্লঙ্গন 
করিয় সাঁহিতারীতির একটি নৃত্তন আন্দোলন গড়িয়া উঠে। উহাতে ধাহার 
'দৃপ্ত পৌরুষ রুঙরবীণায় বাজিয়া উঠিয়াছিল তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
'(১৮৯৯)।। ইনি এখনও বাচিয়া আছেন কিন্তু পঙ্গু অবস্থায় ঠাহার লেখনী 
স্তব্ধ। একদা সৈনিক রঃ নতরুলের কঠে বিদোহের গান তীব্র স্থরে বাজিয়। 
উঠিয়াছিল। তীহার “অগ্রিবীণা” প্রকাশিত হয় ১৯২২ 
কাজী সরু নাস খ্রীষ্টাব্ে। তিনি আবেগণুর্ণ ভাষায় মানুষের স্বাধিকার ৪ 
সাম্যের দ্রাবী করিলেন, ইংরাজ শাঁসনের বিরুদ্ধে তাহার ক মুখর হইয়া উঠিল। 
সাময়িক উত্তেজনাকর রচিত তাহার মব কবিতার হয়ত,স্থায়ী সাহিত্যযূল্য নাই । 
কিন্তু চিন্তার বলিষ্ঠতায়, প্রকাশের ঝন্ৃতায় এবং আবেগের গভীরতায় তিনি 
প্রথম শ্রেণীর কবির সম্মান পাইয়াছেন। তীহার রচিত গানগ্রলি বাংল! 
সাহিত্যের অপুধ সম্পদ । 'ধোলন চাপা” “ভাঙার গান", 'পুবের হাওয়া”, 
'বিষের বাঁশী”, “ছায়ানট? 'ঈদের চা?” “মরুভাস্কর' প্রতৃতি কাব্য গ্রন্থে কাজী 
নজরুলের প্রচুর কবিতা ও গান সংকলিত আছে । 
১৩। উনবিংশ শতাব্দীর মহিল কবিদের কাব্যক্কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উত্তর। নানাদিক হইতেই উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর নৰ জাগরণের যুগ । 
সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই ষুগে প্রভূত আলোড়ন স্ৃষ্টি হইয়াছিল । সেই 
আঁলোড়নের ঢেউ বাঁঙীলীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার 
“সংবাদ প্রভাকর+ পত্রিকায় বনু মহিল। কবির রচন। প্রকাশ করির। নারীসমাজে 
কবিতারচনার উৎসাহ কষষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীর মনের আবেগ 
অস্তরু'্ধী গীতিকবিতার মাধ্যমে মুক্তিলাভ করিতে থাকে এবং শিক্ষিত 
মহিলারাও কবিত1 রচনায় অগ্রসর হন। গীতিকবির 
418 বিশিষ্ট প্রতিভা হয়ত সকলের ছিল না । কিন্তু অন্তরের 
অচ্ৃভৃতিকে ছন্দে গাঁথিয়! প্রকাঁশের চেষ্টায় তাহাদের উদ্যম 
প্রশংসনীয় । মহিলা কবিরা গাহ্‌স্ক্য জীবনের অনুভূতি নেহ-প্রেম-বাৎসল্য 
অবলম্বনে কবিতা! লিখিতেন, দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্য বিষয়েও 
হায়াবেগ প্রকাশ করিতেন । মহিলা কবিদের কেহ কেহ বিশিষ্ট প্রতিভার 
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পরিচয়ও দিয়াছেন। কয়েকজন কবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিলেই ইহা! প্রতিপন্ন 
হইবে। 

মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে “বনকুক্থম* নামে একখানি 
কাবাগ্রস্থ প্রকাশ করেন । উনি বৈষ্ণব কাঁব্যপাব। দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রেমের 
কবিতাঁই বেশি রচন। করিয়াছিলেন ; কিন্ত গাঙ্থয প্রেমের সীম। উত্তরণ করিয়া 
প্রেমের একটি রসলোঁক রচনা করিতে পারেন নাই। 
'প্রোধষিতভত কা”, “ম্বাধীনভর্রকা”, “মিলনে? «বিরহে', 
প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় লোকোত্তর ব্যঞ্জনা স্থষ্টি হয় নাই, 
বাঙালী বধূর হ্ৃদয়াবেগমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। “প্রোষিতভতৃকা"য় কবি 
বলিয়াছেন, 


মোক্ষদাদায়িনী 
মুখোপাধ্যায় 


সে হল সাহেব আমি ষে বাঁঙালী 
আর কিলো আছে আশ, 

লয়ে ইংরাজিনী করিবে সঙ্গিনী 
ভূলে যাবে ভালোবাস! । 


সরল ভাষায় বিলাতপ্রবাঁসী স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার মনোভাব প্রকাশে প্রোষিত- 
ভর্তৃকার বেন! বিশ্বের বিরহিণীদের বেদন! হয় নাই, ঘরের কথামাত্র হইয়াছে। 
এই যুগের অধিকাংশ মহিলাকবিৰই লেখার ধরণ এই জাতীয়। 


রবীন্দ্রনাথের ভগিনী ন্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) “কবিতা ও গান, 

(১৮৯৫) নামে কাব্যরচন৷ করেন। তীহার কবিতাগ্জলির সঙ্গীতধর্ম অপুর্ব । 

ইনি দ্বাম্পত্য গ্লেম ও দেশপ্রেমের অনেক কবিতা লেখেন। গ্রকৃতিবিষয়ক 

রণকমারী দেবী কবিতা রচনায়ও ইনি পারদশিতার পরিচয় দিয়াছেন । 

“আরীবণ নামক কবিতায় বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যার একটি 

চমৎকার রূপ প্রকটিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কবির ব্যক্তিমনের ব্যাকুল 
'আকাজ্ষাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


সখি, নব শ্রাবণ মাল ! 
জলদ ঘনঘটা দিবসে সারাছটা 
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ। 


উনবিংশ শতাবীর মছিলা-কবিদের ষধ্যে কাব্যোৎকর্ষে গিরীন্্রমোহিনী 


২১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) রচনাই বিশেষভাবে উল্লেখষোগা ৷ 'অশ্রকণা” (১৮৮৭), 
“আভাস' (১৮৯০) এবং “অর্ধ্য” (১৯০২) তাহার কাব্যগ্রন্থের 
9144 নাম। "অর্ঘ্য গ্রন্থে ইনি উন্নত কাব্যকলার পরিচয় 
দিয়াছেন। নরনারীর প্রেমের প্রভেদ-তত্ব গিরীন্দ্রমোহিনী একটি কবিতায় 
প্রকাঁশ করিয়! বলিয়াছেন, 
তুমি ভালবাস রূপগৌরব 
স্বকোমল তনু শিরিষ পেলব 
বিশ্ববরণ অধর-পল্লব 
নয়নের সুধামাঁথা বিষ; 
আমি ভালবাসি, চিত্ত আমারি 
তৃপ্ত তাহাতে অহনিশ। 
প্রেমিক নারীর হাদয়ান্ভৃতিকে গিরিন্্রমোহিনী ইঙ্গিতপুর্ণ করিয়া তুলিবার 
উপযুক্ত কাঁব্যভাষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। “বেল যায়" নামক কবিতায় তিনি 
বিষাদিনীর উদাস দৃষ্টির গৃঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
"ও গো অনিমেষে,। কি দেখিছ মুখে, 
চেয়] না অমন করিয়া; 
আছে ছুইখানি প্রাবনের মেঘ 
এই আখি কোপ ভরিয়া 1” 
গিরীন্দ্রমোহিনী দেশপ্রেম-যূলক অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহার, 
'স্বদেশিনী' 0৯০৬) কাব্যে 'শিবাঁজী উৎসব”, 'খণশোধ' প্রভৃতি কবিতার 
আবেগ প্রশংসনীয় | প্রকৃতির সৌন্দর্যরূপ অস্কমেও কবির দক্ষতা ছিল। 
“শিখা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রস্থে “সন্ধ্যায় নামক কবিতায় তিনি সমাসোক্তি অলঙ্কারে, 
সন্ধ্যার একটি অপুর্ব নারীযৃতি রচনা করিয়াছেন । 
উজ্জ্বল সীমস্তমলি শোভিত শিরসে, 
ধীরে ধীরে মৃদুপদে সন্ধ্য নেমে আসে; 
নিবিড-তিমির+কেশ-চু্িত-চরণী, 
ধূসর-অশ্বরাবৃতা আনত-নয়ন]। 
এই রি ভাষাভঙ্গি, কল্পনাশক্তি ও হ্থাদয়াঙ্বততিতে উত্রুষ্ট গীতি- 
কাব্োর মৌল লক্ষণগুনি ফুটিয়াছে। 
মহাকবি মধুস্থঘনের ভ্রাতুন্পুত্রী মাঁনকুমারী বন্ধু (১৮৬৩-১৯৪৩) একছ| বেশ্ট 
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কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । "প্রিয় প্রসঙ্' (১৮৮৪) এবং 'কাব্যকুহ্থমাঞ্লি, 
(১৮৭৩) তাঁহার কবিতার শ্রেষ্ঠ সংকলন। গার্্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই 
তাহার অধিকাংশ রচনা । দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃগ্রীতি, বাৎসল্যবোঁধ প্রভৃতি 
পারিবারিক সম্পর্কের মধুময় রূপ তিনি কাব্যে ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন। প্ররুতি 
বিষয়ক কবিতারূপে 'শিবিষকুন্থুম” ও “বৌ কথা কও' 
উত্কষ্ট লিপ্রিক। তীহাঁর অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তি- 
জীবনের ছায়া পড়ায় রোঁমার্টিক কাঁরুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি সপ্তরথী 
কর্তৃক অভিমন্যু হত্যা কাহিনী অবলম্বনে 'বীরকুমার বধ" (১৯০৪) নামে একখানি 
আখ্যানকাব্য রচম। করেন । কাব্যখানি জনপ্রিয় হয় নাই । 
মহিলাকবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 
স্থশিক্ষিতা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। ইংরাজি লিরিকের আদর্শে 
তিনি নান। বিষয্বে গীতিকবিতা রচন! করিয়। তাহার কাব্যপরিমগুল বাড়াইয়- 
ছিলেন | তাহার উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন 'পৌরাণিকী” (১৮৮৩), 'আলে। 
রর ও ছায়।? (১৮৮৯), “মাল্য ও নির্মীল্য' (১৯১৩), “অশোক 
সঙ্গীত? (১৯১৪), “দীপ ও ধূপ' (১৯২৯)। কামিনী রায়ের 
অধিকাংশ কবিতায় তাহাব ব্ক্তিঙ্জগীবনের বেদনান্ুতৃতি কাব্যের ভাষায় অন্ধু- 
প্রবিষ্ট হইয়! রোমান্টিক বৈশিষ্টা স্থষ্টি করিয়াছিল। প্রেমের কবিতায় তিনি 
প্রেমকে মহিমান্বিত কূপ দান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে মরণজয়ী শক্তির সন্ধান 
পাইয়াছেন। তিনি প্রেম সম্বন্ধে বলেন, “আনন্দ সে, আসক্তি-বিহীন শুদ্ধ ঘন 
অগ্থরাগ।” তাহার বিখ্যাত “চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ” নামক কবিতাটি প্রেমের 
প্রাণশক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিত। প্রেমের এই শক্তি দ্বারাই তিনি 
দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, জীবনের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন। “পরের 
কারণে স্বার্থ দ্রিয্। বলি+, এ জীবন মন সকলই দাও” ইহাই ছিল তাহার নীতি। 
“মাতৃপুজ।” নামক কবিতায় তিনি জন্মভূমিকে “ম। আমার, মা আমার” বলিয়। 
দ্বেশের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বিষয়ের 
বৈচিত্র, ভাষার শ্রুতিমধুর সারল্যে, অন্ত্তির অকত্রিমতায় বাংল! 
গীতিকাব্যের ইতিহাঁমে কবি কামিনী রায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। 
কবি সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) খুব আশাবাদিনী ছিলেন। তিনি 
'হাসি ও অশ্রু" (১৮৯৪) নামক কাব্যগ্রন্থে প্রেমের দুঃখের 
544 বহু চিত্র আকিয়াছেন। তাহার মূল বকতব্য--“ছ্রাকাঁজ্ষা” 
“নামক সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে। 


মানকুমারী বহ্‌ 


২১৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


“জীবন দুরাঁশা শুধু, মিটিবে না হায়, 
আশায় আপনাহারা প্রাণ তবু চায়!” 
তাঁহ1র সনেটগুলিতে প্রথর জীবনবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ আছে। ইনি প্রেমের 
কবিতা রচনায় “ব্রজবুলি'র ব্যবহারও করিয়াছেন। প্রেমের অতীন্দ্রিয় বাঞ্তন। 
ফুটাইতে না পাঁরিলেও এই মহিলা-কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক অন্ুভৃতিগুলিকে 
সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করিয়৷ লিরিক-লাবণ্য সার করিয়াছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে আরও অনেক মহিল! কবি গীতিকাঁব্য রচনায় কুশলতা। 
দেখাইয়াছিলেন। ব্যাপক প্রচারের অভাঁবে সাধারণ্যে পঠিত ও আলোচিত 
ন। হইলেও ইতিহাসের দৃষ্টিতে তীহাঁর। উপক্ষেণীয় নহেন। লজ্জাবতী বন্ধ, 
প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী ধর, নগেন্দ্রবালা মুন্তাফী, সরমাস্থন্দরী ঘোষ, 
মুণালিনী সেন, বিরাঁজমোহিনী দাসী প্রভৃতি অনেক 
মহিলা.কবি আদর্শায়িত প্রেম, গাহস্ক্য জীবনের চিত্র, 
প্ররূততির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া নিজেদের ব্যক্তিজীবনের আনন্দ-বেদনার অন্থৃভূতি, 
গভীর আন্তরিকতায় প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । রূপকর্মে ৷ কাব্যকলার প্রসাধনে' 
তাহার! হয়ত প্রথম শ্রেণীর কবির দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই ; কিন্তু নিষ্ঠা, 
আন্তরিকতা, অনুভূতির অকুত্রিমতা ও প্রকাশের সাঁরল্যে পুরুষদের তুলনায় 
তাহাদের কাব্াপ্রচেষ্টা নিকষ্ট হয় নাই। 


১৪। সাম্প্রতিক বাংল! কবিতার গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া কয়েকজন 
বিশিউ কবির কাব্যরচন। সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


উত্তর। রবীন্দ্রোত্তর যুগকেই এখন সাম্প্রতিক কাল বলা যাইতে পারে। 
এই কালে বাংল! কাব্যের গতি-প্রকুৃতি নৃতন পথ ধরিয়া চলিতেছে । রবীন্দ্র 
যুগেই “কল্লোল” গোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্ত্র-বিরোধিতার যে সর ধ্বনিত হইয়াছিল, 
তাহাই সাশ্্রতিক কবিতাঁর গতি-প্ররুতি নিয়ন্ত্রণ করিতে থাঁকে। ইয়োরোপীয়, 
যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের প্রভাব এই যুগের একদল তরুণ কবিকে 
অভিভূত করে । তাহারা ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্ক- 
এবং বাংল! কাব্যে নৃত্তন উদ্ভাবন দ্বারা যশঃগ্রার্থী। বাক্‌- 
রীতির বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, মননশীলতার গুঢ সংকেতে, শবযোজনার আকন্নিকতায় 
ও ছন্দপ্রয়োগের অভিনবন্থে চমকপ্রদ কাব্যাঙ্গিক রচন। করিয়া বাংল কাব্যের 
প্রাচীন পদ্ধতিকে তাহার ধুলিসাঁৎ করিয়। দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর 
প্রতিভা তাহাদের তালে তাল দিয়াছিল ভাবিয়! বিম্মত হইতে হয়। আরও 


অন্যান্য মহিলাকধিগণ 


সাম্প্রতিক কবিতার 
, আভিনবত্ব 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্য .. ২১৫. 


বিন্ময়ের ব্যাপার যে এই নবীন, কবিগোষ্ঠী প্রকাশ্তত রবীন্দ্র-বিরোধী কিন্ত 
অন্তরের অস্তঃস্থলে রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা ও রোমার্টিকতার অভিনারী। 
তবে নবীন গোঠঠীর প্রত্যেকটি কৰি বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী । একট 
ভাঙনধরা৷ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহারা কবিতা লইয়া! খেলা করিতে বাধা 
হইয়াছেন, গঠনযূলক যুগে জন্মাইলে জীবনবেদ রচনা করার শক্তি ইহাদের ছিল। 

সাম্প্রতিক কবিতার খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের, 
অধ্যাপক | ইংরাঁজী সাহিত্যে ইহারা স্থপ্ডিত এবং কাব্যের রসপ্রমাতারূপেও) 
বিচক্ষণ। তাঁহার! সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবদ্বারাঁও 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন ৷ বুদ্ধদেব বন্থ রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেন । 
তাহার প্রথম কাব্য “মর্ষবাণী' (১৯২৫) প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাণী |, 
বন্দীর বন্দনা" (১৯৩০), প্রথিবীর প্রতি” (১৯৩৩), 
কেস্কাবতী!, 'দময়স্তী” (১৯৪৩), দন্ত্োপদীর শাড়ী” (১৯৪৮), 
'শীতের প্রার্থনা", বিসম্তের উত্তর' (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বাংল! কাব্যের 
নূতন স্থর, জীবন সম্বন্ধে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রোমান্টিক ' 
স্বপ্ন খুব পরিহার করিতে পারেন নাই; কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে এবং বাকৃশিল্লে 
অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দ্বিগ্াছেন। অধ্যাপক কবি অজিত দত্ত আধুনিক 
কবিগোীর অস্ততূক্তি হইলেও তাহার মধ্যে উৎকট আধুনিকতা দেখা যায় না । 
তির্যক ভাষাভর্দি ও উদ্ভট কল্পনা ব্যতীতই তিনি জীবন 
সম্বন্ধে নৃতন প্রতায়ের স্ুম্পষ্ট বাণী ঘোষণ। করিতে 
পারিয়াছেন। “কুহথমের মাস' (১৯৩০ ), 'পাতাল কন্া” ( ১৯৩৮ ), নিষ্টটাদ' 
(১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৯৫৪) এবং “ছায়ার আলপনা (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে 
তাহার বাকৃশিল্প ও কবিপ্রাণতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অধ্যাপক অমিয়, 
চক্রবর্তা বাংলা! কবিতায় আঙ্গিক-গ্রকল্পের. অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার 
শব্ৰ প্রয়োগের মধ্যে বিদপ্ধতাঁর পরিচয় রহিয়াছে । জীবন-বোধের মধে] এই 

অমির চততবতী পণ্ডিত কবি কোন তিক্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। 
তিনি প্রেম, সৌন্দর্য, ত্যাগের মহিমা, বৈরাগোর দীপ্তি 
প্রভৃতি মনোভাবকে প্রাচীনপন্থী কুসংস্কার বলিম্বা স্বণ! বা উপেক্ষা করেন নাই। 
প্রড়া” (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), "মাটির দেওয়াল' (১৯৪২) এবং 'পারাপার' 
প্রভৃতি গ্রন্থে ক্সিঞ্ধ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের নেহধন্ত 
হুইয়াছিলেন। ূ ৃ এ 


বুদ্ধদেব বছ 


অজিত দন্ত 


২১৬ আধুনিক বাংল সাহিত্যের ইতিহাস 


কবি বিষণ দে (১৯০৯) বিশিষ্ট প্রতিভার কবি । ইনিও ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক । এই কৰি গ্রচলিত জীবন-সংস্কারের বিরোধী মনোভাব লইস্বা 
মানবজীবনের ছুঃখবেদনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাষাশিল্লের 
ভিন বিশিষ্টতায় এবং শব্জপ্রয়োগের চম্নকগ্র্দ ভঙ্গিতে পাঠককে 
হতচকিত করিয়াছেন। বিষু দের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য “উর্বশী ও আটোমিস' (১৯৩২), “চোরাবালি” (১৯৩৮), পুর্বলেখ' 
(১৯৪০), “সন্দীপের চর' (১৯৪৭), “অস্বিষ্ট' (১৯৫০) এবং “নাম রেখেছি কোমল 
গান্ধার' (১৯৫)। ইনি কাব্যকলায় ইলিয়ট-পন্থী বলিয়। মনে হয় । রবীন্দ্র- 
নাথের বিখ্যাত পংক্তিগুলির মাঝে মাঝে উল্লেখ এবং বেদ, পুরাণ, গ্রীকসাহিত্য 
প্রভৃতি হইতে আহত বিশেষ বিশেষ শব ব্যবহার করিয়া ইনি কাব্যভাষায় 
বৈচিত্র্য আনিয়াঁছেন । 
ইংরাজী সাহিত্যের আর একজন অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯- 
১৯৫৪)। তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “ঝরা পালক'(১৯২৭)। পরে তিনি লিখিয়াছেশ 
“ধূমর পাুলিপি” (১৯৩৬), “বনলতা সেন” (১৯৪২), মহাপৃথিবীঃ (১৯৪৪), 
াযারান্ “সাতটি তারার তিমির; (১৯৪৮)। তীহাঁর শেষ কাব্যগ্রস্থ 
'রূপসী বাংলা (১৯৫৯) তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
হইয়াছে । কবি জীবনানন্দের কাব্যসাধনায় যুগষন্ত্রণার পরিচয় নাই, অসস্তোষ 
ও ক্ষোভের বহ্ছিশিখ। নাই, জীবন-প্রত্যয়ের অভাবজনিত তির্যক ব্যঙ্গভঙ্গি 
নাই। তিনি গভীর আনন্দে সমগ্র বিশ্বের রূপমাধুরী যাহা প্রত্যক্ষ বর্তমানে 
অথব। অতীতের কল্পনায় বিরাজিত তাহাই বূপদ্দক্ষের মত উপভোগ করিয়াছেন 
ও করাইয়াছেন। তবে তাহার রচন। বড় প্রতীকী এবং শব্ধগুলি বড় উদ্ভট এবং 
কোন কোন শব্ব্যবহার মুদ্রাধধোষের মত | তথাপি তাহার বাগভঙ্গির মধ্য দিয়] 
সহজ সুন্দর ভাবেই তীহার কবি-মানসের ক্সিগ্ধ সুকুমার কাস্তিটি ধর। পড়ে । 
মননশীল বিদ্বঞ্ধ কবিবূপে কবি স্থ্ধীন্্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) অসাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন । বাঙালী ঝাব্যরসিকের কাছে তিনি বাগভঙ্গির 
অপুর্বতায় এবং চিস্তাগ্রণালীর সুম্ষতায় পরম বিস্ময় হইয়া উঠিয্লাছিলেন। 
'তন্বী'(১৯৩০), “অকেন্টা” (১৯৩৫), ক্ন্দসী' (১৯৩৭), উত্তর ফাস্তনী? (১৯৪*), 
হি 'সংবর্ত' ও “দশমী” (১৯৫৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি যে 
০ কাব্যকলার পরিচয় দিয়াছেন তাহ সাধারণ বাঙালীর 
বোধগম্য সাধারণ কবিতা নয়। তাহার কাব্য বিদগ্ধ জনের সেব্য । তাহার 
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চিন্তার মধ্যে ষেমন অতিস্ুস্ক দার্শনিকতা, প্রকাঁশের মধ্যেও সেইরূপ ছুর্বোধ্যতা। 
ভিনি অপ্রচলিত পব্দ ব্যবহারে মাইকেলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কাব্যের 
কায়। নির্মাণে ক্লাসিক মহিম। স্থষ্টির প্রয়াম দেখ। ষায় এবং প্রেম ও সৌন্দধ- 
চেতনার সহজ অস্ুভূতিকে লেখক মননের ধৃনরতা৷ এবং শন্বের ধ্বনিব্যঞ্জনা দ্বার 
কিঞিৎ গৃঢ় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । 

জীবনানুভূতির তীব্রতায় মানবতাঁবাদের প্রেরণায় কবিত্বের নৃতন বাণী 
শ্ুনাইয়াছিলেন কাব প্রেমেন্ত্র মিত্র । ইনি সমাজসচেতন কবি এবং সমাজবাী 
দুিভঙ্গি দ্বার কাব্যরচনার নৃতন ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া 
ছিলেন। তীহার কাব্যগ্রস্থ “প্রথমা” (১৯৩২) বাঙালী 
কাব্যপাঠকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন তুলিয়াছিল। “ফেরাঁরি ফৌজ' (১৯৪৮), 
“সম্রাট? (১৯৫), “সাগর থেকে ফেরা” (১৯৫৬), “হরিণ চিতা চিল (১৯৬০) 
প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে তিনি পরাজিত মান্ষের মনে জয়ের নেশ! জাগাইয়াছেন, 
জীবনের রিক্ততার মধ্যে সার্থকতার গান শুনাইয়াছেন। ভাষাঁভন্গির সারলো, 
প্রকাশের সাবলীল সৌন্দযে এনং আবেগের গভীরতা য় প্রেমেন্ত্র মিত্রের কবিতায় 
গীতিম্থরের লাবণ্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। 


বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতাঁয় বিশিঞ্ই কবি সমর সেন (১৯১৬)। বস্ত- 
তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব সমুজ্জল । আধুনিক যুগের রুচিবিকার 
লইয়া এবং জীবন সম্বন্ধে মনোরম কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গবাণী প্রয়োগ 
করিয়াছেন। “তিন পুরুষ" নামক কাব্যগ্রস্থে তিনি মিথ্য। 
আদর্শবারন্দের ফাক। বুলিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। “গ্রহণ € 
অন্যান্য কবিতা? নামক সংকলনখানিতে মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ-নংকট এবং 
লাঞ্ছনার বাস্তব দুঃখ চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা আছে । ছন্দোহীন গগ্ভে কবিতা লেখায় 
তাহার বক্তব্য বেশ জৌড়ালে৷ ভর্গিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। অভিনবস্তের 
দাবীতে সমর সেন সমকালীন কবিনমীজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকাপী। 
সমাজবাদী চিন্তাকে আধুনিক কাব্যের উপোষোগী ভাষারূপের মধ্যে বিধৃত 
করিয়! কবিত্বের প্রকাশে সার্থক হইয়াছিলেন তরুণ কবি স্থৃকাস্ত ভট্টচার্ধ (১৯২৬- 
১৯৫৭)। ইনি ছিলেন একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং অদ্ভূত কবি- 
টির প্রতিভার অধিকারী । আঠার বৎসর বয়সের লেখা 
কবিতার মধ্যেই তিনি আশ্চর্য জীবন-সমীক্ষা ও বাণীশিল্পের 
উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ীছিলেন। 'পুর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থ তাহার কৈশোরাহ্ধ ভূতির 


প্রেমেন্দ মিত্র 


সমর দেন 
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কাব্য। এই কবির লেখা 'ছাঁড়পত্র' কাব্যখানি অনন্তমাধারণ বিশিষ্টতায়' 
উজ্জল । একটি বড় রকমের প্রতিভাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে নিয়োজিত করা' 
হয়। কিন্ত মতবাদ প্রচারণার মধ্য দিয়াও কবি-প্রতিভার শাশ্বত সৌন্দর্য 
প্রকাশ পাওয়ায় কবি স্থুকান্ত কালজয়ী ইইবেন। তাহার অকালমৃতুা বাংলঃ, 
কাব্যের ক্ষেত্রে অপুরণীয় ক্ষতি | 
সাম্প্রতিক কালে সমাঙ্গ-সচেতন কবিকুলের ছড়াছড়ি। নান। ভঙ্গিতে নান! 
প্রকার ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখাইয়া, শব্দ-অলঙ্কার-রূপকল্প প্রয়োগের অভিনব উপার 
উদ্ভাবন করিয়। কত কবি যে কত লিখিতেছেন তাহার সমীক্ষা করা প্রান 
অনভ্ভব। ইহার মধো পুরাঁতনের অন্ুবুর্তি আছে, নৃতনের চমক আছে, 
কল্পনার অতিচাঁর আছে, ভাবের দুর্বোধ্যতা আছে । কিন্তু 
সাম্প্রতিক কবিতার যাহাউ হউক, কবিতা! ঠিক গণসাহিত্য হইয়া উঠিতেছে 
ভাব ও রূপ-পগ্িরর্তনের 
নাধকগণ. না। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, সমীজচেতন মননশীল পাঠকেরাই 
এই মব কবিতাঁর যুলানির্ধারক ! ইহাঁব পর মহাকাল 
ধযথাকালে ইহাদের পরিণাম নির্দেশ করিয়া! দিবেন । সমাজমচেতন কবি স্থুভাষ 
মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন । বিমল ঘোষ, 
দিনেশ দাশ, অরুণ মিত্র, গোঁলাম কুদ্দুস? হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি কবিরা কাব্যের ভাববন্তুতৈ ও  কলাকৌশলের উত্ভীবনে প্রতিভার 
পরিচয় দিতেছেন। নীরেন্দ্র চক্রবততী, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আনন্দ 
বাগচী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্র, স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 
প্রতিভাবান কবিরা বাংল! গীতিকাব্যের রূপ ও রসধারার অভিনব পরিবর্তন 
সাধনে যত্বশীল হইয়াছেন । সাহিত্যের ইতিহাঁসে কাহার কি স্থান হইবে তাহা! 
শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক মহাকালই নির্ণয় করিবেন। 
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প্রশ্নাবলী 


১। আধুনিক যুগে মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথের পুর্ব পর্বস্ত গীতিকবিতার ' 
কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । (63 9.8. 216, )। 

২। উনবিংশ শতকের মধ্যভাঁগ হইতে শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত বাংল? 
মহাকাব্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁও। (03 8.4.) ! 

৩। আধুনিক কালের বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুস্থদন, বিহারীলাল 
তিনটি হ্বতন্ত্র ধারার গ্রবর্তক। কিন্ত বিহারীলালের ধারাই জয়ী । আলোচনা, 
কর। (১64 ০2৪, ) 

৪। ঈশ্বরগুপ্ত ও তাহার অন্ুবতীদের দ্বারাই বাংলাসাহিত্যের নৃতন যুগ 
পত্তন হয়। তথ্যযোগে এই উক্তির সতাতা নিরূপণ কর। (63 7928. ) 

৫| কবি ঈশ্বর গুপ্ধ হইতে মধুক্থদদন অবধি বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশ 
সন্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর । (70 3.4, 816.) 

৬। বাংল। সাহিতোর ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা 
কর। (69 73.4. ৪1৮.) 

৭।| ““ভাঁরতচন্ত্রী ধরণট1 তাহার অনেক ছিল বটে__অনেক স্থলে তিনি 
ভারতচন্দ্রের অন্থগামী মাত্র । কিন্তু আর একট] ধরণ ছিল, যাহ! কখনও 
বাংল! ভাষায় ছিল না, যাঁহা পাইয়া আজ বাংল! ভাষা তেজশ্থিনী হইয়াছে 1৮ 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরূতি সম্থন্ধে বস্কিমচন্দ্রের এই অভিমত কতখানি সমর্থনীর়, 
তথ্য ও যুক্তিপহ আলোচনা কর। (66 2.4.) 

৮! উন্বিংশ শতকের মধ্যভাগে যে-সমন্ত গীতিকবির আবিতভাব হয়েছিল, 
তীর্দের মধো বিহারীলালের গীতিম্বরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে তার কৃতিত্ব নির্ণয় 
কর। (66 2.4.) 


৯। “বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের 
মাঝখানে যে কবিওয়ালাদের গান দেখা দিয়েছিল, তার সাহিত্যিক ও. 
এঁতিহাগিক মুল্য উপেক্ষণীয় নয় ।”-_ আলোচনা কর । ("66 ]৫. &.) 

১০। উনবিংশ শতকের শেধার্ধে আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্যের উদ্ভব 
ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর । €:66 2.4.) 

১১। “আধুনিক বাংল! কাব্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রবতিত ধারা 
মধুস্থদন ও বিহারীলালের গুভাবে নিশ্রভ হয়ে গেলেও সম্পূণ নিক্রিয় হয়ে 


২২০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


যায়নি। কারণ সে কাব্যধারা যে মনোভাবকে আশ্রয় করেছিল তা এখনও 
অনেকাংশেই অক্ষুণ্ন আছে ।” আলোচনা কর । (64 [.&.) 

১২। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকাঁকাব্য ও মহাঁকাব্যের পার্থক্য নির্ণয়- 
পুৰক উভয় শ্রেণীর কয়েকজন কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনা কর। 
(63 [. 48.) 

১৩। মধুন্থদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পুর্ব-_এই অন্তবর্তী, কালে বাংল। 
কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিু আলোচনা কর। 

১৪। ““নবীনচন্দ্রের প্রতিভ1 গীতিকবির প্রতিভা ; কাজেই মহাকাব্যের 
আধারে তিনি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন ।”__উক্তিটির যৌক্তিকতা 
বিচার কর। 

১৫। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি-প্রক্কৃতির বিভিন্ন দিক নির্দেশ 
করিয়৷ কয়েকজন খ্যাতিমান্‌ কবির পৰিচয় দাও। 


১৬। সংক্ষিপ্ত টাক লেখ :-- 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (64 73.4.) 64 11.5.), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (64 7.4.), 
নজরুল ইসলাম (64 73.$.), বিহারীলাল চক্রবতী (63 8.8.), নবীনচন্ত্র সেন 
(63 9.%.), দ্িজেন্ত্রনাথ ঠাঁকুর (04 ০০৪.) কষ্চকুমার মজুমদার (66 058.), 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাপী (66 7008.), জীবনানন্দ দাশ (64 8.%.), কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
(66 1.&.), পথ্নিনী উপাখ্যান (68 8.4.) শৈশব সঙ্গীত (66 7০7৪.), কাঞ্চী- 
কাবেরী (61 9.4.) 66 17078.) ভারত উদ্ধার (61 24.4.), চতুদশপদ্দী 
কবিতাবলী (64 14.4.), ব্রজাঙ্গনা (66 ঢ. 0), সাধের আসন (6? 0.0.) 
বীরাঙ্গন। (6৭ 0.0.) মহিলাকাব্য (6৭ ঢে. 0.) মন্ত্রকাব্য (6৭ 0. 0.). 


চত্থ গু 
ল্রবীক্্রনাথ 


১। 'পরিশেষণ“পুনম্চ-এর _ পূর্বপর্যস্ত  রবীন্দ্র-কাব্যে বিভিন্ন 
পর্বের পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-শিল্পীমানস যে একটি চলমান সভ। তাহা 
বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর । কেবল বাংল সাহিত্যের নহে, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেই 
কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এক অপার বিস্ময় । প্রতিভার এমন সর্বতোমুধ 
ভাম্বর দীপ্তি আর কোন মহত্বম শিল্পীর জীবনে দেখা যায় নাই। সাহিত্যের 
মর্বক্ষেত্রে তীহার স্বর্রথ সঞ্চরণ করিয়াছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র সপ্তাশ্বের 
দ্যুতিষ্পর্শে বর্ণময় হইয়। উঠিয়াছে। তাহার অসামান্য বাঁণীরচনাশক্তি অনন্ত 

রূপ-ভঙ্গিমাঁয় ও অন্তহীন বৈচিত্র্যে অফুরস্তভাবে উৎসারিত 
রবীন্-শিল্পীমানস-_ হইয়াছে, তাহ] 'দেখে দেখে আখি না ফেরে” । বাঙালীর 
চলমান সত্তা সহশ্র বৎসরের সাহিত্যসাধনা ষেন এ একটি মানুষের 
মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । স্বদীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র 
সাধনায় যে-অসামান্ত বূপক্থ্টি করিয়া! গিয়াছেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব। মৌহিতলালের ভাষায় “প্রাণের অনির্বচনীয় অন্থৃভূতিকে-__- 
সৌন্দর্যবিধুর ভাবাকুল চিত্তের গহনবাসিনী অলক্ষ্যচারিণী ছায়ামায়ামনী 
গুলিকে-_-ভিনি বাংল! ভাষার অক্ষরধবনিতে ধরিয়া দিয়াছেন; যাহ, 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাহাকে এমন বাজ্বয়ী রাগিণীতে যুগপৎ ভাষার ইন্দ্রজান্ 
ও সুরের মোহিনী মৃছ্নায় আর কেহ শ্রুতিগোচর করিতে পারিয়াছেন 
কিন সন্দেহ।” মোহিতলাল অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের রচিত গাঁনগুলি সম্পর্কেই 
ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রকাবা সন্বন্ধেও ইহা! সমভাবে প্রযোজ্য । রবীন্দর- 
শিল্পিমানম সম্বন্ধে আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই ঘষে, উহা কোথাও 
সীমিত ক্ষেত্রে স্থির থাকে নাই, উহা৷ একটি চলমান সত্ত]। নিত্য নৃতনের 
অভিসাঁরে উহার প্রবাহ বারে বারে বাক ফিরিয়াছে। সেই বাঁকের মুখে মূখে 
কত-ন! বৈচিত্র্য, কত-না বূপবিভূতির বৈভব ! রূপকর্ম ও ভাবের দিক হইতে 
আমর! এই বিশাল কবিকীতিকে কতকগুলি পর্বে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ 
করিতে পারি। 

রবীন্্রকাব্যের প্রথম পর্বকে আমর! উন্মেষ-পর্ব আখ্য। দিতে পারি | ইহার 
বিস্তৃতিকাল ১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ মাঁল। কিন্ত ইহার পুর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও 
কয়েকাট কাব্যগ্রন্থ প্রকাঁশিত হইয়াছিল। সেগুলি হুইল “কবিকাহিনী” 


২২২ 'আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


(১৮৭৮), “ভাহুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” ( ১৮৭৮), 'বনফুল” (১৮৮০ ) ও 
“ভগ্রহদয়' (১৮৮১)। কবি নিজেই এই রচনাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 
ইহার] “অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায় ।, ইতিহাসের ধার] রক্ষার 
০ বি তিনি এ সকল স্মলিতপদচর রচনাকে শ্বীকার 
করিতে চাহেন নাই) কাঁবণ তাহার মতে "লেখ! যখন 
কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তাঁৰ ইতিহাস । তথাপি আমাদের মনে 
হয়, রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্নধাবাঁটিকে অনুসরণ করিবার জন্যই শৈশব-পর্বের এ 
কাব্যগুলির উল্লেখ প্রয়োজন । লক্ষা করিবাব বিষয়--তিনটি কাব্যই আখ্যান- 
কাব্যের ভঙ্গিতে লিখিত। এগ্ুলিব ভাঁষ! ও ভাব অপরিণত হইলেও রবীন্ত্র- 
শিল্পীমানসের ভুই-একটি দিকের আভান পরিস্ফুট । যেমন, বিশ্বপ্রকূতির 
সহিত মানুষের নিগৃঢ সম্বন্ধেব কথ। 'বনফুল+-এ ব্বনিত। “মানুষ নিকটের 
জিনিসকে অবহেলা করিয়া] দূরে চলিয়! যায়, তাহাতে সে নিকটকে হারায়, 
দূরকেও পায় না'__'কবি-কাহিনী*র ইহাই যুল বক্তব্য। নারীর মোহিনী ও 
কল্যাণী এই দুই রূপ ববীন্দ্রকাব্যে নান! ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ) 
“ভগ্রহদরয়-+-এ আমর] নারীর এই ছুই বূপেৰই একটি নীহারিকা-অবস্থার সাক্ষাৎ 
পাই। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অন্গদরণে তিনি ষে 'ভামনিংহ ঠাকুরের পদ্দাবলী। 
লিখিয়াছিলেন, উহ1 কিন্তু নিতান্তই পরিণত রচনা ছিল না। বিশেষভ 
উহার দুই-একটি কবিতা ( “মরণ, প্রশ্ন ) গভীর ভাবাবেগে পুর্ণ, ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে। 
উন্মেষ-পবের কাঁব্যগ্রস্থগুলি হইল “সন্ধ্যা-সঙ্গীত' € ১৮৮২), 'গ্রভীত- 
সঙ্গীত (১৮৮৩), "ছবি ও গানঃ (১৮৮৪ )। কড়ি ও কোমল? (১৮৮৬)। 'সন্ধয।- 
সঙ্গীত'-এর কবিতাগুলির মধো একটা বিষগ্নরতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 
উন্মেষ প্ঃ "তারকার আত্মহত্যা”, 'ঢুঃখ-আবাহন” "আশার নৈরাস্ড” 
দন্ধা-সংগীত. পরাজয়-সংগীত” “ম্থখের বিলাপ প্রভৃতি কবিতার নীমের 
মধ্যেই একট! বিষাদের ভাব নিহিত রহিয়াছে । “হদ্নয়- 
অরণ)'-এর মধ্যে কবি ষেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা । সেই একাকিত্বের ছায়ায় 
দুঃখঘকেই একমাজ্র সহচররূপে তিনি আহ্বান করিয়াছেন। কবিতাগুলির 
শিল্পমূল্য যাহাই হোক না কেন, রচনারীতির দিক হইতে কিন্ত এইগুলি শৈশব- 
পর্বের পুর্ববর্তা কাব্যগুলি অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা! জাতের । আখ্যানকাব্য 
হইতে কবি এই প্রথম গীতিকবিতাঁর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন । 


রবীন্দ্রনাথ ২২৩ 


কিন্তু জগৎবিচ্ছিন্ন এই দুঃখবিলাম রবীন্দ্র-মানসের যথার্থ ধর্ম নহে বলিয়াই 
পরবর্তী কাব্য 'প্রভাত-সঙ্গীত"এ তিনি হৃদয়-অরণ্য হইতে নিক্ষমণের পথ 
খুঁজিয়] পাইলেন | বিষ সঙ্গ্য] হইতে একেবারে আনন্দোজ্জল প্রভা তালোকে 
উত্তরণ! প্রকৃতি ও মানবজীবনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কবি গাহিয়া উঠিলেন £ 
হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, 
জগৎ আসি মেথ। করিছে কোলাকুলি । 
সমগ্র চৈতন্য দিয়া আনন্দমমর বিশ্বকে দেখিবার উল্লাদই “প্রভাত-সঙ্গীত'-এর 
যুলস্থর। শৈল্পিক ত্রুটি সত্বেও এই কাব্যের “নঝরের স্বপ্রভঙ্গ*ঃ কবিতাটি 
বিশেষ তাৎপধপুর্ণ। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন-সাঁধনের ষে-পালাকে কৰি 
নিজেই তাহার কাব্যের মূল সর বলিয়াছেন, “নিঝ'রের 
স্প্রভঙগ'-এ তাহারই আভাস রহিয়াছে । বিশ্ববোধের 
আনন্দেই নিঝ'র উতপারত, কবিমানসও উদ্বারিত | 
কবিতাটি আরও অর্থপুর্ণ এই কারণে যে, উহাতেই রবীন্দ্র-কাব্যজীবনেৰ 
তুমিকাটিও নিহিত রহিয়াছে । তিনি যে নেক কণা বলিতে আসিয়াছেন 
তাঁহাই ব্যক্ত হইয়াছে এইরূপে £ 
আমি তটিনী হইয়! যাইব বহিয়। 
নব নব দেশে বারতা লইয়া, 
হর্দয়ের কথ! কহিয়। কিয়া 
গাহিয়! গাহিয়! গান ; 
যত দেব গ্রাণ, বয়ে যাবে প্রাণ, ফুরাবে না আর প্রাণ। 
এত কথ আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, 
এত স্থখ আছেঃ এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥ 
পরবতী কাব্য “ছবি ও গান'-এ “প্রভাত-সঙ্গীত*-এর আনন্দই কতকগুলি 
'সংগীতধর্মী চিত্রের মাধ্যমে বিধৃত। কবি নিজেই বলিয়াছেন, “নিতাস্ত সামান্য 
দ্িনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ. 
হইয়াছে । গানের স্থর যেমন সার্দাকথাকেও গভীর 
উল্লেষ-পর্ব ছবি ও করিয়া তুলে, তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য 
গান' এবং 'কড়িও লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা 
| মোচন করিবার ইচ্ছ। ছবি ও গানে ফুটিয়াছে।” “ছবি ও 
-গান*-এর পরের কাব্য “কড়ি ও কোমল'। এই কাব্যের মূল্যায়ন করিতে গ্সিষ্া 


উন্মেষ-পর £ 
প্রভাত-নংগীত' 


২২৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


কবি নিজেই বলিয়াছেন, “কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্ত 
সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঁঙা জেগে উঠতে আরভ্ভ করেছে।” বস্তত, 
কবির কবিতা এই সময় হইতে অনেকটা সংযত আঁকার ধারণ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে, এখন তাহার ভাষা ওছন্দ আগের মতন আর এলোমেলো নাই, 
তাহা নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে, হদয়ভাবগুলিও স্পষ্ট ও বাক্যচিত্রগুলি স্থম্পষ্ট 
নির্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।” মত্যজীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ 'প্রাণ কবিতান্র 
পরিস্ফুট হইয়াছে এইব্পে £ 

মরিতে চাহি ন৷ আমি সুন্দর ভৃবনে, 

মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই । 


এই মত্যপ্রীতি পরবতীকালে রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
শিশু সম্বন্ধে কবিতা রচনার অন্কুরও “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এন 
বাঁন* কবিতায় উপ্ত হইয়াছে । কিন্তু এই কাব্যের সনেটগুলিতে যে-সৌন্দর্য- 
ভৃষ্তার প্রকাশ দেখা ধায়, উহাঁই কাবাটিকে পৃথক একটি বূপৈশ্বধে মণ্ডিত 
করিয়াছে। কবির “যৌবনন্বপ্নে ধেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ ।” 
কতকগুলি সনেটে ইন্দ্রিয়গোচর ভোগের স্থর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আবার 
কতকগুলি সনেটে ভোগাঁকাজ্ষার পশ্চাতে গভীর অতৃপ্থির দীর্ঘশ্বাসের 
স্পর্শও পাওয়। যাঁর়। “কড়ি ও কোঁমল+-এ-ই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাহা 
কাব্যক্ূপরীতিতে “সনেট? সংযুক্ত করেন। প্রথম পর্বের কাব্যগুলির বিবর্তন 
প্রসঙ্গে শ্রত্ীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন__“সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এ গোধুলি- 
বিষাদ, 'প্রভাত-সঙ্জীত'-এ নবজাগরণের আনন্দ-কাকলী, “ছবি ও গান'-এ 
গ্রভীর অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক রং ও স্থরের খেলা এবং "কড়ি ও কোমল-এ 
প্রধানত রূপ-বিহ্বলতার মধ্য দিয় সুত্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবিমানসের 
অগ্রগতির স্তরগুলিকে স্থচিত করে।” 
রবীন্দ্র-কাব্যে দ্বিতীয় পর্বের বিস্তৃতি। ছয় বদর । ইহার মধ্যে রচিত 
হইয়াছে 'মানসী” (১৮৯০), “সোনার তরী” (১৮৯৪), “চিত্রা (১৮৯৬) ও 
'চৈতালি* (৮৯৬)। এই সময়ের মধ্যেই রবির মধ্যান্ব-দীপ্চি। মত্যপ্রীতি, 
প্রকৃতিপ্রীতি, বিশ্বব্যাপ্তির আকার্ষ। প্রভৃতি' যে-সকল 
কিতীয় রি বিষয় রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য, এই পর্বে সেই সকন 
/ বিষয়ই অনবদ্য বাণী-স্থ্ষমা লাভ করিয়াছে। “মানসী” 
রচনার সময়েই “রবীন্দ্র-প্রতিভা। 'আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, নিজের ক্ষমতা 


রবীজ্জনাথ দ্র 


সম্বন্ধে কবির চেতনা জাগিয়াছে, এবং দৃঢ়তার সহিত আপনার মনঃকল্পনাকে 
তিনি প্রকাশ কঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।***এই সময় হইতে কবি তাহার 
রচনার তারিখ নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।.*"মানসীতে ছন্দের 
রাঞ্জা রবীন্দ্রনাথ ছন্দের উপর তাহার অধিকার কায়েমিভাবে সাব্যস্ত 
করিব লইয়াছেন। ইউরোপীয় ছন্দের অন্ুরূপ নানা ধরনের নব নব ছন্দ 
তিনি হৃষ্টি কারলেন, মাইকেল ও হেমচন্দ্রের অঙ্ব্তী হইয়া কবিতায় 
স্টাঞ্জা.বিভাগ অবলম্বন করিলেন। এতদিন পর্যস্ত বাঙলার কবিরা অক্ষর 
গণিয়। কবিতা রচন1 করিতেছিলেন; গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ এই 
প্রথম মানসীর মধ্যকার কবিতায় মাজা বা দিলেবল্‌ গণিয়।, কানে শুনিয়া 
ভালবোধের দ্বারা কবিতা রচনা! আরম্ভ করিলেন । এইটি বাংল ছন্দে 
তাহার একটি বিশেষ বৃহৎ দান। এখন হুইতে কবি যুক্তাক্ষরের পূর্বদ্বরকে 

ছুই মাত্রা ধরিয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন (চারুচন্জর 
চিতরও সংগীতরীতির বন্দ্যোপাধ্যায় )1” নি:সন্দেহে ইহা পূর্বতন রচনাধারা 
খু্বেণী এবং মাত্রাহ্দ হইতে ম্বতন্ত্র একটা নৃতন কাব্/রূপের প্রকাশ । “মানসী'তেই 
“কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দ্িল।” কবিতার অস্তরঙ্গেও দেখা 
সায়, এই কাব্যে চিত্ররীণত্তির কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতরীতির কবিতার যুক্বেণী 
গ্রথিত হুইয়াছে। চিত্ররীতিতে বস্তর “রূপকে ধরিবার প্রশ্নাপ এবং 
সঙ্গীতরীতিতে বস্তর 'গ্বরূপ'কে ধরিবার প্রয়াস । 'মেঘদৃত” প্রথমটির প্রতিনিধি, 
+ক্থরূদাসের প্রার্থনা” দ্বিতীয়টির । “মেঘনৃত'-এ বাঞ্রের লৌন্দ্যপিয়ালী 
কবি-মন 


মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন, 
উড়িয়াছে দেশ-দেশাস্তরে | কোথা আছে 
সাহ্ছমান আত্মকৃট, কোথা রহিয়াছে 

বিমল বিশীর্ঘ রেবা বিদ্ধ্য-পদমূলে 
উপল-ব্যধিত গতি ।****** 


কিন্ত “হুরদাসের প্রার্থনার “আলোক-মগন যৃরতি-ছৃবন হতে" কবি পরিত্রাণ 
চাহিয়াছেন। সেখানেদৃষ্টি অন্তরে নিবন্ধ £ 

আখি গেলে মোর নীম চলে যাবে একাকী অসীম ভরা, 

আমারি আধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধর1।”- 


আ'. বা. সা. _-১৫ 


২২৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


সে নব জগতে কাল-ধার! নাই, পরিবর্তন নাহি, 
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন র'বে চাছি”।**, 
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি, 
তোমার আলোকে জাগিয়। রছিব অনস্ত বিভাবরী ॥ 


মূর্ত সীম সৌন্দর্য নয়, পবিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ অমূর্ত সৌন্দর্যের আকাজ্ষার 
উপলব্ধি 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। “মানসী'তে দেশ- 
সম্বন্ধীয় ব্যঙজাত্বক কবিতাও আছে, কিন্তু ইহার প্রেম ও সৌন্দর্যবিষয়ক 
কর্ট তাগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 

'সোনার তরী'তে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পুর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
বিশ্বাস্থভৃতি ও সৌন্দর্ধান্ুভৃতি ইহার যূল স্থর। “সীমার সহিত অসীমের 
মিলন সাধনের কথা, প্ররুতির সহিত আত্মার অবিচ্ছেন্ যোগাযোগের 
অন্ৃভৃতি, শুধু যিজের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া বা সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ না 

নর থাকিয়। ভঠাৎ রা ছডাইযা পড়িবার জন্য প্রবল 

সে ১. আবাজ্ষা, আমাদের বৈরাগ্য-প্রগীড়িত তামসিক জীবন- 
৮৮৭২০২৪ ষান্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা ইতাদি “সোনাব তরী” 
কাব্যে বিঘোধিত হইয়াছে । “সোনার তরী”, 'পরশ- 
পাথর”, “আকাশের চাদ", ছুই পাখি প্রভৃতি কবিতায় আছে বরূপকন্ষ্টির 
প্রয়াস। “বৈষ্ণব-কবিতা', “যেতে নাহি দিব”, 'বন্ধদ্ধরা+ প্রভৃতি কবিতাক়্ 
মর্ত্যগ্রীতি ও মানবপ্রেমের কথ। ধ্বনিত হইয়াছে । রবীন্দ্র-কাব্যেব একটি 
বিশেষ রীতি এই কাবেঃর কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত। উহা বিশেষ 
হইতে নিবিশেষে উত্তরণ। “শৈশব-সন্ধ্যা', “যেতে নাহি দিব প্রভৃণ্তি 
কবিতা এই গোত্রের । 'শৈশব-সন্ধযা'য় দেখা যায়, এক গৃহমুখী বালকের 
কঠন্বর গুনিয়া কবির নিজ শৈশবের সন্ধ্যাবেলার কথ! মনে পড়িয়া গেল ॥ 
তারপরেই কবি সেই টৈশবকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া! অনুভব করিলেন £ 


দাড়াইয়! অন্ধকারে 
দেখি নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে 
রয়েছে পৃথিবী ভরি” বালিক| বালক, 
সন্ধ্যা-শষ্যা, মা-র মুখ, দীপের আলোক । 


এই কাব্যে কবি “লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখ! হুন্দর ধরাতলে' “আকাশভালে” 


রবীন্দ্রনাথ ২২৭ 


“পুষ্পের মতো সংগীতগুলি, ফুটাইয়াছেন, “সংসার ধূলিজালে গীতরসধারা 
সিঞ্চন করিয়া 'আনম্দলোক' বিরচন করিয়াছেন। 

“রবীজ্রনাথ প্রেম ও অ্বন্দরের উপাসনায়-আনন্দযজ্জের পৌরোহিত্যে 
কখনই প্রেম ও হুন্দরের সসীম ও রূশময় বিকাশের উপলব্িতে তৃঙ্ধ হন 
নাই--সীম! ও রূপ যে অসীম ও অক্পের স্যোতনা করে, তাহাকেই উপল" 
করার তৃষ্ণা কাতর হইয়া নানা বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে, তাহার 
সন্ধান করেন| তাই তাহার কাবাধর্ে ঘন ঘন খতু-পারবর্তনের 
ঘটা। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাছার কাব্য-জীবনের 
অন্তরালে একটি বিশিট শক্তি গ্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে-_ষাহা। কবিকে 

. দিয়া নিয়তই কাব্যের হরিৎ সম্পদ হৃঠি করাইতেছে। 
চিত্রা । এই *অস্তর্যামী? কবির কাব্য-জীবনের এবং ব্যক্তি-জীবনের 
জীবন-দেবতা-পব 
এক পরুম প্রিজ্ঞাসারূপে সারাজীবন তাহাকে অশান্ত, 
চঞ্চল ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই অস্তর্ধামীর সম্ধানই কবির কাব্যে 
নানা বৈচিত্রের স্গ্ি করিয়াছিল।” ইহারই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত “চিত্রা” কাব্য । 
সবদিক হইতেই “সোনার তরী অপেক্ষা ইহা অধিকতর পরিণত। এই 
পর্যেই সৌন্দর্যকে তিনি এক ও অথগ্তরূপে উপলকি করিলেন। যে-সৌন্দ্য 
পৃথিবীর বস্তসত্তায় নান। রূপে বিলমিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবি বলিলেন £ 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্রক্ধপিণী |” 
আবার ঠতন্তসত্তায় এই লৌন্দ্যই “অস্তরব্যাপিনী' ; 
অকৃল শাস্তি, সেথায় বিপুল বিরতি, 
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি, 
নাহি কাল দেবেশ, তুমি নিদ্ষে মূরতি, 
তুমি অচপল দাণিনী | 
এই সৌন্র্যতত্বই রূপায়িত হইয়াছে “বিজয়িনী? উর্বশী, “জ্যোৎনা-রাত্রে” 
'পুণিমা” প্রভৃতি কবিতায় | কিন্ধু মূলত “চিত্রার যুগ 'জীবনদেবতা'র যুগ। 
তাহারি উদ্দেশে কবি বলেন £ 
, গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা 
প্রতিদিন আমি করেছি রচন! 
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়৷ যূরতি নিত্যনব ॥ 


২২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


বলিয়াছেন__“থেলা করিয়াছ নিশদিন মোর সব স্থখে সব ছুখে 
( সিন্ধুপানে )1” এই জীবনদেবতাকেই কবি কখনও বলিয়াছেন “অন্তর্যামী”, 
কখনও 'জীবনদেবত পরবর্তীকালে কখনও “লীলা-সঙ্গিনী', কখনও-বা 
“বিচিত্র | 
এই পর্বের শেষ ফসল কবি তুলিয়াছেন “তালি কাবো। জীবনের 
সকল সম্বল", “বনের বেদন-নিবেদন” অঞ্চন ভরিয়া লুটিয়া লইবার জন্য 
কবি তাহার 'সার্থক-সাধন কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এখানে আহ্বান 
জানাইয়াছেন। “মানবত্ত্ের মহিমায় কবির হ্ৃর্দর যে 
দ্বিতীয় পর্বের শেষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, সাধারণ নরনারীর জীবনঘাত্রার মাধ্যমে 
ফসল £ চৈতানি' কবি এই কাব্যে তাহারই ছোট ছোট চিত্র অঙ্গন 
করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতকে নানারূপে আবিষ্কারের আভামও ইহার 
কয়েকটি কবিতায় বিধৃত। ইহারই মধ্যে কবি তাহার পরবর্তী কাব্যবূপের 
বীজও বপন করিয়াছেন। স্থতরাং শেষ ফল, ফনলের শেষ নঃ, 
নৃতন ফসলেরই সম্ভাবনা । ইহার মধ্যে আমরা কবির চলমান সত্তার 
একটি চিত্র দেখিতে পাই। প্রতি পর্বের প্রান্তে আসিয়াই কবির মনে হয়, 
ইহাই বুঝি তাহার শেষ ফসল বা শেষ দান। “খেয়া” “পূরবী, পেরিশেষ' 
প্রভৃতির নামের মধ্যে উহার ইঙ্গিত ছড়ানো রহিয়াছে । কিন্ধ শেষের মধ্যে 
যে অশেষ মাছে, কবির কাব্যজীবনে তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে । তাই 
€খেয়া'র পরেও তিনি গতির 'বলাকা+-পক্ষ বিস্তার করিয়াছেন, পরিশেষে এর 
পরে আবার “পুনশ্চ এ ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্র-মানস নিছক লৌন্দর্যসাধনা ত্যাগ করয়! অতীত 
ভারতের মহ্মার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। “কথা” (১৯০), “কাহিনী, 
(১৯০০), “কল্পনা? (১৯০-), ক্ষণিকা” প্রভৃতি এই সময়কার কাব্য। “কথায় 
আছে বৌদ্ধ-শিখ-মছারাষ্ট্র-রাঁজপুত-জীবনের মহত্ব ও ত্যাগের কাহিনী। 
| এ. গাথা বা ব্যালাড্‌ জাতীয় এইরূপ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 
তৃতীয় পর্বঃ 'কখা, রূচনারীতির অনন্তসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়্াছেন। 
কাহিনী", 'কলপনা' £ 
'করনা'র অতীতের কবিতার আকারে এই নাটকীয় গল্পগুলি এক-একটি 
অভিসার ছুযুতিমান হীরকখণ্ডের মতো। 'কাহিনী'তে আছে 
ছুইটি কবিতা ( পতিতা”, “ভাষা” ও ছন্দ) এবং পাঁচটি 
মাট্যকাব্য ('গান্ধারীর আবেদন", 'সভী+ 'নরকবাস', "ক্ষীর পরীক্ষা, ও. 


রবীন্দ্রনাথ ২২ 


কর্ণকৃত্তী-সংবাদ? )। “এই কয়খানি নাট্যকাব্যে কবি এই কথা প্রচার 
করিয়াছেন ঘে সামাজিক বা লৌকিক ধের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি নিত্যধর্ম 
সত্যধন্ম আছে-__তাহা। মানবধধ, তাহা শান্বাচারের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, 
সাম্প্রদায়িকতার মোহে অভিভ্ত নয়, তাহা স্তায়ে যুক্তিতে প্রেমে কল্যাণে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

'কল্পনা” কাব্য একদিকে মতীতের অভিসারী, দূরে বহুদূরে স্বপ্রলোকে 
উজ্জয়িনীপুরে শিপ্ানদীপারে পুধজনমের প্রথম প্রিয়ার সন্ধানী, অপরদ্দিকে 
নিাক্ষয়তা অতিক্রম করিয়৷ কর্মময় জীবনে জাগৃতির কচ্ছু ব্রতসাধনার 
আকাজ্ী : 

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বদ্ধন-ক্রন্দন, 
হেরিব ন৷ দিক্‌, 

গণিব ন। দিনক্ষণ করিব না৷ বিতর বিচার, 
উদ্দাম পথক। 

মুহুর্তে কৰিব পান, মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা 
উপকণ ভরি” 

খিঙ্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিকার লাঞগুন 
উৎসর্জন করি' ॥ 

ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব ও অনবদ্য হষ্টি। এই কাব্োর 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাতে কবি প্রথম হসম্তবনহথল চল্তি কথার 

সৌন্দধ ও ধ্বনিমাধূর্য ধরিতে পারিলেন। লিরিকের যাহা! 
্ষপিকা £ লঘুরসঃ বাহ উপাদান-__ছন্দ, সহজ ভাবা ও অলংকার-_তাহা। 
বৃত্ত ছন্দের সুতি. এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে বিচিত্ররূণে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার ছন্দে ভাবে প্রকাশভঙ্গিতে কবির স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অবলীলাক্রম 
ঝলমল করিতেছে, সর্বন্র আনন্দের লু নৃত্য টলমল করিতেছে ।” শ্রীশ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন__“ক্ষণিকা-তে কবি জীবনবোধের এক লঘু-চপল, 
পরিহাসন্গিপ্ধ রূপ আকিয়াছেন।” কবি বলেন £ 
ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খু জিনে ভাই ভাষাতীত, 
আকাশপানে বাহু তুলে চাহিনে ভাই আশাতীত | 

“নৈবেছ” (১৯০ ১), খেয়া” (৯৬), 'শীতাঞ্লি” (১৯১০), গীতিমাল্য* (১৯১৪) 

ও 'গীতালি? (১৯১৪)- চতুর্থ পর্বের এই কাব্যগুলিতে কবির অধ্যাত্মচারপার সুর 


২৩৯ ঘাধুনিক বাংল! সাহিতে)র ইতিহাস 


ধ্নিত। ন্বরণ' (১৯*২-৩), শিশু (১৯০৩), ভিৎমগ” (১৯১৪)-_ইহারই 
মধ্যবর্তীকালে রচিত। 'ম্মরণ* কাব্যটি কবির স্ত্রীবিয়োগে 
৮৮৯ রচিত। ইনার কবিতাগুলি ব্যক্তিগত হইয়াও একটি 
'শিশু উৎমর্গ. নৈর্যক্তিক রূপ লাভ করিয়াছে । “শিশুর কবিতা কল্পনা - 
প্রবণ শিশু-হদদয়ের অনবদ্য আলেখ্য । এই কাব্যে শিশ্ু- 
মনের অস্তনিছিত রহস্তকে অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশ কর] হইয়াছে । দেশ- 
বিদেশের কোনে। কবি এঘন নিপুণতার সহিত শিশুর মনগুত্ব চিত্রিত করিতে 
পারেন নাই। 'উৎসর্গ-এ আছে অপারপূর্ণতার বেদনা । মূলত ই 
কবিতাগুলি “কবির বিশেষ বিশেষ ভাবপর্যায়ের কবিতার মুখবন্ধ বা উপক্রমণিক। 
অথবা ব্যাখ্যা-ম্বরূপ বলিয়া! কবিতাগুলি গভীর ভাবে সমৃদ্ধ এবং সরদ কবিতা 
হিসাবেও অত্যুত্ম।” এই কাব্যে কয়েকটি জীবনদেবতা ভাবের কবিতা 
মৃত্যুসত্বন্বীয় কবিতা ও আধ্যাত্মিক সবরের কবিতা রহিয়াছে । 

“নৈবেছা” অধ্যাত্মরাজ্যের প্রবেশক কাব্য। সবসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মের 
উপলবির প্রকাশ রহিয়াছে 'নৈবেছ্য এর সনেটগুলিতে । এখানে কবি-রবীন্দ্র- 
নাথ সাধক-রবীন্দ্রনাথে পরিণত । পারিবারিক জীবনে যে-ওপনিষর্দিক শিক্ষ। 
লাভ করিয়াছিলেন সর্বকালীন সত্যধর্মের সমম্বয়ে তাহারই একটি বলিষ্ঠ রূপ 
কাব্যটির মধ্যে বিধৃত। “ভারত সঞ্ধপ্ধে ধে-নমত্ত কবিতা! নৈবেছ্যে আছে, সে- 

্‌ সমস্তও পূর্ণ এবং বীর্ধবান মুক্ত-দর্শনের আলোকে ভাম্বর |” 
ডি “চিত্রা বূপের জগৎ হইতে 'গীতাঞ্চলি'র অন্ূপ জগতে 
রাজোর প্রবেশক কাবা পাড়ির কাব্য হইল “খেয়া । কবিমানল যে আবার বাঁক 
ফিরিতেছে তাহারই আভাস 'খোয়”য় রূপাফ়িত। ইহার 
অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই রহিয়াছে একট করুণউদাস ভাব। উহার রস 
কিন্ত মধুর ও হৃদক্গ্রাহী। এই কারণেই ইহার শৈল্পিক রূপটিও তাত্বিক 
নৈবেষ্-গীতাগ্তলি হইতে শ্রেষ্ঠতর। এই কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের গৃঢ়বাদ ব। 
মিষ্টিসিজ ম-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। জনৈক সমালোচকের মতে__ 
“খেয়া এক অপূর্ব কাব্য। নৈবেছ্যে যা তত্ব ও ভাবকপে অভিব্যক্ত হয়েছিল, 
সেই ভগবৎপ্রেম ও ভগবানের সঙ্গে মিলনাকাজ্ষা খেয়ায় বিচিত্র রলমা ধুরধে 
পরিণত হয়েছে ।” প্রতীক্ষা” কবিতায় উহাই এইভাবে বূপান্ধিত £ 
আমি এখন সময় করেছি, : 
তোমার এবার সমক্ু কখন হবে। 


রবীন্দ্রনাথ ২৩১ 


সাঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি, 
শিখা তাহার জালিয়ে দেবে কবে। 

'গীতাঞ্চলি, গীতিমাল্য” ও 'গীতালি'র জগৎ সম্পূর্ণ অরূপের জগৎ। উহা 
গীতিমাধুরীর জগৎও বটে। কারণ, তিনটি কাব্যই যূলত গানের সংকলন- 
্স্থ। এই পর্বে কবিচিত্ত কখনও ভগবানের প্রতীক্ষায় অধীর, আবার কখনও 
ভগবানের সহিত মিলনের আনন্দে অধীর | যেমন £ 

এই লভিম্থ সঙ্গ তব, স্থন্দর হে সুন্দর । 
পুণ্য ফোলো অঙ্গ মম, ধন্য হোলে অন্তর 
হনার হে, হ্ন্দর ॥ 
তাছারি স্পর্শে শেষ পর্যস্ত জীবন সম্বন্ধেও এক পরম আশ্বাপ £ 
জীবনের ধন কিছুই যাবে ন! ফেলা, 
ধূলায় তার্দের ধত হোক অবহেলা, 
ূ পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে ॥ 
এই গীতরসপিক্ত কাব্যত্রয় সম্পর্কে শ্র্ীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন : 
. , *রবীন্দ্রমাথের গানগুলি সহজ, সরল, অলংকাররিক্ত 
না নি কথায় তাহার অন্তরের ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের আকৃতিকে 
অকপানতি অভিব্যক্তি দিয়াছে । এই ভগবদ্ভক্তিমূলক গানগুলিতে 
কবির মনে উপনিষদের চেতন! ও আধুনিক মনের প্রক্কৃতি- 
গ্রীতির ও ভাববৈচিজ্জের অপূ্ সমন্বয় ঘটিয়াছে।” 

“বলাকা” (১৯১৬), 'পলাতকা” (১৩২৫), “শিশু ভোলানাথ' (১৩২৯), “পূরবী, 
(১৯২৫), “হুয়া” (১৯২৯), “বিনবাণী' (১৯৩৯) পঞ্চম পর্বের কাব্য। রবান্্র- 

্‌ কাব্যপ্রবাহে “বলাকা” আশ্চর্য দিক-পরিবর্তনের কাব্য। 

পঞ্চ পব £ গতির যুগঃ এই কাব্যে চেতনার গতিশীলতার সঙ্গে মননশীলতার এক 

অপূর্ব সমন্ব্ ঘটিয়াছে। পরবর্তী পর্বে কবি আধ্যাত্মিকতার 

স্থিপ্ন শাস্ত গতিবিহীন আননক্ষেত্রে আশ্রয় খুঁজিয়াছেন' এই পর্বে সেই 

স্তৰ্ধতার অচঞ্চল ক্ষেত্র পার হইয়া] গতিময় বিশ্বের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তক 

ছন্দে মুক্তুপক্ষ বলাকার মতো! গতির আকাশে অকারণ অবারণ চলার মধ্যে 

পাখা মেলিয়া দিয়াছেন। তত্বের দিক হইতে কবি, ফরাসী দার্শনিক আবি 

বা্গস-এর 71180 1881 ব। ক্রমবিকা*শীল গতি তত্ব বার] প্রভাবিত হইয়াছেন। 
“বলাকা” কাব্য তাই গতির গান £ 


৯৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহান 


শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, 
উদ্দাম উধাও, 
ফিরে নাছি চাঃ, 
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও? 


তব নৃত্য মন্াকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি? 
তুলিতেছে শুঠি করি, 
মৃত্যুন্ানে বিশ্বের জীবন | 


এই কাব্যের অপর লক্ষণীয় বিষয় উহার ছন্দ। কেহ ইহাকে 'মুক্তক* 
বঞ়্াছেন, কেহু-বা “অলম+, কেহু-বা “মুকত-বন্ধ'। এই ছন্দে চরণগুলি 
অসমান ) প্রত্যেক চরণ ছুই পর্বে বিভক্ত এবং পর্বের দৈর্ঘ্য অসমান। ইছা। 
মিআ্রাক্ষর ছন্দ। ভাবের বৈচিত্র্য ও আবেগের সঙ্গে চরণ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর 
হইয়া থাকে। 


বাস্তব জীবনের অসংখ্য চলতি মুহৃত “পলাতকা'র বিষয়বস্ক। ইহাতে 
স্বরবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গিতে মপ্যাপ্রীতিই কাছিনী-রূপে ও জীবন-রপে উচ্ছলিত হইয়া 
উঠিয়াছে। “শিশু ভোলান[থ' শিশু কবিতার নৃতন রূপ 
হইলেও ইহাতে 'বলাকা'র গতির কথাই নব রূপ ধারণ 
করিয়াছে। শিশু নিয়তই পুরাতনকে তুলে, নৃতনেই 
তাহার আনন্দ, নৃতনত্বই তাহার নিত্যসঙ্গী। এই পরিবর্তনশীলতা গতিরই 
নামাস্তর | 
পুরব। কবির প্রৌঢ় খতুর ফঘল। কবি এখানে পিছন ফিরিয়। পৃথিবীর 
সবকিছুকে মমতার সঙ্গে দেখিয়াছেন। তাই এই কাব্যের বনু কবিতায় 
. একটা বিষাদকরুণ: অনুভূতির রেশ বিজড়িত। পৃথিবীর 
৬ টি প্রাণের খেলায় আনন্দের উৎসবে আর বেশীদিন যোগ 
রি দিতে পারিবেন না, এই ভাবনা কবিহৃদয়কে এক অব্যক্ত 
বেদনায় ভারয়। তৃলিয়াছে £ . . র 


দেখো ন। কি, হায়, বেল চলে যায় 
সার হয়ে এল দিন। 


“পলাতকা', 
“শিশু ভোলানাথ' 


রবীন্দ্রনাথ ২৩৬ 


বাজে পূরবীর ছন্দে রবির 
শেষ রাগিণীর বীণ। 
আবার অন্তদ্দিকে ৫ঠকশোর ও যৌবনের আনন্দময় দিনগুলিকে ফিরিয়া 
পাওয়ার উল্লাস ষেন শরতের মেঘ ও রৌদ্রের মতো। পাশাপাশি জড়িত 
রহিয়াছে £ 
এই ভালো৷ আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্জা-যমুমায় 
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদ্ায়। 
মহুয়! যৌবনের ও প্রেমের কাব্য। এই কাব্যে প্রেমকে তিনি আরাম 
ও তৃচ্ছতা৷ হইতে কৃচ্ছূসাধনার পথে দুরূহ কর্তব্য-ব্রতে উজ্জীবিত করিয়াছেন ৯ 
নারীর বাণীতে দান করিয়াছেন নৃতন তেজ : 
ধাব না বাসর-কক্ষে বধৃবেশে বাজায়ে কিস্িণী, 
আমারে প্রেমের বীর্ষে করো অশস্কনী। 
“মহুয়ার নারী যানসীসৌন্দ্যগ্রতিমা বা মানসহ্ন্দরী নহে, এ কাব্যের 
নায়িকা যেন মাটির ঘরে স্বর্গের দীপশিখা। মহুয়ার 
মহুয়া £ প্রেমের নবায়ন পূর্ববর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রেমের কথ! বঙগিয়া আসিয়া- 
ছেন, তাহাতে কল্পনার স্পর্শ ছিল, ধ্যানের ধনের প্রতি আকধণ ছিল। কিন্ত 
মন্ুয়ার প্রেম সত্য পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, মধুর কল্পনাবিলাদের সহিত এই 
কাব্যের প্রেমের কোনো! সম্পর্ক নাই।* প্রেম সম্বন্ধে পরিবর্তনশীল রবীন্ত্রঁ 
মানসের খাধুনিকত। এইভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। 
শিল্পনির দিক হইতে “বনবাণী নৃত্তন কিছু নহে। এই কাব্যে অরপ্যজাত 
তরুলতার সহিত কবি একাত্মত। অন্থুভব করিয়াছেন । বিনবাণী'র সঙ্গেই 
কবির কাবাজীবনের পূর্বপবের সমাপ্তি ঘটিল। পরবতী কাব্যে রবীন্দ্রকাব্য- 
প্রবাহ এমন একটি বীক ঘুরিয়াছে ঘাহ! আমাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ॥ 
13 উহ্বাই রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরপর্ব বা অস্ত্যপর্ব। কিন্তু এ 
বনানী প্স্ত আমর। যে পাচটি পর্ব পার হইয়া আসিলাম তাহাতে 
দেখিয়াছি, রবীন্দ্র-কবিমানদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট; হইল উহার চলমানতা!। 
তাহার হুদীর্ঘ কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ কোথাও থা'য়্া থাকেন নাই, রচনার 
বিষদ্ববস্তকে কোথাও গপ্ডিবদ্ধ করেন নাই। চলিতে চলিতে উহ! বন্থবার বাক 
ফিরিয়াছে । তাহার অজশ্র রচনাসভ্ভারের মধ্যে এই জীবনধ্মী দিক-পরিবর্তনের 
ইতিহাস হুম্পষ্টকূপেই প্রকাশিত। সৌনর্ধতৃষা। আলিয়া প্রকৃতিগ্রেমে মিশিয়াছে» 


২৩৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


্রৃতিপ্রেম মুখ ফিরাইয়াছে মানবগ্রীতির দিকে, মানবগ্রীতি ব্যাপ্ত হুইয়াছে 

বিশ্ব-প্রেমে, সেই প্রেম উর্ধারিত হইয়াছে অধ্যাত্বলোকে, 

কাবোর ভাবে ওরপে আবার নামিয়া আপিয়াছে শিশুতীর্থে, সেখান হইতে 

টি প্রবেশ করিয়াছে গতির জীবনে । শ্ধু বিষয়বন্থতে এবং 

ভাবেই নয়, ছন্দরচনাতেও রহিয়াছে এই দিক-পরিবর্তনের স্বাক্ষর । অঙ্গরবৃত 

হইতে মাত্রাবৃতত, তারপর স্বর বৃত্ত, তারপর মুক্তক ( অস্তাপর্বে ইহার পরেও আছে 
গ্ভচ্ছন্দ )! পর্বে পর্বে এই নববিকাণই রবীন্দ্রকাব্যের অপরিশীম বিন্ময়। 


২। 'পর্িশেষ' হইতে র্বীক্্রমাথের অন্ত্যপর্বের কাব্যের পরিচয় দাও। 


উত্তর । রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের কাব্য হইল-_“পরিশেষ' (ভাদ্র--১৩৩৯), 
“পুনশ্চ ( আশ্বিন--১৩৩৯ ), “বিচিত্রিতা” (১১৪০ ), “শেষ সপ্তক' (১৩৪২ ), 
“বীথিকা? (১৩৪২), পিন্রপুট” (১৩৪৩), শ্যামলী (১৩৪৩), “থাপছাড়।” (১৩৪৩), 
'ছিড়ার ছবি” (১৩৪৪), 'প্রাস্তিক (১৩৪৪), “সে'ভুতি” (১৩৪৫) প্রহাসিনী” 
(১৩৪৫), “'আকাশ-প্রদীপ" (১৩৪৬), 'নবঞ্জাতক+ (১৩৪৭), “সানাই” (১৩৪৭), 
“রোগশষণায়” (১৩৪৭), “আরোগ্য (১৩৪৭), 'জন্মর্দিনে' (১৩৪৮) এবং মৃত্যুর 
পরে প্রকাশিত "শেষ লেখা” (১৩৪৮)। ভাবের দিক হইতে ইহারা সকলেই 
সমগোত্রের নহে, তাই আলোচনার স্থবিধার জন্য আমর! সকল কয়টিকে তিনটি 
“ভাগে ভাগ করিয়া লইব। প্রথম ভাগে থাকিবে__-'পরিশেষ” হইতে "শ্যামলী; 
পর্যস্ত কাবাগুলি; দ্বিতীয় ভাগে থাপছাড়া” “ছড়ার ছবি” ও প্প্রহাপিনী? , 
এবং তৃতীয় ভাগে দ্বিতীয় ভাগোক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ ভিন্ন “প্রান্তিক” হইতে 
“শেষ লেখা” পর্যন্ত কাব্যপযৃ। 

€খেয়া” যেমন রূপ হুইতে অবরূপে উত্তরণের মধ্যবতী কাবা, 'পরশেষ'ও 
তেমনি আদ্দিপর্ব হইতে একেবারে অস্তাপর্বে প্রবেশের মধ্যবর্তী রচনা। 
অন্ত্যপর্বের সবচের্রে বড় বৈশিষ্ট হইল, কাব্যে গঞ্চ্ছন্দের প্রবর্তন | শ্রশ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই গগ্য-ছন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “কাব তাছার এই পর্বের 
কাব্যগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে চাঁহয়াছিলেন ষে, কবিতার সৌন্দর্ধবর্ধন 
কোনো উপায়-প্রয়োগ-ব/তিরেকেই, সংগীতঝংকারে কানের ও কল্পনা-সৌন্দর্ষে 
'মনের কোনো মোহীবেশ সি না করিয়াই, শুধু অনুভূতির শুক্মতায় ও 
ব্যাকুলতায়ই কাব্যের নিগৃঢ় আবেদন পাঠকচিতে সংক্রামিত করা যায় কি না। 
অর্থাৎ কবিগার আবেদনের মধো উহার শিল্পরূপের ও ভাবরূপের পারম্পরিক 


রবীন্দ্রনাথ ২৩৫ 


গুরুত্ব কতথা।ন, তাহা নির্ণয় করাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। কোনো একটি 
বিষয়ের প্রথম কাব্যান্ুভৃতি ও ইহার পরিণত, স্বষ্ঠ-খাঙ্জিকবিন্স্ত রূপশিল্পের 
মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে কি না, ও থাকিলে, কি বিভিন্ন 
গািলের £ ক্রিয়ার দ্বারা তাহা পূর্ণ করা যায়, কবিকৃতির এই নিগৃঢ়- 
গছাচ্ছন্দের ঠা 
রহন্ঠোদ্ভেদ-প্রয়াপই এই সমস্ত কবিতায় কর! হুইয়াছে।” 
এই পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পরিশেষ”-এর “বাশি, 
কবিতার (কবিতাটি পরে পুনশ্চ কাব্যের অন্ত £ূক্ত করা হইয়াছে ) কিয়দংশ 
উদ্ধত করিলেই বুঝা যাইবে ঃ 
হঠাৎ সন্ধ্যায় 
সিন্ধু বায়োয়য় লাগে তান, 
সমস্ত আকাশে বাজে 
অনাদি কালের বিরহ বেদন1।""* 
এ গান যেখানে সত্য 
অনস্ত গোধূলি লগ্নে 
দেইথানে 
বছি” চলে-ধলেশ্বরী, 
তীরে তমালের ঘন ছায়া, 
আঙিনাতে 
ষ্বেআছে অপেক্ষা ক'রে, তার 
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সি দুর ॥ 
পরিশেষণঞ যদিও কবি সর্বপ্রথম গগ্ভছন্দের কবিতার প্রবর্তন করেন, 
তথাপি এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সমিল ছন্দের। অধিকাংশ কবিতাই 
বিবাহ, নামকরণ প্রভৃতি নানা উপলক্ষে রচিত। "বার ইহার মধ্যে এমন 
কতকগুলি কবিতাও আছে যাহাতে মৃত্যু অপেক্ষা জীবনই বড় হুইয়। দেখা 
দিয়াছে । রুদ্রের প্রধলতম আঘাত যে-মৃত্যু তাহার সন্মুখে দাড়াইয়া মৃত্যুঞরয় 
কবি পেই ছুর্জয় নির্ঘয়কে বলিয়াছেন 
যত বড় হও 
তুমি তে মৃত্যুর চেয়ে বড় নও । 
আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়--এই শেষ কথা ব'লে 
যাব আমি চলে। 


২৩৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


পুনশ্চ' কাব্যে প্রধানতঃ গগ্যচ্ছন্দে কতকগুলি গল্পের আভান দেওয়া 
হইয়াছে । “ক্যামেলিয়া”, “ছেলেটা”, “সাধারণ মেয়ে “শেষ চিঠি” প্রভৃতি 
কবিত1 এই গোত্রের । 'খোয়াই+, 'পুকুরধারে' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রকূতির 
এক-একটি বিশেষ রূপ ধরিবার প্রয়াস রহিয়াছে । যেমন, পুকুরধারে” 
কবিতায় ঃ 
বেলা পড়ে এল। 
বৃঠি-ধোওয়! আকাশ 
বিকেলের প্রৌঢ আলোয় বৈরাগ্যের শ্লানতা । 
ধীরে ধীরে হাওয়! দিয়েছে, 
টলমল করছে পুকুরের জল, 
ঝিলমিল করছে বাতাবী-লেবুর পাতা। 


“বিচিত্রিতা'র অধিকাংশ কবিতা নিঞ্জের এবং অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, 
, নন্দলাল প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্রকরদের আক। 
ছু বিচিত্রিতা, ছবিকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখা । কবিতাগুলি সমিল 
যসপ্তক, 
' ছন্দের। . 'শেষ নপ্তক" 'পুনশ্চ-এর ধারাতেই লিখিত। 
'বাথিকাম্ম কবি আবার ফিরিয়া আমিলেন সমিল ছন্দের 
জগতে। এই কাব্যে শকযোজনায় ছন্দঝংকারে চিআ্কল্পরচনায় যৌবনের 
রবীন্দ্রনাথ ষেন ফিরিয়। আপিয়াছেন বলিয়। মনে হয় £ 
গৌরবরণ তোমার চ+ণযূলে 
ফল্সাবরণ শাড়টি ঘেকিবে ভালো-_ 
বঙ্নপ্রান্তে সীমস্ত্রে রেখো তুজে, 
কপোলগ্রাস্তে সরু পাড় ঘন কালে । 
একগুছি চুল বায়ুঃউচ্ছাসে-কাপ। 
ললাটের ধারে থাকে ঘেন অশাষনে, 
ভাহিন অলকে একটি দোলনটাপ। 
দুলিয়। উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর দনে। 
পত্রপুট? ও "শ্থামলী' ছুইটিই গন্ধচ্ছন্দের কাব্য; পপন্রপুট'-এর 'পৃথিবী” 
কবিতায় কবি তাহার কাব্মমালিঞার জন্ত “মাটির ফোটার একটি তিলক” 


প্রীর্ঘন। করিক়্। বলিয়াছেন-__ 


রবীজ্মনাথ ২৩৭ 


ছে উদাসীন পৃথিবী, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আ।গে 
তোমায় নির্মম পদ্প্রাস্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি। 


পত্রপুট', শ্যামলী: 


“খ্যামলী'তে কবির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ভাবুক দার্শনিকের পরিণত বয়সের 
প্রজ্জা। কবির দার্শনিক চিস্তা এখানে “5£০/-যুলক £ 


আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, 
চুনি উঠল বাঙা হয়ে । 
আমি চোথ মেললুম আকাশে 
জলে উঠল আলো 
পুবে, পশ্চিমে । 
গোল'পের দিকে চেয়ে বললুম, স্থন্দর__ 
হুন্বর হল সে। 


সমকালীন ইতিহান-চেতনার এক উজ্জল স্বাক্ষর কবির “আফ্রিকা” কবিত|। 
কবিতাটি দ্বিতীয় সংস্করণ “পত্রপুট'-এর অন্তরূক্ত। কিন্তু রচনাকালের ধিক 
হুইতে (২৮ মাঘ, ১৩৪৩) ইহ! গ্তামলীর অন্ত্ুক্ত ছওয়াই যুক্তিযুক্ত । এই 
কবিতায় সাআ্রাজাবাদের নগ্ন বীভৎস রূপ বলিষ্ঠ রেখায় অস্কিত : 


এল ওর] লোছার হাতকড়ি নিয়ে 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মান্থষ-ধরার দল 
গবে যার! অন্ধ তোমার হূর্যছার। অরণ্যের চেয়ে। 
সভ্যের বর্র লো 
নগ্ন করল আপন নিলজ্জ অমাহুধত|। 


“থাপছাড়া”, "ছড়ার ছবি, “শহাজিনী প্লধুধরনের হান্যপরিহাসযুক্ত 
কাব্য গ্রস্থ।” ইহাদের সুরের সঙ্গে পুনশ্চ'-বর্গের বা প্রান্তিক” বর্গের কাব্যগ্রন্থের 


মিল নাই। 
প্রান্তিক হইতে “শেষ লেখ!” পর্ধস্ত কাবা/গুলিতে রবি-প্রতিভা তাহার 


২৩৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


রশ্রিসংহরণের পূর্বে যেন অপরূপ ছ্যুতিতে বিচ্ছরিত হুইয়াছে। 'প্রাস্তিক'-এ 
লে রহিয়াছে “অবসন্ন চেতনার গোধৃলিবেলায়” অস্তায়মান 
রবির ম্লান বিধুর রক্তরাগ। মৃত্যুর পটভূমিকায় একদিকে 
যেমন জীবনের প্রতি আসক্তি প্রকাশিত ₹ইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পরম 
জ্যোতির্ময়ের অনুভূতিতে অধ্যাত্ম আকৃতিও উৎসারিত হইয়াছে £ 
হে পৃষন্‌, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল, 
এবার প্রকাশ করে। তোমার কল্যাণতম রূপ, 
দেখি তারে ঘে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক। 
সঁজুতি? কাব্যে মাটির সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড আকর্ষণের ছিধাহীন 
প্রকাশ দেখিতে পাওয়। যায় £ ৃ 
চোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, 
আমি তোমাদেরই লোক, 
আর কিছু নয়-_ 
এই হোক শেষ পরিচয়। 


ইঞছা৫ সঙ্গে মানুষের ছিংঅ হানাহানির প্রতি ধিক্কার এবং মানবতার জয়ের 
প্রতি গভীর প্রত্যয়ও ধ্বনিত হইয়াছে ঃ 

বলে যাব, দ্াাতচ্ছলে দানবের যুঢ় অপব্যয় 

গ্রন্থিতে পারে ন। কতু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়। 


'আকাশপ্রদধীপ+, “নবজাতক” ও “সানাই এই তিনটি কাব্যে প্রধানত 
রহিয়াছে অতীত দিনের স্মৃতিচারণার সঙ্গে দার্শনিক চিস্তার মিশ্রণ। কিন্ত 
“রোগশধ্যায়” 'আরোগা” জন্মদিনে? ও “শেষ লেখা” রবীন্দ্রনাথের অভিনব স্থ্ি। 
অভিনব বলিলাম এইজন্য যে, এই কয়টি কাব্য গ্রস্থ--বিশেষত মধ্যবর্তা ছুইটি গ্রন্থে 
_বিষয়বস্তর দ্বিক হইতে একটি বিশিষ্ট প রবর্তন কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে 

না। উহ হইল বাস্তব সঘাজসচেতনতা1। 'জন্ম-রোমার্টিক” 

'আকাশ-প্রদীপ'”. কবি যে-রুট বাস্তবকে 'তাহার কাব্যলোকে ইতিপূর্বে 

'নবজাতক', 'সানাই',, বহুবার এড়াইয় গিয়াছেন, জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া 
“রোগশয্যায়', 'আরোগ্য+, 

দিনে, "শেষ লেখা" সেই রড বাস্তবের প্রতিই' তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। 

যাহার! নিতান্তই সাধারণ লোক, যাহাদের বেদনাবিমথিত, 

কজীবন হইতে কবি এতকাল মুখ ফিরাইয়া! ছিলেন, জীবনপ্রান্তিক কাব্যে 


'সে'জুতি' 
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কবি তাহাদেরই জয়গান করিয়াছেন। এতদিনকার উপেক্ষিত মানুষের 
কথাই কবির চেতনায় বারবার জাগিয়! উঠে £ 
পথে-চল। এই দেখাশোনা 
ছিল যাহ! ক্ষণচর 
চেতনার গুত্যস্ত প্রদেশে, 
চিতে আজ তাই জেগে ওঠে 
এই সব উপেক্ষিত ছবি 
জীবনের সর্শেষ বিচ্ছেদবেদনা 
দুরের ঘণ্টার রব এনে দেয় মনে। ( আরোগ্য ১ 
সভ্যতার যাহার! “পিলহুজ', “মাথায় প্রদীপ নিয়ে যার! খাড়া দাড়িয়ে থাকে 
_উপরের সবাই আলো পায়, তার্দের গা দিয়ে তেল গড়ায়”, নেই সব মান্ুষেন্ড 
কথাতেই কবি আজ মুখর : র 
ওর! চিরকাল 
টানে দাড়, ধরে থাকে হাল; 
ওর] মাঠে মাঠে 
বীজ ধোনে, পাক ধান কাটে। 
ওর! কাজ করে 
নগরে প্রাস্তরে | 
শত শত সাআজ্যের ভগনশেষ-্পরে 
ওরা কাজ করে। (আরোগ্য ) 
অথবা--- 
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল, 
তাতি বসে তাত বোনে, জেলে ফেলে জাল-_ 
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, * 
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার । 

(জন্মদিনে ), 
আবার ইহছাও সত্য যে, সেই সঙ্গে মৃত্যুর ত্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদিক তত্কেও 
কবি চেতনার গভীরে অন্গতব করিয়াছেন। কিন্ধ সর্বশেষ মূল্যায়নে বলিতে, 
হয়, রবীজ্রনাধ গৃথিবীরই কতি, পৃথিবীর সব কিছু তাহার কাছে মধুময়, বক্ষ, 


২৪, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


তাহার দৃষ্টিতে ধরণীর ধূলিতে আনন্দরূপে মূর্ভ। এই বোধ, এই চেতনাই 
তাহার কাব্য সম্পর্কে শেষ কথ! । সে-কথ! তিনি অপরূপ ভাবায় 
বলিয়াছেন £ 
এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধৃলি-- 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি, 
এই মহামন্ত্রধানি 
চরিতার্থ জীবনের বাণী। 


শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর 
বলে যাব, তোমার ধূলির 
তিলক পরেছি ভালে; 
দেখেছি নিত্যের জ্যোত ছুধোগের মায়ার আড়ালে । 
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি, 
এই জেনে এ ধূলায় রাখিঙ্থ প্রণতি। (আরোগ্য ) 


ও। র্বীন্দ্রনাটকের বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্জে তাহার প্রখান্গুগ মাটকাবলীর 
'খসলোঢচনম। কর। 


উত্তর। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের. অন্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। গীতিকবির 
শিল্পীমানসে থাকে 30১19961565 বা! মন্ময়তার প্রাধান্ত। কিন্তু নাটকে 
0৮180815163 বা তন্মক্তা বা বস্তনিষ্ঠারই প্রাধান্ত, মানস-মন্থরঞ্জনের স্থান 
সেখানে নাই। এইজন্তই রবীন্দ্রনাথ ঘে-সকল নাটক রচনা করিয়াছেন তাছার 
মধ্যে কাব্যধর্মই প্রধান হইয়া! উঠিয়াছে। গীতিনাটক ভবের লীলাসংগীত 
বজিয়! রবীন্দ্র-নাটকও ভাবেরই লীলাপংগীত। ব্ৃবীন্দ্র-নাট্যসাছিত্যে তাই 
দৃস্তবলক্ষণ অপেক্ষা কাব্যলক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। বলিতে গেলে, তাছার 
* নাটকগুলি কবিমনেরই গীতিস্থ্রভিত প্রকাশ । এইজন্ত 
4 রবীন্দ্রনাথের নাটকে-_ এমন কি, প্রচলিত নাট্যরীতির 
অন্থসরণে রচিত নাটকেও--ঘটন! বা চরিত্রের সংঘাত ব! 

ন্ন্থ বড় একট! দেখা যায় না__দেখ! যায় কোনে। বিশেষ তত্বের বা আইভিয়ার 
প্রকাশ । রবীন্দ্র-নাটকের ইহাই বৈশিষ্ট্য । ভঃ টমসনও রবীন্দত্র-নাটক সবন্ধে 
(সস্তব্য. করিতে গিয়। বলিয়াছেন ; “8019 828705610 স02 28 8106 58121019 
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0:107688 286136 0552, 606 630988100০0 &০6108.% শীপ্রীকমার ' 
বন্দ্যোপাধ্াযায়ও বলিয়াছেন, "তাহার মন্ময়ত| এত প্রবল ষে, তিনি নাটক: 
লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতাঁর কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন 
নাই--্রাহার নরনারী এক-একটি যৃর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদ্বেহী চেতনার এক- 
একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত ।” রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন । তাই তীহার নাটক সম্বন্ধে 'ফাল্তনী'র 'কবি'বূপে তিনি 
বলিয়াছেন, “চিত্রপটে প্রয়োজন নেই_-আমার দরকার চিত্বপট-_সেখানে 
শুধু স্থরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাঁব।” কিংবা অন্তত্র--“এই সকল নাঁটক 
বাশির মতো, বোঝবাঁর জন্যে নয়, বাজবার জন্যে ।” এই কারণেই তিনি 
নাটকের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করিয়া স্বীয় শিল্লিমানসের অনুকূল 
নাট্যনির্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাটকের বিপক্ষে বলিতে হয়, 
নাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয়ের একট] নিজন্ব ধর্ম আছে, চরিত্র আছে, রূপ- 
রীতি আছে। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হইতেই আমরা নাঁটককে কবিতা হইতে 
কিংবা ছেটিগর্কে উপন্তান হইতে পৃথক করিতে পারি। কবিতা বা 
নাটকের রূপ যুগে যুগে পরিবতিত হইলেও উহার রূপসামান্ের বা চরিত্র- 
লক্ষণের কোনো! পরিবর্তন ঘটে নাই । রবীন্দ্রনাথ সেই চরিত্রকেই অস্বীকার 
করিয়াছেন, স্বতরাং রবীন্তর-নাটককে 'নাটক" বলিয়! ত্বীকাঁর না করিবার 
যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। আবার, রবীন্দ্রনাটকের সপক্ষে বলা চলে, 
স্বীয় শিল্পিমানসের প্রবণতা অনুষায়ী তিনি যে-সকল মঞ্চ-নিরপেক্ষ 
দুঃসাহদিক নাট্যনির্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন উহা! সর্বাংশে সফল ন! হইলেও 
তাহার রূপক নাটকগুলি সার্থক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, 
রূপক-নাটক আধুনিক যুগের স্ট্টি ইহাতে যে-ইঙ্গিতময়তা বা 
সাংকেতিকতা৷ থাকে তাহার পরিস্ফুটনে কাব্যই সহায়ক। এইরূপ নাটকে 
রক্তমাংসের মানুষ নয়, উহাদের আকারে ভাববিগ্রহই স্থা্ট করা হয়। উহার 
হয় তে! 'নাটক' নয়, তবে 'ক্ূপক-নাটক*--“নাটক? হইতে বিলক্ষণ জাহিত্য- 
শাখার একটি পৃথক 'শাখা।' দৃশ্ত ও চরিত্রের সংলাপধমিত৷ আছে বলিয়াই 
নাটক; শকটি বাধহত হইতে পারে, নিলে €কবল 'রূপক' বলিলেও 
চলে। £মেটারলিংক? “ইয়েস, প্থ্ীগবার্গ” “ও'নীল! প্রভৃতির 'রূপক-নাটক 
আঁ. বা. পা._১৬ 


২৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


যদ্দি স্বীকৃত হইতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট কগুলিরই-ব। শ্বীরুত 
হইতে বাঁধা কোথায়? অতএব ইহাই মানিয়া লওয়া ভালে! ষে, রবীন্দ্র-নাটক 
রবীন্দ্র-নাটকই, ইহাদের অন্য তুলন! নাই। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথান্থগ নাটক যেখানে রচন। করিয়াছেন সেখানে 
ন্যিমানুগ নাঁট্যরীতি অন্থুলারেই তাহার বিচার বিধেয় ৷ রবীন্দ্রনাথের এইরূপ 
নাটক হইল--'রাজ। ও রানী" (১৮৮৯), “বিসর্জন” (১৮৯০), “মালিনী” 
(১৮৯৬), প্রায়শ্চিত' (১৯০৯ ), গ্হপ্রবেশ? (১৯২৫) 
জিয়ারত 'শোধবোধ* (১৯২৬ ), “তপতী।; টুপ রে ৬১ 
রানী*ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্চাঙ্ক নাটক। নাটকটি শেকৃল্পীয়রীয় ট্র্যাজিডির 
আদর্শে রচিত 'হুইলেও উহা! শেষ পর্যস্ত নাটকীয় ভ্বন্বহীনতায় ও অতি- 
নাটকীয়তায় মেলোড্রামতে পর্যবসতি হইয়াছে । জলম্বররাজ রাজ। বিক্রমদেব 
ও তাহার রানী স্ুযিজ্রার দাম্পত্যপ্রেমের আধারে নাট্যকাহিনী গঠিত। 
রাজকর্তব্যবিমুখ বিক্রমদেবের উদগ্র কামনার ক্ষুধা হইতে আপনাকে ও রাষ্ট্রকে 
রক্ষা করিবার প্রয়াসে রাজার নিকট হইতে রানীর পিত্রালয়ে গমন, ইহারই 
স্থষোগে বিদেশী রাজকর্মচারীদের সামস্ততাজ্িক শোষণ, প্রতিহতকাম 
বিক্রমদেবের ক্ষিগড জিঘাংসা, এবং পরিণতিতে নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া 
রাজা ও রানী: হুমিত্রার আত্মবলি-ইহাই নাট্যকাহিনীর মূল কথ!। 
'তপতী” . ইহার সঙ্গে পার্শ্বকাহিনীরপে যুক্ত, হইয়াছে কুমারসেন ও 
ইলার প্রেমকাহিনী । কিন্ত পার্শখকাহিনীটি নাটকের শেষ 
অংশে অসংগত প্রাধান্ত লাভ করায় নাট্যের বিষয়টি ভারগ্রস্ত ও ছিধা-বিভক্ত 
হইয়াছে । রাজ। ও রানীর মধ্যে কিছুটা ছন্ব কৃষ্টি প্রয়াস থাকা সত্বেও দুইটি 
চরিঅই দুইটি ভাবের প্রতীক হইয়। উঠিয়াছে-_বিক্রমদেব অন্ধ আবেগের, আর 
হুমিত্রা নিঃস্বার্থ ত্যাগের। নাঁটকর্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার 
বলিয়াছিলেন__“ওট1 আবার নাটক নাকি! একটা মেলো-ডরামা, কাটা-মুও 
নিয়ে বাড়াবাড়ি কাণ্ড? এই জরি সম্বন্ধে, অবহিত ছিলেন বলিপ্াই 
পরবর্তাকালে তিনি ইহাকে মার্জিত করিয়া, “তপতী'তে রূপাস্তরিত 
করিয়াছিলেন । কুমারসনের মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবাধধ পরিণাদ নহে 
বঙ্গিয়া 'তপতী" হইতে কুমার. ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছিলেন; ভাষাও 
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পছ্যচ্ছন্দ হইতে গদ্যে বপাস্তরি'ত হইয়াছিল, তথাপি ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। 
'অধিকন্ত “তপতী' কিছুটা রূপকলক্ষণাক্রান্ত তাত্বিক নাটক-হইয় উঠিয়াছে। 


“বিসর্জন”ও আঙ্গিকের দিক হইতে পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহা রবীন্দ্রনাথের 
'রাজধি* উপন্যাসের কিয়দংশের নাট্যরূপ। এই নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
টন করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন, “এই নাটকে বরাবর ছুটি 
ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে- প্রেম আর প্রতাপ । 
রদ্ুপতির প্রতৃত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির ছন্দ 
বেধেছিল।-.." "নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল--তার চৈতন্ত 
তলো, বোঝবার বাধ! দূর, হলো প্রেম জয়যুক্ত হলো ।” আমরা 'প্রতাপ'-এর 
সঙ্গে 'প্রথা' কথাটিকেও যুক্ত করিতে চাই | “বিসর্জন নামটি খুবই ইঙ্গিতপুর্ণ। 
ইহার বহিরঙ্গে গ্রতিমা-বিসর্জন, অন্তরঙ্গে জয়সিংহের মহৃত্তর প্রাণবিনর্জন । 
এই নাটকেও রঘুপতি প্রথার প্রতীক, আর অপর্ণা প্রেমের ঘুর্ত বিগ্রহ । “রাজ। 
ও রানী'র অন্যতম প্রধান ক্রটি ছিল তাহার অতি-কাব্যিকতা । কিন্তু বিসর্জনে 
*লিরিকের বড় বাঁড়ীবাড়ি' থাকিলেও তাহা কখনও অতিকথন হ্ইয়। 
নাট্যগতিকে শ্লথ করে নাই। 'বিসর্জন'-এর ঘটনাবিস্তাসের মধ্যে সর্বপ্রথষ 
বববীন্দ্রনাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব একটি সংহতি দেখা! যায়। ভাবকল্পন] বা 
চরিত্রাবেগের দিক হইতে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, 'রাঙ্জ৷ ও রানী'র তুলনাক্স 
“বিদর্জন? উন্নততর টি । 

'মালিনী' নাটকে ধর্মীয় গ্রথা বা সংস্কারের সহিত হাদয়ধর্ম ব1 মানবিক 
ধর্মের ছ্থ দেখানো হইয়াছে । রাজকন্তা ম্জুলনীর ধর্ম শান্্বদিত কোনে। 
বিশু নিশ্চল আচার মাত্র নহে, আপন অন্তরের করুণাই তাহাকে নবধর্ম 

চি প্রবতিক! দ্বেবীরূপে মানবলোকের দিকে অগ্রসর করিয়া 
নিয়াছে। মালিনীর এই নবধর্মের শক্র বিপ্র ক্ষেমংকর, 
কিন্তু ক্ষেমংকরের আবাল্য সুহার স্প্রিয় মালিনীর ধর্মমতে বিশ্বামী। অবশেষে 
সুপ্রিয়ের করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়! মালিনীর করুণাধর্মের চরম পরীক্ষা ও তাহার 
জয় হইয়াছে। “ভাবের দিক হইতে “মালিনী” “বিসর্জন'-এরই লমধর্মী এবং 
বেদনার মধ্য 'দিগ্লা সত্যোপলঘ্ধির বিষয়ে পুর্ববর্তী ও পরবর্তা অন্তান্ত 
নাটকের অঙ্রূপ।* 'ফালিনী'র কাহিনী ও গঠনে গ্রীক নাটকের সংহতি 
দেখ! যায় । 
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প্রায়শ্চিত্ত রবীন্্রনাখেরই 'বৌঠাকুরানীর হাট” উপন্যাসের নাট্যকূত রূপ । 
ইহাতেও কোনে চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া নাটকের ঘটনাস্রোত 
প্রবাহিত্ত হয় নাই, একটা মহৎ আদর্শের জন্য ছুঃখভোগের প্রায়শ্চিত্তই 
নাটকের প্রতিপাদা বিষয়। রাঁজা শক্তিমদে মত হইয়া পাঁপ কর, আর 
ৃ দর একজন দুঃখভোঁগ দ্বার তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। 
চিটিনিত ডা উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয় দরিদ্র যূক নির্ধাতিত প্রজাদের হইয়া 
সেই ছৃঃখভোগ করিয়াছেন। আবার অন্দিকে বিভাও স্বামীর নীচতারূপ 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থলকে ত্যাগ কৰিয়! 
এবং সর্বস্থখকে জলাঞ্জলি দিয়া। চরিত্রশ্থটটির অভাবে এবং তত্বপ্রাধান্ে 
ইহার নাটকীয় রম অনেকাংশে হ্ক্্ন হইয়াছে । এই নাটকটিই পরবর্তীকালে 
পরিত্রাণ নামে রূপান্তরিত হয়। 'পরিত্রাণ-এ তত্বই প্রধান হওয়ায় 
প্রায়শ্চিত্ত” অপেক্ষ। ইহার নাটকীয় গতি অধিকতর ব্যাহত হইয়াছে । 


“গৃহপ্রবেশ? ও শোধবোধ' পারিবারিক নাটক। 'গৃহপ্রবেশ* রবীন্দ্রনাথেরই . 
*শেষের রাত্রি” নামক একটি ছোট গল্পের নাটারপ। ভাবপ্রবণ ও কল্পনা- 
বিলাসী ধতীন তাহার যথাসর্বস্বের বিনিময়ে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু 
গৃহ প্রবেশের পূর্বেই সে যক্মারোগে আক্রান্ত হয়। স্বামীর 
অন্থথ সত্বেও স্ত্রী মণি পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। 
ষৃতীনের মাসী ও ভগিনী হিমি এই সংবাদ সধত্বে গোপন রাধিয়াছিল। কিন্ত 
যেদিন 'সে এই সংবাদ জানিতে পারিল, সেদিনই মণি আসিয়! তাহার পায়ের, 
উপর উপুড় হইয়া পড়িল, কিন্তুষে-স্্_ীর মন দে এতদিন পায় নাই সেই 
স্ত্রীর এই আত্মসমর্পণের কথা যতীন আর জানিতে পারিল না। কারণ তখন; 
সে ওপারের ঘাত্রী। এই নাটকেও অন্তর-গৃহ প্রবেশকে বাহিরের গৃহপ্রবেশের 
সাংকেতিকতায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে ।: নাটকটি পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত 
হইলেও জনসমাদর লাভ করে. নাই। কিন্তু “কর্মফল” গল্পের নাটারূপ 
“শোধবোধ' নিতান্তই. গতান্থগতিক রায় লিখিত, বলিয়! পেশাদারী মঞ্চে 
উহার, অভিনয় সাফল্যঙ্ণ্ডিত হইয়াছিল। প্রথান্থগ রীতিতে লিখিত এই 
একটি মাত্র নাটকেই (রঙ্গনাট্য “চিরকুমার সভা” ও 'শেষরক্ষা' বাদে ), 
রবীন্ত্ন্থলভ কাবাধমিত] বা! সাংকেতিকতা নাই. 


গৃহপ্রবেশ' ও শোধবোধ 


রবীন্দ্রনাথ ২৪৫ 


প্রন্থা ৪। রবীজ্রনাথের ববপক-সাংকেতিক নাটকগুলি দন্বদ্ধে বিশ 
আলোচনা কর। 
উত্তর। বিজাতীয় চইটি বস্তর মধ্যে অভেমব-কল্পনার মাধ্যমেই রপক- 
নাটকের স্থট্টি। এইব্প নাটকে বিষয়ের প্রাধান্ত থাকে না, প্রাধান্ত থাকে 
বিষয়াতীতের | ইহাতে দৃশ্ত একটি আখ্যানভাগ থাকে বটে, কিন্ত 
উহার অন্তরালে আরও একটি নিগৃঢার্থ আখ্যান নিহিত থাকে। 'ছুইটি 
কাহিনী সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়। একটি কাহিনী যাহা বর্ণনা 
করে ব| দেখায়, তাহার অস্তরালবতা আখ্যানটি রপকের আসল অর্থ। 
রবূপকে একটি বিশিষ্ট ভাবজগৎ প্রত্যক্ষব২ৎ চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে ।ঃ 
রূপক হইতে মংকেত বিলক্ষণ । “সাংকেতিক লাহিত্যে 
শুধু অপরূপ-রহস্তকেই আরও রহস্যময় করিয়া তোল হয় 9 
সষ্টির চরম তত্ব ও চুড়াত্ত রূপ-কে রূপকের সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধ্য দিয়া 
ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই সংকেত, আভান, ইঙ্গিতের সাহায্যে শুধু রহস্তই 
ঘনীভূত হইয়া উঠে” সংকেত-নাটক সম্বন্ধে আর-একটি বক্তব্য এই ষে, 
উহাতে ছুজ্েয় রহস্য রহন্তই থাকিয়া যায়, উহার অবসান আর ঘটে না। 
এইরূপ রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিই রবীজ্জনাথের নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর 
বহন করিতেছে । তীহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি প্রধানত রূপক হইলেও 
উহাদের সঙ্গে সাংকেতিকতার প্রচুর মিশ্রণ রহিয়াছে। সংকেত দ্বারা 
তিনি ভাবকে পরিশ্ফুট করিয়াছেন, ইঙ্গিতের সহায়তায় যাহা ইন্জরিক্নাতীত, 
যাহা অনার্দি, অনন্ত, অপাধিব, যাহা দৃষ্টির অতীত, সেই অমূর্ত ভাব ষথন্ধে 
চি হার কবি আমার্দিগের বিশ্বয় ও চিত্চমৎকার উৎপায়ন 
করিয়াছেন। তাই তাহার নাটকওলিকে বপক-নাংকেতিক 
নাটকই বলিতে হয়, বিশুদ্ধ ক্পক নছে। 'শারদৌথিসব* '(:১৯*৮ ), 
'রাঁজাঃ (১৯১০), “অচলায়তন” (১৯১২), পডাকঘর+ (১৯১২ ), “ফাস্তনী' 
€ ১৯১৬), 'মুক্তধারা” (১৯২৪) “রক্তকরবী' (১৯২৬), “কালের ঘা 
(১৯৩২), “তাসের দেশ (১৯৩৩) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের রূপক"্দাংকেতিক 
নাটক। : 


'শারদোৎসব+-এর ব্যাখ্যায় করি. নিজেই বলিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ 
ফুলে-ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ খাড়ূর উত্মব 


রূপক-মাংকেতিক নাটক 


২৪৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


চলিতেছে । সেই উৎসব য্বাস্থধ ষদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না 
ও .... করে; তবে সে পারধিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ 
৮৯) £. হইতে বঞ্চিত হয়।” অর্থাৎ প্রক্কতির সঙ্গে যোগের মধ্য 
দিয়াই সত্যের সাধনায় ম]নবজীবনের সার্থকতা-_-উহাই 

নাটকটির নিগৃঢ়ার্থ। “শারদোৎ্সব'-এর উপনন্দ তাই দুঃখের সাধনার ধ্যপ্দিয়াই 
প্রকৃতির নিকট হইতে লব্ধ অসীম আনন্দরসের খপ শোধ করিয়াছে । এই 
নাটকটিই পরে «খণশোধা? (১৯২২) নামে কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে প্রকাশিত 


। 

বৌদ্ধ কুশজাতক-এর একটি কাহিনীর ছায়াবলম্বনে রচিত 'রাজা' নাটকে 
রূপ ও অরূপের দ্বন্ব অপরূপ ব্যঞ্নায় আভামিত। রূপতৃযাঁতুর1 রানী স্দর্শনা' 
রাজাকে চাহিয়াছিলেন রূপের মধ্যেই ,ভোগ করিতে । তাই মেকী রাজা 
স্থবর্ণের বাহ রূপ তাহার চোখ ধাধাইয়। দিয়াছিল, তিনি সেই রাজাকেই 
মালা দিয়াছিলেন। এই তলের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইল। 
দুঃখের দাহনে পড়িয়া খন তিনি শ্বদ্ধ হইলেন, যখন 
তাহার মোহ অপক্ত হুইল, তখনই আসল রাক্তার সঙ্গে 
তাহার মিলন হইল, তাহার কালে।-রূপে ছুই চোখ জুড়াইয়। গেল, পরিপুণ 
আত্মদানের ভিতর দিয়াই তিনি অরূপরতনকে উপলব্ধি করিলেন। “মধুর 
ভাবের সাঁধনার দৃষ্টিকোণ হইতে মানবাত্মার (স্থদর্শনার ) সহিত রাঁজার বা 
বিশ্বাত্বার সম্পর্ক*পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে এই নাটকটিতে । বিশেষরূপে 
নয়, নিধিশেষের মধ্যেই ভগবদন্থৃভৃতি লাভ করিতে হইবে-__এবং উহা লাভ 
করিতে হইবে সরল অহংকার ত্যাগের দ্বারা, ছুঃখের সথমহৎ তপস্যা ছারা-_ 
স্দর্শনার কাহিনীতে উহাঁরই ইব্সিত।” ১৯২ সালে এই নাটকটিকেই 
“জভিনয়যোগ্য” ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নাটক প্রকাশ করেন, 
উহ্থার নাম 'অরূপ-রতনঃ | ৰ 

'জগৎ মচল। এই ,লচলতার মধ্যে ঘে বা মাহা অচল হইয়া থাকিতে 
চায়, তাহাই একদিন অবশ্মাৎ গুরুর আগমনে ভাঙিয়। ধূলিসাৎ হয়, এবং 
“আলারতন,£ গু তখন অনড়কে বাধ্য হইয়া নড়িতে হয়।--ইহাই 
| “অচলায়তন” নাটকের যুল কথা। এই নাটকে জানমার্সী 
বহাপঞ্ক, কর্মনার্গী শোপপাংশু ও-ওক্তিমার্গাঁ দর্ভক-এর দল সাধনার, একমূধী 


রাজা" ৫ অরূপর হন" 


রবীন্দ্রনাথ ২৪৭ 


ধারার প্রাচীনতার মধ্যেই অচলায়তন গড়িয়া তুলে । উহাকে ভাঙিয়া সমন্বয়ের 
সাধনার ভিতর দিয়াই জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-- 
'ষে-বোধে আমার্দের আত্ম। আপনাকে জানে মে-বোঁধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ 
অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের, প্রাচীরকে ভেঙে 
ফেলে ।"'অচলায়তনে এই কথাটাই আছে । ১৯১৮ সালে ইহার একটি 
অভিনয়যোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়, নাম--গুরু' | - 
সংকেতের সার্থক ব্যঞগ্তনায় 'ডাকঘর” রবীন্দ্রনাথের অন্পম নাট্যন্থ্টি। 
যানবাত্মার সহিত বিশ্বাত্বার সম্পর্ককে কেন্ত্র করিয়া! নাটকটি রচিত হইলেও 
ইহাতে অনির্দেশ সুদূরের প্রতি একটি স্থৃতীব্র উৎক্। ও 
পিপাদাও ব্যঞ্রিত হইয়াছে। গৃহবন্ধ রোগার্ত অমল 
মেই সুদূরের ডাক শুনিয়াছিল এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়া! দেই অজান। 
স্থদূরের সহিত একাত্ম হইয়াছিল। সাংকেতিকতার দিক হইতে অমল 
মানবাত্মারই প্রতীক, এবং রাঙ্গা বিশ্বাত্মার। “ডাকথর' বিচিত্র বিশ্বগ্রকৃতির, 
“চিঠি সকল সৌনর্যরূপ ও আনন্দরূপের এবং “ডাকহরকরা' খতুসৌন্র্যের 
প্রতীক। বিশ্বরাজ বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া মানবাতআীকে মিলনসংকেত 
জানাইতেছেন, আর মানবাত্া অহরহ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অমলের 
ঘুম মৃত্যুর প্রতীক হইলেও ইহা! নবজীবনলাভের মাধ্য্মাত্র । নাটকে 
স্থধা নামী একটি চরিত্র আছে। স্থ্ধা সৌনর্ষের প্রতীক। নাটকের শেষ 
দৃশ্যে হধার হাতের ফুল প্রেমের প্রতীক । পপরমাত্মা ও মানবাত্মার সম্পর্ক- 
বাঞ্চিত নাটকে শেষ মুহূর্তে” অমলকে দিবার জন্ত ফুল লইয়া স্থধার প্রবেশ 
ও অনুরোধ জ্ঞাপনের মধ্যে “মানবীয় প্রেমের করুণ সজল স্পর্শ বারা কৰি 
তাহার শিল্পস্থ্টিকে একটি ট্রযাজ্িক মাধুর্য দান করিয়াছেন” 
শীতের ভিতর দিয়! বদস্ত যেমন নূতন করিয়া! ফিরিয়া আসে, জরাকে 
অতিক্রম করিয়৷ যৌবন যেমন বারেবারে নৃতন হইয়! দেখ! দেয়, মৃত্যুর 
ভিতর দিয়াও তেমনি জীবনের জয়গীতি বংকত হয়,_-'ফান্তনী” নাটকের ইহাই 
তত্ব। এই নাটকের “সর্দার, প্রাণশক্তি প্রতীক, “চন্্রহাষ' প্রেমের প্রতীক, এবং 
'ান্রনী. অন্ধ বাউল প্রজ্ঞা বা বিদ্বাতৃতির প্রতীক । . গহান্ার 
মৃতার প্রতীক। এইখানেই বসস্ত-উৎ্সবমঞ্ যুধকীলের 
সঙ্গে সর্দারের নৃতন করিয়া সাক্ষাৎ হয় অর্থাৎ মৃত্যুর ছিতর দিয়াই উদ্মোচিত 


২৪৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হয় জীবনরহস্য। 'ফান্তনী' নাটকে “নাট্যবস্তর বিশেষ কিছুই নাই--কবির 
অন্থভৃত জীবন-সত্যকে কয়েকটি ভাব-বিগ্রহরূণী মান্ধষের গান ও সংলাপের 
মাধ্যমে ব্যক্ত কর] হইয়াছে ।” 


আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগর্ব ও যন্ত্রক্তির সংকটের বিরুদ্ধে প্রাণের 
বিজোহঘোষণায় প্রাপকেই জয়ী কর! হইয়াছে “মুক্ত-ধারা” নাটকে। হন্্শস্ি 
টিন সহজ জীবনধারাঁর বাধা, উহা! রাষ্ট্রীয় ীড়নেরও পরিপোষক। 
উত্তরকুটের বাজার মধ্যে ছিল সংকীর্ণ জাতীয়ত-_বস্কে 
আশ্রয় করিয়। বিজিত জাতিকে-_শিবতরাইয়ের লোকদের তিমি দমন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। বিরাটাকায় লৌহযস্ত্রের বীধ দিয়া ঝরনার মুক্তধারাকে 
অবরুদ্ধ করিয়া শিবতরাইয়ের লোকদের পিপাসার জল বন্ধ করিয়! দেওয়। 
হইয়াছিল। কিন্তু রাজকুমার অভিজ্জিৎ প্রাণ দিয়! সেই বাধা অপন্চত 
করিয়াছিলেন । ইহাতে যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের প্রাণশক্তিকেই বড় করিয়া 
দেখানো হইয়াছে । অভিজিৎ পীড়িত ও বিজ্রোহী মানবাত্মার প্রতীক। 
রক্তকরবী' নাটকে প্রাণ ও প্রেমের সহিত যন্ত্রের ছন্ এবং পরিণামে 
প্রেমের জয় স্থচিত হইয়াছে । মাটির তলার গাজ্য ষক্ষপুরীর রাজ! অসীম 
ক্ষমতাধর যন্ত্রসভ্যতাঁর প্রতীক, লোভ আর সঞ্চয়েই তাহার আনন্দ। তিনি 
সেখানে ছুশ্ছেগ্চ জালের আড়ালে আবৃত, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ 
তাহার রুদ্ধ। সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত সেখানকার মাহুষেরাও কেবল 
সোন! তুলিবার য্ত্শ্বক্ূপ। সেই প্রাণহীন গানহীন আনন্দহীন রাজ্যে অফুরস্ত 
'প্রাণ ও প্রেমের এইখবর্ব লইয়। আসিল নন্দিনী । ছন্দ বাধিল প্রেমে আর যন্ত্রে 
শেষ পস্ত প্রেমই হইল জয়ী, রাজ! নিজের লৌহজালকে চূর্ণ করিয়! প্রেয়ের 
দুকতকরবীণ মধ্যে মুক্তির আনন্দকে উপলব্ধি করিলেন । এই কাহিনীর 
পশ্চাতে বস্তসর্বশ্থ : জড়রাদী সভ্যতার কাদর্ধ রূপের আভাস 
রহিয়াছে । যন্ত্রসভ্যতা যে মহুত্াত্বের বিলোপ ঘটায়, কল্যাণের পথ রোধ করে, 
দেই ইঙ্গিত “রক্তকরবী'তে ব্যঞ্জিত। 'নাটকের 'রক্তফরবী' অপরাজেয় প্রাণ ও 
সৌনর্ধের গ্রতীক। কবির ভাষায়--”এ রক্তকরবী ফুলের রক্ত-জাভায় একটা 
ভয়লাগানো রহস্য আছে, শুধু যাধূর্য নয়। এ রক্তফরবী হুন্দরের হাতে 
বিধাতার দানস্রক্ষের তুলিকা।” রাজা লোভ ও শক্তির তথা ধনিকতন্ত 
গুখাস্ত্রিকতার গ্রতীর | ।বর্দার শোবণ ও পীড়নের,' অধ্যপিক জড়বাদ ”ও 
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'বস্তবাদের, বিশ্ত অলীম্মন অপরিতৃপ্তি ও বিরহ-বেদনার, রঞ্জন যৌবনের 
প্রাণশক্তির, কিশোর সৌন্দর্য-সাধকের, গোর্সাই ও পুরাণবাগীশ সনাতনতার ও 
অন্ধ সংস্কারের, লৌহজান অনিয়ন্ত্রিত বাসনার ও যন্ত্রব্থতার, নীলক পাখীর 
পালক অনস্তের ইন্গিভের এবং ধ্বজ! জয়শক্তির গ্রতীক। 


মানবতার অপষানে ষে মহাকালের রথ অচন হইয়া! পড়ে, এই তত্বই 
2 “কালের যাত্রা'র “রথের রশিতে আভাসিত। রবীস্ত্রনাথেরই 
রথের রশি" “তাসের 'একটি আধাচ়ে গল্প” নামক একটি ছোটিগল্লের নাট্যবূপ 
৪ “তাসের দেশ'। নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ প্রাণহীন সনাতন 
দেশে বাহির হইতে যখন প্রাণবান আসিয়া উপস্থিত হয়ঃ তখন কিভাবে 
জড়তার রাজ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, বীধা কাজের ভিতর 
স্তর হয় আনন্দের আয়োজন, তাহাই রূপকের মাধ্যমে নাটকটিতে প্রকাশিত । 
৫। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও কাব্যনাটোের পরিচয় দাও। 
উত্তর। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি । তাহার রচিত প্রথম কয়েকটি নাটকেও 
'গ্ীতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়! যায়। এইক্প তিনটি নাটক হইল-_ 
বোল্সীকি-প্রতিভা" (১৮৮১), 'কালমৃগয়।' (১৮৮২) ও মায়ার খেলা? ০৮৮৮)। 
দবস্থ্য রত্বাকর কিভাবে দেবী সরশ্বতীর বর লাভ করিয়া আদিকবি হইলেন, 
'বাক্মীকি-প্রতিভা"য় তাহাই বর্গিত হইয়াছে । কবির মতে 
'বানসীকি-প্রতিভা, "ইহা! স্থরে নাটিক1 ) অর্থাৎ সজীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য 
98৮ মায়ার লাভ করে নাই, ইহার নাট্যব্ষয়টাকে স্থর করিয়া অভিনয় 
কর] হয় মাত্র ।” দশরথ কর্তৃক অন্ধমূনির পুত্রপধ “কাল- 
মৃগয়া নাট্যের বিষয়। ইহাঁও "ম্থুরে নাটিকা'। কবি নিজেই লিখিয়াছেন-_ 
“বাল্সীকি-প্রতিভ! ও কাঁল-মুগয়া...গানের শৃত্রে নাট্যের মাল। | এ ছুটি গ্রন্থে-". 
একটা সঙ্গীতের উত্তেজন! প্রকাশ পাইয়াছে।” অর্থাৎ এই.ছুইটি নাটফে 
শ্বটনা যাহা সামান্তকিছু আছে তাহাও গীতগ্রবাহকে অবনন্বন করিয়? কূপ 
পাইয়াছে। . “মায়ার খেলা” সম্বন্ধে কৰি লিখিয়াছেন, “""ষায়ার খেল! নাট্যের 
স্থত্রে গানের মালা । ঘটনাশ্রোতের 'পন্লে.তাহ! নির্ভর নছে, হদয়াবেগই তাহার 
প্রধান উপকরণ।” এই নাটে]র বক্তব্য-/স্থধকামী প্রেমের পশ্চাতে যে-বাদন। 
আছে, তাহাই প্রেমকে লিরস্তর ব্যর্থতার অরীচিকায় ছুটাইয়া, মারে 4. ছুঃখের 
'্তপন্ার মধ্য দিয়া বাসনাময় প্রেমকে যদি পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়| যায়, তবেই 
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মায়ার বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়] প্রেমের মুক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।” 
তিনটি নাটক সম্বন্ধে শ্রীঞ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন-_“গানের 
'জালে প্রেমের ফাদ পাতিয়৷ নাঁটক-হরিণকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা এখানে দেখি ।* 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাঁব্য ব। কাব্যনাট্যগুলির সংলাপ কাব্যধী। উহাদের 
মধ্যে চরিত্র-ঘচ্দের অভাব, যাহ! আছে তাহা ভাব-ছশ্ব। অধিকস্ত কোথাও 
ডা কোথাও কোন-না-কোনপ্রকার তত্ব আভাসিত। তাহার 
এই প্রেণীর নাটক হুইল--প্রকৃতির প্রতিশোধ? (১৮৮৪), 
'চিজ্রাঙদ!' (১৮৯২), “বিদায়-অভিশাঁপ, (৫১৮৯৩), “কাহিনী'র অন্তর্গত 
'গান্ধারীর আবেদন? (১৮৯৭ ), 'সতী' (১৮৯৭ ), 'িরকবান” (১৮৯৭), 'লম্ষ্বীর 
পরীক্ষা” ( ১৮৯৭ ) এবং 'কর্ণ-কুম্ভী সংবাদ (১৯০৭ )। 


“প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ-ই প্রথম রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টির সত্য 
পরিচয়টি ধর! পড়িয়াছে এবং উত্তরজীবনে এই উপলব্ধিই কাব্যে নাটকে, 
নান! রূপে নাঁন। ভঙ্গিতে বারবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ” 
সম্বন্ধে কবির উক্তিই নাটকটিকে বুবিবার শ্রেষ্ঠ সহায়ক-_“নাট্যকাব্যের নায়ক 
সন্ন্যাসী সমস্ত ক্েহবদ্ধন ছিন্ন করিয়। গ্ররূতির উপরে জয়ী হইয়। একাস্ত বিশুদ্ধ- 
প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভাবে অনস্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত 

যেন সবকিছুর বাছিরে। অবশেষে একটি বালিক! 
তাহাকে দ্েহপাশে বন্ধ করিয়। অনস্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া 
আনে। যখন ফিরিয়। আসিল, তখন সন্যাসী ইহাই দেখিল-_ক্ষুদ্রকে লইয়াই 
বৃহৎ; সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলে ঘখন 
পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।” 

'চিত্রাঙ্গদা'র . আখ্যানবন্ত মহাভারত. হইতে গৃহীত হইলেও কবি সেই 
কাহিনীর উপর নৃতন কল্পনার আলোকপাত করিয়াছেন। কুরূপা চিত্রাজদা 
অদনর্দেবের বরে বর্ষকালের জন্য অসামান্ রূপলাবণ্য লাভ করিয়া! উহ] বার! 

নক অঙ্ভুনকে আকট্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই খণ-লওয়া 

রূপের জন্ত তাহার মনে অতৃপ্তি ও ধিকার জন্সিল। 
অঞ্জনের মধ্যেও ক্রমে দেখা দিল অলস ভোগের অবসন্নতা । বর্ষকাজ পরে 
চিজ্জাঙদায় বার্থ ্বরূপের ভিতর দ্িগ্বাই অভ্নি নর্মসহচরীর মধ্যে অর্মসহচরীকে 
লাভ করিয়া: ধর্তু' হইলেন । এট কাহিনীর মধা দিয়া.যে ততৃটি ফুটিয়া 
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উঠিয়াছে তাহা! এই £ 'সম্ভোগের আনন্দই দাম্পত্যজীবনের সবখানি নহে । 
কেবল দেহমাত্রে পর্যবসিত যে-মিলন . তাহ অল্পদিনেই অতৃপ্তি ও অবসাদ 
আনয়ন করে, তখন চিত্ব চায় অস্তরের এবং আত্মার পরিচয় পাইয়া প্রেমা- 
স্প্দকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে । মান্থষের সম্পূর্ণ পরিচয় তাহার দেহ মন চিত্ত 
অস্তর ও আত্মা লইয়া ।” চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য হইলেও ইহ] গীতিকাব্যের 
লক্ষপাক্রাস্ত। পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপের অন্তরালে যে-ভাবতত্ব আছে 
তাহাই কাব্য-সৌন্দর্ষের মাধামে প্রকাশিত হইয়াছে । 
দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ও দৈত্যগ্ুর শুক্রাচার্ষের কন্ঠ! দেবষানীর প্রণফ 
'বিদার-অভিশাপ ও বিদায় ব্যাপার অবলম্বনে 'বিদবায়-অভিশাপ, রচিত। 
ইহার মধ্যে তপোবনের বর্ণনা ও দেবধানীর প্রণয়-নিবেদন 
আশ্র্য-স্ন্দর কাব্যপ্রী লাভ করিয়াছে । প্রেম ও কর্তব্যের ছন্দে কর্তব্যই এখানে 
মহত্তর বলিয়! বণিত হইয়াছে । কবি 'বিদায়-অভিশাঁপ'-এ “পুরুষের কঠোর' 
কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের আদশকে মহীয়ান্‌ করিয়! স্থটি করিয়াছেন ।” 
গান্ধারীর আবেদন”-এ উগ্র শ্বার্থপরতার সহিত নিত্য-মানবধর্মের সংঘাতের 
মধ্যদিয়। মানবধর্মকেই জয়ী কর] হইয়াছে । এই নাট্যকাব্যে ভাবই প্রধান। 
ইহার একমুখী চরিত্রগুলিতে ( গান্ধারী, দুর্ধৌধন ও ভান্মতী ) নাটকীয় ছন্দ 
কারিনী-কাবানাটা অসথপস্থিত। কেবল ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে কিছুটা ছন্ব আছে। 
একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে পুত্রন্সেহ-_এই দুইয়ের ছন্দে; 
চরিত্রটিতে নাটকীয় সংঘাততরঙ্গ হ্ষ্ট হইয়াছে । সতী! 'নরকবাস' ও “জন্ীর 
পরীক্ষা” অনুক্পেখ্য রচনা । 'কর্ণ-কুস্তী সংবাদ?-এ কর্ণ-চরিত্র এক অপরূপ নাটকীয় 
ছন্দে ভাম্বর হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃম্েহে ও কর্তব্যের দোটানার মধ্যে পড়িয়া 
কর্ণ শেষ পর্যন্ত কর্তব্যকেই বরণ করিয়! বীরের সদ্গতিকে প্রার্থন! করিয়াছেন। 
“এই রূচনাটিতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্যধর্ষের সার্থকতম জমন্য় 
ঘটিয়াছে।” 
৬। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন বা কৌতুকনাট্যগুলির পরিচয় প্রদান 
ঞর। 
উত্তর। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাটা ব৷ গ্রহসন-জাতীগ্ব নাঁটকগুলির মধ্যে 
'গোড়ায় গলদ! (১৮৯২--পরবতী অভিনরযোগ্য সংস্করণ 'শেষরক্ষা+ [১৮২৮] ), 


'বৈরুঠের খাতা” (১৮৯৭ ) হাশ্ুকৌতুক' (১০*৭ ) 'বাছকৌতুক, (১৯৭ )*৬ 


২৫২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নাটারূপ “চির্কুমার সভা'ই (১৯২৬ ) উল্লেখযোগ্য । 
“্ফৃতির হিল্লোলে ভরা, বাগ বৈধঞ্জো মনোরম, নান! ভ্রান্তি, কৌতুককর ঘটনা 
ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে অফুরন্ত হাসির নির্ঝর এই নাটকগুলি আমাদের 
মনে একটি অবিমিশ্রা হর্যলোকের স্থটি করে।ঃ 


রবীন্দ্রনাথের রঙগনাট্যগুলির মধ্যে 'গোড়ায় গলদ" বা! 'শেষরক্ষা'ই সম্ভবত 
শ্রেষ্ঠ । গদাই নামক এক ৬৬ যুবক রি ইন্দুমতীকে জনৈক 
, ,,* এ, কাদ্বিনী বলিয়া ভূল করে এবং যৌবনস্থলভ প্রমত্ততাবশত 
বায়না, বির সেই কাল্পনিক নারীর সন্ধানে পথে পথে হা হতাশ 
করিয়া বেড়ায়। পরে নান। হাস্যকর অবস্থার ভিতর দিয়! তাহার সেই ভ্রান্ত 
ধারণার নিরসন হয় ও ইন্দুমতীকেই সে বিবাহ করে। পেশাদারী মঞ্চে এই 
নাটকটির অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল । 


'বৈকৃ্ের খাতা'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এই £ বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ ছুই ভাই । 
বৈকুষ্ঠের নেশ। ছিল সাহিত্য । তীহার একটি খাত। ছিল উহাতেই নিবদ্ধ ছিল 
তাহার সাহিত্যিক মনের প্রকাশ | অবিনাশকে বিবাহ দিবার পর অবিনাশের 
শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাহার বাড়িতে আসিয়া বাম করিতে আরম্ভ করে, ও 
তাহার উপর দৌরাত্য করে এবং বৈকুঞ বাড়ি হইতে চলিয়া 
যাইতে চাহেন। তখন অবিনাশ তাহাদিগকে তাড়াইয়। 
দেয়। শেষ পর্যস্ত অবশ্ঠ বৈকুঞ্ থাঁকিয়! যান। এই নাটকে 'একজন দরল 
ও উদারহদয় বৃদ্ধের সাহিত্যিক দুরাকাক্ষা, তাহার নিকট যে আসে তাহাকেই 
তাহার খাতা পড়িয়। শুনাইবার ছুর্দম খেয়াল নানা কৌতুককর অবস্থার সহিত 
স্থানে স্থানে করুণ পরিস্থিতিরও স্থষ্টি' করিয়াছে । প্রতভৃভক্ত দুমুখ ভূত্য ঈশান 
ও অন্তরালবতিনী অশ্রুমুখী বিধবা! কন্যা নীর ইহার হাশ্তরসের মধ্যে একট। 
অপ্রত্যাশিত গভীর নুরের প্রবর্তন! করিয়াছে। এই নাটকের বিপিন নামক 
একটি পার্থ্চরিত্র বড়ই উপভোগ্য । 'হাস্যকৌতুক” ও 'ব্যঙ্গকৌতুকঃ পুর্ণা 
নাটক নহে, এ ছুইটি গ্রন্থে ক্ু্থুত্র কতকগুলি নাট্যদৃশ্থের মমাবেশ আছে, 
'অবশ্ব প্রত্যেকটি এককভাবে সম্পুর্ণ । 

“চিরকুমার সভা" চিরকৌমা্ধ-ত্রতের অস্তঃসারশূন্যতার প্রতি ব্যঙ্গ কর 
হুইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি এইরূপ £ “পুর্ণ, শ্রীণ ও' বিপিন চিরকুমার- 


'বৈকুণ্ঠের খাতা 


রবীন্দ্রনাথ ২৫৬ 


সভার সদন্ত। তীহার! বিবাহ করিবেন ন! বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন । 

ভি চিরকুমার বৃদ্ধ চত্ত্রবাবু ছিলেন এই সভার সভাপতি । 

| সভার ভূতপূর্ব সদস্ত অক্ষয়ের দুই শালিক! ছিল-_নীরবাল। 

ও ন্বপবাল। | চন্ত্রবাবুর এক ভাগিনেয়ী ছিল, তাহার নাম নির্মল । কিছুকাল' 
পরে সভার সন্তত্রয় পঞ্চশরে বিদ্ধ হইয়া! এই তিনটি কুমারী কন্তার পাণিগ্রহণ 
না করিয়া পারিলেন না। চিরকুমার সভ। ভাঙিয়। গেল ।” 

রবীন্দ্রনাথের প্রহসন বা কৌতুকনাট্য সম্বন্ধে শ্রীমসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলিয়াছেন ; “রবীন্ত্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলিতে একটা ভদ্র মাজিত রুচির উজ্জল 
ও তীক্ষ হাস্তকৌতুক প্রাধান্য পাইল। অবশ্ঠ শ্রেষ্ঠ হান্তরসাত্মক নাটকের গৌরব 
নির্ভর করে ঘটনা ও চরিত্রের উপর। বিশেষত ঘটনাসংস্থানের সকৌতৃক 
বন্রনকৌশল এই-জাতীয় নাটকের প্রাণস্বরপ।” রবীন্দ্রনাথের প্রহসন-জাতীয় 
রচনায় ঘটন। ও চরিত্্গত অসংগতির তুলনায় সংলাপচাতুর্যই বেশী। “তিনি 
ঘটনা ও চরিত্রের বক্রতা বাদ দিয়! সংলাপের কৌতুকজনক পরিস্থিতিকে 
অধিকত্তর গুরুত্ব দিয়াছেন; কাঁজেই তাহার রঙ্গনাট্যে কথা বা 'উইট'এর 
মারপ্যাচ অধিক। হাস্যকর পরিস্থিতি স্থগ্ি, কৌতুকজনক কাহিনী নির্বাচন: 
বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে উজ্জল চরিত্রন্থ্টিতে তিনি ততদূর সফলকাম হন নাই!” 

৭। শুপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা! কর। 


উত্তর। বাংল! সাহিতো], প্রথম সার্থক উপন্াসের শর্ট! হইলেন বস্কিমচন্ত্র । 
তাহার উপন্যাসে বিস্তৃত কাঁহিনীপটে মানব-জীবনালেখ্যের মকল বর্ণ বৈভব, 
গভীরতম ব্যঞ্গনায় প্রন্ফুটিত হুইয়াছিল। অবশ্ঠ তাহার উপন্তানগুলি ছিল 
প্রধানত ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স । ইহার কারণ, বাঙালীর নিশ্চিন্ত জীবনধারার 
মধ্যে সেদিন যে-বিপুল প্রাণবন্তার বেগ সঞ্চারিত হ্ইয়াছিল, উহার আবেগ 
তৎকালীন অতি সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রণাঁলীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হইতে পারিত 
না! বলিয়াই বঙ্কিমের ধারণ! ছিল। 'এইজন্যই প্রয়োজন হইয়াছিল এমন 
একট। অর্ধ-কাল্পনিক সমাজের-_জীবন যেখানে প্রবল তরঙ্গভঙ্গে প্রবহমান । 
বিছ্যুৎচমকরদীপ্ত দুর্যোগের মধ্যে জগখনিংহের অশ্বক্ষুরধ্বনি দ্বারাই বন্ধ 
যুগসদ্ধিকালীন বাঙালীর হদয়চাঞ্চলযকে ধ্বনিত করিয়াছিলেন । ইহ ভিন্ন অন্ত 
পথ ছিল ন1।' 

বঙ্কিমের সমসময়ে তাহারি অনুসরণে বাংলায় রোমান্পধমী উপন্যাস রচিভ 


২৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হুইতেছিল। উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়। রবীন্দ্রনাথ উহার প্রভাব সম্পূর্ণ 
এড়াইতে পারেন নাই । গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাহার প্রথম অনুষ্লেখ্য উপন্তাষ 
“করুণা'কে (১৮৭৭-৭৭)বাদ দিলে পরবর্তাঁ দুইটি উপন্তাস--বউঠাকুরানীর 
'হাটঃ (১৮৮২) ও 'রাজধি' (১৮৮৫) রোমান্টিক এরতিহাঁসিক উপন্তাসের আদর্শে ই 
রচিত। কিন্তু পার্থকাও রহিয়াছে বিস্তর । ইতিহাসের পটভূমিকায় ছন্দ- 
সংঘাতদুখর জীবন অপেক্ষা শাস্ত আনন্দরষের প্রতিই লেখকের প্রৰণত। সেখানে 
অধিকতর পরিশ্ফুট । বস্তত জীবনবাদ অপেক্ষা জীবনের উপর একট। উচ্চ 
'আদশের আলোঁকপাঁত করাই তাহার শিল্পধর্ম। 'বউঠাকুরামীর হাট*-এর 
'বৌঠাবাহীর লট" অবলম্বন যশোহরাধিপতি প্রভাপাদিত্যের কাহিনী। 
25 কিন্তু উপন্তাসটিতে কাহিনী প্রায়শই শিখিলবন্ধ। ছন্বহীন 
'চরিত্রগুলির অধিকাংশই জীবনধমী ন1 হইয়।৷ ভাবের রূপবিগ্রহে পরিণত 
হইয়াছে । প্রতাঁপাদ্দিত্য মানবধর্ষহীন নিষ্ুরভার প্রতিরপ। বসস্তরায় 
সংসারবিরাগী উদাস গীতিকবিতার স্থুর। উদয়াদিত্য ও বিভা যেন এই 
ভীষণতা। ও কোঁমলতার দুই তটে আহত ব্যর্থতাঁর করুণ কলধ্বনি। 
রাজধি' ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই উপন্াসের 
ইতিহানের অংশ খুবই কম। প্রেম আর প্রতাপ এই ছুই ভাববিগ্রহের ছন্বই 
কাহিনীতে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজ গোবিন্দমাণিক্য 
অচঞ্চল স্থির আদর্শবাদের এবং রাজপুরোহিতু রঘৃপতি ত্রাঙ্গণ্যগর্ব ও 
সনাতনঅন্ধ আচারনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। অন্ধ জিংদা অপেক্ষা-যে ভ্রাতৃপ্রেম 
মানবপ্রেম অধিকতর মহীয়ান,। এই তত্বপ্রাধান্তের জন্তই উপন্তাসটি 
বস্ততন্ত্রী না হইয়া ভাবতম্ত্রী হইয়াছে এবং ইহাতে উপন্যাস-ধর্মই লঙ্ঘিত 
হইয়াছে | অবশ্ত এই উপন্যামে জয়সিংহের মধ্যেই কিছুটা 
অস্তদ্বন্ব আছে এবং এই কারণেই চরিত্রটির মধ্যে 
'সজীবতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ঘায় |. এই উপন্যাস দুইটির চরিত্রগুলি মত্বন্কে 
শীমকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন; “এই চরিত্রগুলি যেন প্রত্যেকে এক 
'একটি মানসপ্ররণতার মূর্ত প্রকাশ) বান্তব জীবনে যে-পর্ম্পরবিরোধী জটিল 
জাতবর.. সংষিক্ণ দেখ। যায়, ইহার্দের মধ্যে সে-জটিলতার একাস্ত অভাব। 
কব্রিষ্পনার একমুখীনতা, একটি বিদেহী ভাবকে রূপ দিবার উদ্দেন্টে 
উদ্ধীর 'জন্ত রক্ষ-মাংরের রূপক-রচনা। এই চরিত্রসমূহের প্রাণম্পন্দনের যুল 


'রাজধি' 
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উৎস ।-..এই নরনারীগুলি সব বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের (188% ) অধিবাসী ঃ 
ইতিহাল ইহাঁদের পাদপীঠ ও জীবন ইহাদের নেপথ্যগৃহ। আসলে ইহার। 
ইতিহাসের সিড়ি বাহিয়! ভাবলোকের গুহা হইতে জীবনের আলোকে 
প্রকাশিত হইয়াছে ও রহস্তের আধারের সহিত আলোক-চুর্ণের করিত রশি 
মাথিয়! জীবনের সহিত সাধর্ম্যের অভিনয় করিয়াছে ।” 
দীর্ঘ বিরতির পর রবীন্দ্রনাথ “চোখের বালি (১৯*২) নামে ঘষে উপন্তাসটি 
বলচনা করিলেন তাহাতে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত 
হইল। বাঙালী-জীবনে যে রোমান্সের স্থান নিতান্তই নগণ্য এবং সেখানে 
'অসাধারণত্ব আরোপ দ্বার] উপন্যাস ৮ কর! পা না, রে রা 
কি হয়তে। তাহা। বুঝিয়াছিলেন। তাই 'চোখের বালি*র উপজীব্য 
ভারে খু হইল সাধারণ ঘরোয়া জীবন। রোঁমান্দের অভাবট। তিনি 
চোখের বালি' পুরণ করিলেন পাত্রপান্রীর ুক্ষ্ম মনস্তা্বিক বিশ্লেষণ ছার] । 
বাংলা! উপন্তাম রচনায় এখন যে-পন্ধতি চলিতেছে-_ 
অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারনিরপেক্ষভাবে পাত্রপাত্রীর মানসলোকের বিবর্তন ও 
বিশ্লেষণ-_তাহার হুত্রপাত হইল “চোখের বাঁলি'তে | বস্কিম-উপন্তাসেও চরিজ্র- 
বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু উহা! ছিল সরল ও সংক্ষিপ্ত । কিন্তু 'চোঁখের বালিতে 
আছে 'গ্রতিদিনকার ঘটনার মাধ্যমে অহরহ পরিরতিত মনোলোকের দ্বন্ব ও 
বিরোধের ্ক্থাতিশ্ুম্্স বর্ণনা ।' সমাজনীতিবিগহিত প্রেম উপন্তানটির 
বিষয়বন্ত হইলেও বন্ধিমের মতো রবীন্দ্রনাথ ন্যায়নীতির দণ্ড লইয়। 
চরিত্রগুলিকে তাড়া করেন নাই, তিনি শুধু হৃদয়ের গহায়িত 
জটিলতাকে বহিলেঁকে প্রকাশ করিয়াছেন । এই উপন্যাসে মহেন্দ্র ও বিহারীর 
ছুনিবার বাসনার আবর্তে বিধবা বিনোর্দিনীর জীবন যেভাবে পাক খাইয়াছে, 
অতৃপ্তির অস্তর্দাহে যেভাবে জলিয়াছে, এবং উহার মধ্যে রাজলন্্রী, অব্পুর্ণ৷ ও 
'আশা! যেভাবে সেই হন্ঘকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে, “রুষ্ণকান্তের উইল+-এর 
রোহিণী-গোবিন্বলাল-ভ্রমরের কাহিনীতে ততখানি . জটিলতা নাই। বরং 
পরবর্তা ওপন্তামিক শরৎচন্ত্র-রচিত অভয়, কিরণময়ী ও কমলকে. বিনোদিনীর 
নবতর সংস্করপ বল! ধাইতে পারে । 
পরবর্তা উপন্াস 'নৌকাডুবি'তে (১৯৬) আছে ঘটনার স্বনঘটা!। নায়ক 
রষেশের সামান্ত একটি ভূলকে. লেখক এখানে কৃত্রিম উপাক্সেবীর্ধায়ত করিয়াছেন, 


২৫৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


এই কারণে কাহিনী নিতান্তই হুর্বল হইম| পড়িয়াছে। অধিকন্ত গোটা 

“নৌকাডুবি উপন্াসটাই একটা মতবাদের রূপবিগ্রহে পরিণত হইয়াছে ॥ 

“ভারতীয় নারীর নিকট স্বামী-নামক ব্যক্তিটির চেয়ে 

স্বামী-নামক আইডিয়াটাই ধে অধিকতর বরণীয়, “নোকাড়বি*্তে এই 
ভাবটিই কাহিনী ও' চরিত্রকে অতিক্রম করিয়। প্রধান হইয়। উণিয়াছে | চরিত্র 
হিসাবে হেমনলিনী এই কারণেই উল্লেখষোগ্য যে, “লেখকের নিজের মনে 
নারীমহিমার যে-ভাবকল্পনা ছিল, হেমনলিনী তাহার প্রথম সার্থক মূর্ত 
বিকাঁশ” এবং রবীন্দ্রনাথের পরবতাকাঁলের কয়েকটি উপন্যাসে এরূপ নারীচরিত্র 
যেমন--সচরিতা, লাবণ্য, কুমুদিনী নব নব রূপে দেখ! দিয়াছে । 

পটভূমিকার বিশালতায় ও ভাবসত্বায় “গোরা” উপন্যাসটি (১৯০৯) 
মহাঁকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ব্বদেশী আন্দোলনের সময় যে-বিক্ষোভ ও 
আলোড়ন, দেশাত্মবোধের ষে-চাঞ্চন্য, ধর্মবিপ্রবের যে-উদ্দীপনা দেখ। গিয়াছিল,, 
“গোরা'য় তাহা বৃহৎ মানবধর্মের প্রতিষ্ঠায় সার্থকতা 
লাভ করিয়াছে । “গোরা'-চরিত্রে আছে চিরস্তন ভারত- 
বর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ । সমাজের আঘর্শ যে পরিবর্তনশীল, নান! 
ংঘাতের ভিতর দিয়! রবীন্দ্রনাথ এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। উপন্যাসে 
নানা চরিত্রের ভিড়ের মধ্য স্থচরিতার লালিত্য ও তেজন্থিতা, পরেশবাবুর, 
অস্তম্ূ্ধী শাস্ত প্রসন্নতা, আনন্দময়ীর উদার আদর্শবাদ কাছিনীকে একটি, 
বিশেষ মর্ধাদ। দান করিয়াছে । “গোরা-তে রবীন্দ্রনাথ, শেষবারের মতো 
একটা সমগ্র সমাজের, দেশব্যাপী নানা আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র 
আকিয়াছেন। চরিত্রগুলি এই উন্মথিত জীবন প্রাতিবেশ হইতেই তাহাদের, 
ব্যক্তিসত্তার পুষ্টর জন্ত রন আহরণ করিয়াছে। ব্যক্তিজীবনের সহিত বৃহত্তর 
রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এমন নিবিড় হ্থুসমঞ্জদ মিলন, বাক্িমানসের শাখা" 
প্রশাখায় সমস্ত সঙ্গাজদেহে গ্রবাহিত প্রাণধারায় এরপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টাস্ত 
'গোরা'র পর বাংল। উপন্তানে দুলভি হইয়া ফড়াইয়াছে (শ্রীশ্রীকৃমার, 
বন্দ্যোপাধ্যায় )।” 

*গোরা'র পর রবীন্দ্রনাথ যে সাতটি উপন্তান রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের 
যধ্যে বিচ্ছিন্ন জীবনীচি্ ও আত্মকেন্ত্রিকতাই প্রধান হইক্স! উঠিষ়্াছে। নৃতন 
ধরনের শিল্পরিটভিভিতিক: এ উপন্তাসগুলি হইলি-'বরে বাইরে € ১৯১৬), 


“গোর! 
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খ্চতুরজ” (১৯১৬), “যোগাযোগ” (১৯২৯), "শেষের কবিতা (১৯২৯), 
“ছুইবোন' (১৯৩৩), মালঞ্চ” (১৯৩৪ ) ও “চার অধ্যায়” (১৯৩৪ )। এই 
উপন্তাসগুলি সম্পর্কে শ্রশ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য 
রি তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন £ “লেখক 
| এগুলিতে এক-একটি স্বল্পপরিধি, অথচ উত্তেজনাময় ও 
ংঘাত-জড়িত প্রতিবেশে কয়েকটি চবিত্রের অন্তন্বন্থ ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য 
অস্কিত করিয়াছেন । তাহার ভাষা তীক্ষব্যঞজনাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও শাণিত- সর্বদা 
যেন সডীন উচাইয়া! গ্লেষাত্মক বিশ্লেষণে উন্মুখ । তাঁহার কাহিনী-বিন্যাস 
ধারাবাহিক নহে, কয়েকটি সুনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি; ইহাদের 
মধ্যে ফাকগুলি লেখক প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে পরোক্ষ উললেখে ও আভাস- 
ইলিতে পৃরণ করিয়াছেন। চরিত্রগুলির বেশির ভাগই সমাজনিরপেক্ষ, 
অতুযুগ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ- জীবনযাত্রার সহিত সংযোগহীন ; তাহাদের 
মুখে চরিত্র ও অবস্থানুষায়ী সংলাপের পবরবর্তে 8918%:0-কণ্টকিত 
তির্ষক ভাষণ। কোনো কোনে! চরিত্রে স্বকূমার কাব্যান্ভৃতি প্রধান 
রূপে বর্তমান থাকিলেও মোটের উপর চরিত্র-কল্পনায় ও জীবন-বিশ্লেষণে 
মনন-প্রাধান্ত ।” ৰ 
বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা 
দিয়াছিল, উহ্নীর মধ্যকার বিকৃত আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন না। সেই বিরূপ মনোভাবেরই পটভূমিকায় শ্বামী-ন্্রীর সামাজিক 
অধিকারমূলক একটি সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে “ঘরে বাইরে+। 
“চলিত ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তির ঢঙে লেখা” এই উপন্তাসের নিখিলেশ উদার 
আদর্শবাদী ত্বামী। বিমল! সাধারণ পতিব্রতা শ্ী। তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনের 
মধ্যে উপস্থিত হুইল নৈরাজ্যবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক 
'ঘরে বাইরে;  অন্ধকারবাসী এক সরীক্প-__সন্দীপ। তাহার চোখে 
টার বাসনার আবিলতা, মুখে পিচ্ছিল কামনার লাল]। 
মোহ্গ্রস্ত বিমল সাময়িকভাবে সেই সরীস্থপের দৃষ্টির কাছে মোহাচ্ছন্ন৷ হইল, 
কিন্ত পরে সুস্থ দৃষ্টি লাভ করিল। এই উপন্াসে বিমলার চরিত্রই একমাত্র 
জীবন্ত, অপর চরিত্রগ্ুলি বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি মাত্র | খআধিকপ্ত আমার্দের 
মনে হয়, সন্দীপকে সামগ্রিক সম্ত্রাপবাধী আদর্শের প্রত্িতৃ করিয়া রবীজ্জ নাথ 
'অধিচারই করিয়াছেন । “চায় অধ্যায় উপন্যাসটি আরও নেক পরে চিত 


আ'. বা. সা.-১৭ 


২৫৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হইলেও 'ঘরে বাইরের সঙ্গেই আলোচিত হইবার যোগ্য । কারণ, ইহাও 
সম্ত্রাসবাদেরই পটভূমিকায় রচিত অবাস্তব জীবনচিত্র মাত্র । এখানে সন্দীপের 
ভূমিকা গ্রন্থণ করিয়াছে অতীন্ত্র। নায়িকা এল অবশ্থ কুমারী এবং সন্ত্রাসবাদী 
দলেরই সভ্যা। “এখানেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্রববাদের সংঘর্ষ। প্রেমই 
নরনারীর সুস্থ বিকাশের প্রেরণা, সন্ত্রাসবাদ তাহাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিয়। 
তাছাদের যন্ত্রে পরিণত করে, ইহাই লেখকের অভিমত । অভিমত 
যাঙ্াই হোক, উপন্তাসটির বন্ধন শিথিল এবং পরিণতি. অতি-নাটকীয় ও 
বাস্তবতাবঙ্জিত। 


জোঠামহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 

গল্পকে এক অঙ্গে গ্রথিত করিয়া 'চতুরজ' উপন্তাসটি রচিত। "ঘরে বাইরে” ও 
“চার অধ্যায় যেমন সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় বুচিত, 

৬৫ “চতুরঙ্গ” তেমনি গ্ররুবাদের পটভূমিতে লিখিত। সর্ব- 
সংস্কারমুক্ত জ্যেঠামহাশয়ের আদর্শে অঙ্থপ্রাণিত শচীশও সেই গুরুবাদের শিকার 
হু্য়াছে, এবং দামিনীও। এই গ্রন্থে শচীশ-দাযিনীর জটিল মানব-সম্পর্কের 
ঘ্বাত-প্রতিঘাত তীক্ষ সাংকেতিকতায় প্রকাশিত হুইলেও উপন্যাদ-শিল্লের দিক 
কইতে “চতুরঙ্গ” আকর্ষণহীন। 

বরং সেই তুলনায় “যোগাযোগ? “রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্তালাবলীর 
মধো সর্বাপেক্ষা বেশি গুপগ্ভাসিক লক্ষণসম্পয়- ইহার ঘাত-প্রতিখাত ও 
ঘটনাবিষ্তাস অনেকটা ওপন্তা সিক-আদর্শ-প্রভাবিত।” অবশ্ট এ কথাও সত্য 
ষে, উপন্তানটির পরিণতি কিছুটা! অসংলগ্ন এবং আকম্মিক। হঠাৎধনী 
মধুস্থদনের উদ্ধত অহংকার ও অমাজিত রুচির সঙ্গে স্কুমার অভিজাত্যের 

মধ্যে লালিত লঙলিতরুচি কুমুদিনীর দ্াম্পত্য-জীবনের 

যোগাযোগ. সংঘাত এবং কুমুদ্িনীর সস্ভানসভভাবনার মধ্যে উচ্বার 

অবসান 'যোগাযোগ'-এর বিষয়বস্ত। দম্পতির ছন্দে যে-মনস্ভাত্বিক বিঙ্লেষণ 
আছে তাহা খুবই বাস্তবসম্মত হুইয়াছে। 

“শেষের কবিতা বুবীন্দ্রনাথের এক অনবগ্ স্যনট। ইহাতে প্রাত্যহিক 
জীবনের সংকীর্ণতার উর্ধে প্রেমের যে বিচিত্র লীল1 কবিত্বের হুকোমল বেদনা- 
রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বাংল1 সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই । তছুপরি ইহার 
সংলাপে ও বর্ণনায় বুদ্ধির যে-চমকপ্রদ ওজ্ল্য আছে, উচ্থা শাশিত ইন্পাত-. 


রবীন্দ্রনাথ 


ফলার ম্যায় উজ্জ্বল ও তীক্। ইহাতে অমিট রে ও কেটি মিটারে 
কবি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে-স্লেযাত্বক চিত্র আকিয়াছেন তাহার বাস্তবতা আম. 
বিন্ময় উৎপাদন করে। তথাপি ইহাই গ্রস্থষ্টর সব নহে । 
'শেষের কবিতা" বিবাহ্সিদ্ধ প্রাত্যহিক মিলন অপেক্ষা মনোলোকে বিচ্ছেদ 
বেদনাপূর্ণ স্বপ্নাভিসারী মিলনই যে সত্যতর, এই তত্বটিই 'শেষের কবিতা'র মূল 
বক্তব্য। অমিত ও লাবণ্য তাই তাঙ্থাদের “কল্পলোকবিহ্বারী প্রেমকে ধৃলি-ম্পর্শ 
হইতে বীচাইবার জনই” উভয়ে যথাক্রমে কেতকী মিত্র ও শোভনলালকে 
সমাজসিদ্ধ প্রথায় বিবাহ করিয়াছে । “ইহার তত্ব যাহাই হউক না কেন, একপ 
অপূর্ব কাব্যধর্মী বর্ণন" ভির্ধক বাগবিন্তাসের বিস্ময়কর নিপুণতা, প্রেম ও 
সৌন্দর্যের শ্বর্গলোক রচনা এবং তাহ হইতে শ্বেচ্ছানির্বাসনের সকরুণ বেদনা 
রবীন্দ্রপ্রতিভার বিপুলপ্রসারী শক্তিকেই প্রমাণিত করিয়াছে । (শ্রীঘসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় )।* 
নারীর ছুই বপ-_মোহিনী আর কল্যাণী, প্রিদ্বা ও জননী । এই ছুই রূপেই 
সে পুরুষকে আকর্ষণ করে। এই তত্বটিই অনেকট] বড়-গল্পধর্মী “ছুইবোন? ও 
“মালঞ্চ'-এ রূপায়িত হুইয়াছে। এই তত্ব “কবি-কর্পনায় 
'দুইবোন” ও “মাল অন্ুভব-বেছ্য, উপন্যাসের সম্প্রসারণে এই তত্বের যথাযোগ্য 
রূপায়ণ হয় নাই।* কেবল উজ্জল তির্যক বাগ ভঙ্গি ও মধুর কাব্যন্থরভিই এ 


উপন্তাম দুইটির যাহ! কিছু আকর্ষণ । 
উপন্টাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই কথা বল! চলে যে, বস্কিমের পরে তিনি 
বাংলা উপক্টীসের ক্ষেত্রে এক নৃতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহার 
আবির্ভীবে এঁভিহাসিক উপন্ঠাসের অবদান, আর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণমূলক 
বন্তনি্ উপন্তাসের সচন! হইয়াছিল । কিন্তু এই বস্তনিষ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে কাব্য ও 
তত্বের আকাশেই উধ্বচারণ করিয়াছে । রবীন্তর-উপন্তাসে 
রবীত্র-উপস্তাসের কবির ব্যক্তি-মনের প্রজ্ঞাীলতাই প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্চৃটিত 
হ্যা হু্্য়াছে। তীহার হৃষ্ট চবিব্রাবলী যেন এক-একটি 
মানবাস্িত ভাব। পরস্পরবিরোধী ভাব-সংঘর্ধ হইতে তাহার উপন্তাসে যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়, তাহা বন্তসংসার়ের . সধর্মসগ্রাত নয়, তাহা 
তাত্বিক গ্রন্থিমোচনেরই, ক্রমানুবৃত্তি।” একমাআ “চোখের বালি' ইহার 


ব্যতিক্রম। 


১১০, 


২৬, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রশ্প ৮। রবীন্দ্রনাথের ছোটগজ্মের বিষয়বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 
সংক্ষেপে আলোচনা কর । 


উত্তর । উপগ্ভাসের মতে। ছোটগল্পও বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবেই 
জন্মলাভ করিয়াছে । কিন্তু আকারে ছোট হইলেই উহা ছোটগল্প হয় *1, উহার 
1০25 বা বাধুনির রীতি স্বতন্ত্র। “উহা! এক ধরনের কথাশিল্প যাহাতে নাটক, 
উপন্তাস ব! মহাকাব্যের পটবিস্তার কালবিস্তার, ব' দীর্ঘ ঘটনাজাল নাই; বরং 
তাহারই একটা খণ্ড রূপকে কোনো একটি বিশেষ সংস্থানৈ) বিশেষ ঘটনায় ও 
বিশেষ চরিত্রে এমন ইঙ্জিতময় করিয়া! তোলে যে, 
ছোটগল্পের বৈশিষ্ট তাহাতেই একপ্রকার রসোপলব্ধি হ্য) যেন জীবনের 
বিরাট প্রাঙ্গণে যে সকল স্বপ্লালোকিত, অনাবিদ্ভত, অবজ্ঞাত কোণ রহিয়াছে, 
সেইগুলার উপরে তীব্র ও চকিত আলোকপাত করে; কোথাও কৌতুক, 
কোথাও বিদ্ময়, কোথাঁও-বা! আমাদের হৃদয়ের একট৷ স্বপ্ত তন্ত্রীতে আঘাত 
করিয়া ক্ষণিক ভাববিহ্বলতা স্থষ্টি করে ( মোহিতলাল )1” ইহা যেন নববধূর 
মৃখ দেখানো-_চকিতে অবগুঠন অপত্যত করিয়া চকিতে ই আঁবার তাহা টানিয়া 
দেওয়! হয়, সেই ক্ষণিক দেখার মধ্যেই একটা সৌন্দর্য বিছ্যুত্বৎ দ্ফুরিত হুইয়া 
উঠে। এইজন্য ছোটগল্পের পরিণতিতে থাকে একটি নাটকীয় উপাদান এবং 
করেকটি পার্খ চরিত্রের সহায়তায় প্রধান চরিঞ্রটি দেই রসপরিণতির অভিমুখেই 
ছুটিয়! চলে। 

বাংলা সাহিতো রবীন্দ্রনাথই সার্থক ছোটগল্পের আদি শ্রষ্টা । কেবল তাহাই 
নহে, তিনি এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেরও অন্ত তম শ্রেষ্ঠ 
ছোটগল্পকার । বুবীন্র-সাহিত্যের একটি ধারায় স্খছুঃখবিরহ মিলনপূর্ণ মানব- 
হিরা এ রর সু বর্তমান রঃ ত্ৰান্ার ছোট- 
গল্পগুলি এই আকজ্কারই ফল। ই তাহাকে শন্থরে 
পল্ীজীবনের প্রভাব জীবন হুইতে পল্সার শান্তিময় কোলে টানিয়া লইয়া 
গিয়াছে । তাই তাহার ছোটগল্পে; প্ী ও পল্লীজীবনের এবং পল্লীর সহিত 
'বিচ্ছেন্তরপে জড়িত প্রকৃতির প্রভাব এত বেশী। ছোটগল্প সশ্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 

«সোনার তরী” কাব্যের “বর্যাধাপন' কবিতায় বলিয়াছেন__ 

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট হুঃখকথণ, 
নিতাত্তট সহজ সরূল, 
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সহত্র বিশ্থতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভামি 
তারি দু-চারিটি অশ্রজল। 
নাকি বর্ণনার ছট?, ঘটনার ঘনঘটা, 


নাহি তত্ব, নাহি উপদেশ। 
অস্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হুবে, 
শেষ হয়ে হইল না শেষ। 

ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রমানস বুঝিয়া! লইবার পক্ষে উদ্ধাতিটি বিশেষ মৃল্যবান। 
“ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট ভুঃখকথা*ই তাহার গল্পের উপজীব্য'। 
অবশ্থ কিছু গল্পে ইহার ব্যতিক্রম আছে। বিশেষত 'সবুজপত্র'-এর যুখ হইতে 
রবীন্দ্র গল্প তির্যক ভঙ্গি ও তীক্ষতা লাভ করিয়াছে, গল্পে সমাজ-সচেতনতার 
মাত্রা বুদ্ধি পাইয়াছে, চলিত ভাষার সংক্ষিপ্তত! ও এপিগ্রামের বিছ্যৎ-দীপ্তিতে 

তাঁর গল্প তখন হইতে খুবই ব্যঞ্জনাগর্ড হইয়! উঠিয়াছে।, 
রুধীন্্রনাথের প্রথম ছোটগল্প “ভিখারিণী, ১২৮৪ সালে “ভারতী” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হুয়। ইহার পর আরও তিনটি গল্প তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 
১২৯৮ সালে 'হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত “দেনাপাওনা, গল্পই রবীন্দ্রনাথের 
নাও, তথ সার্থক ছোটগল্প ॥। বাংল! সাহিত্যে ছোটগল্পের 
শ্রেণীবিভাগ. ইতিহাসেরও এইখানেই আরভ। “হিতবাদী'তে 
রবনন্দ্রনাথের ছয়টি গল্প প্রকাশিত হ্য়। ইহার পর 'দাধনা” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ছত্রিশটি গল্প। অতঃপর 'ভারতী', নবপর্যায় “বজদর্শন”, 
'সবুজপত্র,* 'প্রবাণী', শারদীয় “আনন্দবাজার পত্রিকা? প্রভৃতি সামরিকীতে 
তাহার বহু গল্প প্রকাশিত হুইয়াছে। এই গল্পগুলির নানা সংকলন দেখ যায়। 
তন্মধ্যে বিশ্বভারভী”-প্রকাশিত তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'ই প্রধান। ইহা ছাড় 
“তিন সী” নামক গল্প-সংকলনটিও উল্লেখ্য । বিষয়বৈচিত্রেযর দিক হইতে 
রবীন্দ্রনাথের গল্পগুজিকে মোটামুটিভাবে আমরা চারি শ্রেণীতে ভাগ করিতে 
পারি--সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, প্রেম, প্রকৃতির সহিত মানব-মনের 

নিগৃঢ় অস্তরজ যোগ ও অতিপ্রারতের স্পর্শ । 

'রামকানাইয়ের নিবু্ধিতা 'দান-প্রতিদান)' 'রাসমণির ছেলে, 'বাবধান,” 
“দিদি? 'পণরক্ষা” শাস্তি” 'ষ্জেশ্বরের যজ্ঞ”, “ঠাকুর্দা”, পুত্র, “ফেল, “ছুটি, 
'সদর ও অনার”, 'ছুবু-ছচি” 'কর্মফল”, 'সম্পত্তি-সমর্পন, 'াজধার-গোী”, ব্ণ্বগ/ 


২৬২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


গুপধধন', “অনধিকার প্রবেশ” “হ্মৈস্তী”, "ন্্ীর পত্র? 'পয়ল] নম্বরঃ, “নামঞ্জুর 

| গল্প) মেঘ ও রৌন্র” 'থোকাবাবুর প্রত্যাবর্তীন,, 
সামাজিক জীবন “পোস্টমাস্টার” “কাবুলিওালা, প্রত্ৃতি গল্প বিচিত্র 
এ মমাজসম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে “থোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন+ “পোস্টমাস্টার” ও “কাবুলিওয়ালা” গল্প তিনটি 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য এইজন্তই যে. এ গল্পগুলিতে সাধারণ সামাঞ্জিক সম্পর্ককে 
অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজের স্পর্শ লাগিফাছে। 'খোকাবাবুব প্রত্যা বর্তন'-এ 
প্রতু-ভূত্যের একটি মানবিক সম্পর্ক করুণ হুইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। “পোস্ট- 
মাস্টার” গল্পটি রক্তমম্পর্কহীন অসমংয়ম্ক এক পুরুষ ও এক বালিকার হৃদয়সগ্জাত 
দেহের ভিতর দিয়া বেদনাবিমথিত দীর্ঘশ্বাসের মতে) বিষণ্ন গীতিমৃছনা! লাভ 
করিয়াছে । 'কাবুলিওয়ালা'তে “এই ম্বেহবন্ধন দ্েশকালপাত্রের গতি অতিক্রম 
করিয়া উহ্থাকে বিশ্বজনীন কাব্যমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে ।” 'টহমস্তী', "্্ীর 
পত্র ভাইফোটা+, 'পয়ল1 নঘ্বর+ 'পাক্স ও পাত্রী” “নামঞ্জুর গল্প” সবুজপত্র 
যুগের লেখা । এইগুলিতে সমাজ-সমালোচনার উগ্র ঝাজ যতখানি আছে, 
রলহৃষ্রির প্রয়াস ততখানি নাই। 


“একরাত্রি', “মহামায়া, “মধ্যবতিনী”, 'মাঙ্যদান) প্রায়শ্চিত', “মানভঞ্জন”, 
“অধ্যাপক”, 'সমাঞ্চি” দৃিদান', 'ছুরাশা”, নষ্টনীড়', 'ম্বীর পত্র", “রবিবার” 
«শেষ কথা, “ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গল্পে আছে প্রেমের লীলাবৈচিত্রা। 

.. শ্রথম-উল্লিখিত এগারোটি গল্পে প্রেমের কোমল মধুর 

বির দিকটিই কাব্যধরম্ী ব্যঞ্চনায় প্রকাশিত। একবাত্রি 
গল্পটিতে একটি ইঞ্জিতগর্ত পরম মুহূর্তের মধ্যে দোতীত প্রেমের ভাবসশ্মিলনকে 
আশ্চর্য কাব্যকূপ দান কর] হইয়াছে ।' “মধ্যবতিনী', “সমাপ্তি দদৃষ্টিদান? 
প্রভৃতিতে আছে পুক্ম মনোবি্লেষপণের সঙ্গে কাব্যান্তৃতির মিশ্রণ। নিবারণ 
ও ক্রস্থম্দরী এই ছুই প্রৌঢ দম্পতির পুনমিলনের মাঝখানে অকালমৃতা শ্রী 
শৈলবালার স্বৃতি যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে, উহ্থাই 'মধ্যবতিনী+ গল্লটিকে 
এক বিষ চেতনায় ভরিয়া তুলিয়াছে। “হুরাশা? গল্পে “এক সংস্কার বিড়দ্বিত 
মিলন-বুভূক্ষ মানবাত্মার ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা-নিবিড়, পরিহাস-মর্ধাস্তিক কাহিনী 
কূপ পাইয়াছে। কিন্তু যে-পরিবেশে কাহিনীটি কথিত উহা! রোমান্সের রস-_ 
কাব্যের পেয়ালায় পরিবেশিত।” 'দালিয়।” এবং “জয়-পরাজয়” গল্প ছুইটি 


রবীন্দ্রনাথ ২৬৩ 


এইরূপ রোমান্স-রসে পরিপূর্ণ। “নষ্টনীড়'-এ অমল ও চারুর অত্তবন্থ 
আশ্চর্ধ শিল্পকৌশলের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়াছে । কিন্তু সেই হন্ব-পরিণতির 
সময় কিছুটা দীর্ঘ বলিয়া! এবং স্বামী-অবহেলিত1 স্ত্রীর অন্ত পুরুষ সম্পর্কের 
সমশ্তা বিশেষ গভীর বলিয়! উহাকে ছোটগঞ্প বলা চলে কি না তাহা 
বিবেচনার বিষয় । শেষোক্ত চারিটি_বিশেষত তিনটি-__গল্পের থর সম্পূ 
পৃথক। এগুলিতে মননের ও বাগভঙ্গির যে শাণিত দীপ্তি আছে তাহা বুদ্ধিকে 
বিদ্ময়ে আন্দোলিত করে, কিন্ত হদয়কে রসে, তৃপ্ত করে না। বিষয় ও 
উপস্থাপনার দিক হইতে গল্পগুলি অভিনব বটে |।"ন্ত্রীর পত্র” গল্পটিতেই রবীন্দ্রনাথ 
সর্বপ্রথম নিপীড়িত নারীস্ছের ব্যক্তিসত্তাকে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ দিয়াছেন । 
নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ষে নারীত্বেই, বৌদ্রদীপ্ত ছুরিকার মতো উহার আভাদ 
ঝালকিয়া উঠিয়াছে ল্যাবরেটরি'র “সোহিনী”-চরিত্রে। 


প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগৃঢ় যোগের কথা গীতিমু্ছনায় বংকৃত . 
ূ হইয়াছে "শুভা”, “অতিথি”, 'আপদ' প্রভৃতি গল্পে । “শুভা 
প্রকৃতির সহিত মানব- গল্পের গুভা-চরিত্রটি প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবিচ্ছে্ভভাবে 
মনের নিগৃঢচ অন্তরঙ্গ জড়িত ষে উদ্ধাকে বোবা প্ররুতির মৃত বিগ্রহ বলিয়া! মনে 
যোগের গল্প হয়। “অতিথি, গল্পের তারাপদও প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের 
সে গভীরভাবে একাত্ম । তাই সে সংসারের বন্ধনে ধরা দেয় না, রহুম্যময়ী 
প্রকৃতির আহ্বানে অজানা সুদূরের যাত্রী হয়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকত ও 
প্রেমের গল্পগুলির মধ্যেও প্রকৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রকৃতির 
মধ্যে তিনি প্রাণচৈতন্ত সঞ্চার করিয়। প্রকৃতিকে মানুষের হাদয়ের বড় কাছাকাছি 
'আনিয়াছেন। 


অতিপ্রারতের স্পর্শে রঞ্জিত গল্পগুলির মধ্যে “ক্ষুধিত পাষাণ”, 'মণিহারা” 
“ন্শীথে, কঙ্কাল”) 'জীবিত ও ম্ৃত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অবশ্ত শেষোক্ত 
ছুইটি গল্পে আলৌকিকতার রহস্যময় স্পর্শ তেমন অন্ভূত হয় না। কিন্ত 
“মণিহার1” ও 'নিশীথে' গল্প দুইটিতে গাহস্থ্য প্রাতিবেশের 
উপর এমন একট অতীন্ট্রিয় জগতের রোমাঞ্চ সৃষ্টি কর 
হইয়াছে যাহা আমাদের মধ্যে এক ছিমানীশীতল শিহরণ জাগাইয়া তুলে। 
“ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে দূত অতীতের বাসনাতপ্ত জীবনতৃষাকে এমন এক 
নীর্ঘশ্বীসবাহী রহুন্তর্ূপ দান কর! হুইয়াছে যাহাতে স্টেগনের ওয়েটিং রুমের 


অতিগপ্রাকৃত রসের গল্প 


২৬৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


অতিবাস্তব প্রতিবেশ ও অবাস্তব বায়ব পরিমণ্ডল একাকার হুইয়। গিয়াছে 7 
নাটকীয় সমাধ্িপূর্ণ শিল্পরসসম্দ্ধ বর্ণাঢ্য এই গল্পটির তৃুলন। বিশ্বসাহিত্যেও আছে 
কিনা সন্দেহ। + 
রবীন্দ্রনাথ তাহার ছোটগল্লের অজন্র সম্পদে বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব 
সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন । তাহার ছোটগল্পগুণল “প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিপতি 
ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও ব্রসম্ষুরণের দিক 
দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র) এই রচমারীতির মাধ্যমে 
রবীন্ত্রছোটগণ্সের. রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ষে-নৃতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, 
ক্যাপ তাহার অনুশীলন সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যিক রবীন্্-এঁতিহ্র সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিগ্িত 
করিয়াছেন । রবীন্দ্র-গ্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে 
এখনও মজীব আছে ও প্রতিভার স্বধর্ষ-অন্থ্যায়ী নব নব প্রকাশের প্রেরণা 
যোগাইয়াছে (শ্রীশ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় )।” 


৯। প্রীবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ জম্গর্কে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচন। 
কর। 
উত্তর । রবীন্দ্রনাথ বিদ্ভাসাগরকেই বাংল! গন্ঠের প্রথম যথার্থ শিল্পী 
বলিয়াছেন । বঙ্ধিমচন্দ্র সেই গঞ্ঠেই অধিকতর কলানৈপুণ্যের সি করিলেন। 
রবীন্ত্রনাথে আসিয়া বস্কিমী গঞ্ভ পরম এরশ্বর্যবান হইয়া উঠিল। তাহার 
উপন্তাস ও ছোটগল্লের গঙের কথা বাদ দিলেও পায় পর়যন্্রি ব্সর ধরিয়া 
তিনি যেসকল প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন উহ্থাদের 
রবীন্্-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সংখ্যা যেমন প্রচুর, পরিধিও স্থবিস্বৃত। ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা, 
ও ব্যাপকতা সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ ইতিহাস, বিজ্ঞান-কোন্‌ 
বিষয়ে নাতিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? তাহার এ বিপুল প্রবন্ধ-সাহিত্য 
একদিকে যেমন কাব্যশ্রীমপ্তিত, অপরদিকে এগুলি তেমনি রবীক্জনাথের গভীর; 
মননশীলত এবং স্থির প্রজ্ঞারও স্বাক্ষরবাহী। বাংলা গস্ভের ্লীতি-গ্রকৃতিকে 
তিনি যে কত দিক দিয়া প্রকাশকলানৈপুণ্যে লাবণ্যপৃ করিয়াছেন তাহার 
ইয়া নাই। “রবীন্্র-প্রবন্ধাবলীব এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এগুলতে 
লেখকের চিস্তাশকির পরিধি কত বিস্তৃত, কত উচ্চ, তাহা বন্থভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে । কবি বলিয়া তিনি-যে কেবল আকাশমার্গেই বিহার করিতেন তাহা) 


রবীন্দ্রনাথ ২৬৪ 


নহে, দেশের সঙ্গে, দেশবাসীর সঙ্গে তাহার নাড়ীর নিবিড়তম যোগ ছিল ৪ 
দেশের যাহা কিছু মছৎ, যাহা কিছু বরণীয়, তাহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তেমনি যেখানে দেশের দীনতা ও হীনতা, সেখানে তীহাক 
তিরস্কারের তীক্ষবাণ বধিত হুইয়াছে। প্রসঙ্গত ইহাও লক্ষণীয় যে, দেশের 
অভাবকে, শুস্ততাকে, প্রগতির বিষ্ব্বরূপ জীর্ণ কুসংস্কারকে তিনি যে আক্রমণ 
করিয়াছেন, তাার অন্তরালে রহিয়াছে দেশবাশীর প্রতি তাহার গভীর গ্রীতি। 
এই কারণেই তিনি কেবল দোবটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহ্থার কারণও 
সহৃদয়তার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-রচনাফ 
লেখকের মননশীলতা, সহ্ৃদয়ত', গভীর অস্তরূ্টি ও নিবিড় দেশগ্রীতির সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে স্ক্মতম সৌন্দ্যবোধ ও উচ্চতম প্রকাশমহিম1।৮ 


রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীকে আমর] বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইতে, 
পারি। সেই হিসাবে “প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), “সাহিত্য” (১৯৭) 
'আধুনিক সাহিত্য? (১৯০৭ ), 'লোকসাহিত্য” (১৯০৭, ) 'শবতত্ব* (১৯০৯), 
'সাহিত্যের পথে (১৯৩৬ ), ছন্দ? (১৯৩৬), “বাংলাভাষা পরিচয়” ( ১৯৩৮ ), 
এবং “সাহিত্যের স্বরূপ? (১৯৪৩) প্রভৃতি সমালোচনা, সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্য- 
প্রসঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ । “আত্মশক্তি? (১৯০৫ ), ভারতবর্ষ ( ১৯০৬ ), “শিক্ষ।৮ 
(১৯০৮ ), রাজাপ্রজা? (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮) “পরিচয়” 
প্রবন্ধের বিভিন্ন (১৯১৬), “কালাস্তর” ( ১৯৩৭), সভ্যতার সংকট, (১৯৪১) 
্রেণীবিভাগ প্রভৃতি শিক্ষা সমাজ, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ধর্ম, 
(১৯০৯), শ্াস্তিনিকেতন? ( ১৯০৯-১৯১৬ ), “মানুষের ধর্ম ( ১৯৩৩) প্রভৃতি 
ধর্,, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রনস্থ । 'মুরোপ প্রবাসীর প্র” €( ১৮৮১) 
'যুরোপধাত্রীর ভাযেরি? (১৮৯১-১৮৯৩), 'জাপানযাত্রী” (১৯১৯), '্ষাত্রী? (১৯২৯), 
'ববাশিয়ার চিঠি” (১৯৩১), 'জাপানে-পারস্ে (১৯৩৬ ), 'পথের সঞ্চয়? (১৯৩৯) 
প্রভৃতি ভ্রমণকথাবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রস্থ। “ছিম্পপত্র” (১৯৬২), “ভাঙ্থসিংহের 
পত্রাবলী” (১৯৩০) "পথ ও পথের প্রান্তে", 'পত্রধারা” (১৯৩৮), “চিঠিপত্র” 
( সাত খণ্ড) প্রভৃতি পত্রদাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ । “জীবনস্্বতি' (১৯১২ ), “চারিজ্র- 
পৃজা, 'বিস্তাসাগরচরিত', “ছেলেবেলা? (১৯৪০) প্রভৃতি আত্মকথা ও জীবনকথা 
বিষয়ক গ্রস্থ। “পঞ্চভূত? (১৮৯৭ ), “বিচিত্র প্রবন্ধ' ( ১৯০৭, ) “লিপিক!” প্রভৃতি 
আবেগধর্মী প্রবন্ধের গ্রন্থ। 


২৬৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


সাহিত্য” 'লাহিত্যের পথে, 'সাহিত্যের স্বরূপ" প্রতৃতি গ্রন্থে সাহিত্যতত্ব 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। তাহার শিল্পতত্ব সৌন্দর্ধান্ুভৃতি ও আনন্দ-উপলবি-ভিত্তিক। 
সাহিত্যের বহ্রিজ রূপকে ন্বীকার করিয়াও তিনি উদ্ছাকে “'অকারণের আনন্দ? 
বলিয়াছেন। শ্রগ্র্মমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “তিনিই ( রবীন্দ্রনাথ ) 
বোধ হয় শেষ সমালোচক, ধিনি বন্তজগতের সর্বগ্রাসী অভিভবের অব্যবহিত 
পূর্বে, আদর্শ কল্পনা ও আনন্দানভৃতি হুইতে জাত কাব্যসৌন্দর্ষের শ্রেষ্ঠতা 
ঘোষণ| করিয়াছেন ।” 'প্রাচীন সাহিত্য”, 'আধুনিক সাহিত্য” ও “লোকমাহিত্য 
সমালোচনামূলক গ্রস্থ। এই প্রবন্ধগুলি কেবল অধীত সাহিত্যের বিশ্লেষণ 
মাত্রই নহে, উহার] অধীত দাহিত্যের নবায়ুন--0:980100. 16010, 0:988100, 
কুমারসম্ভব, শকুস্তলা, কাদদ্বরী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য যে দেহকেন্দ্রিক 
সৌন্দর্যভোগের উর্ধ্বে সংযম ও তপশ্তাপুত কল্যাণধর্মনকেই মহত্তর করিয়া 
দেখাইয়াছে, 'প্রাচীন সাহিত্য” সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন জীবনদর্শনের 
এই চেতৃনাটিকেই কাব্যশ্রপূর্ণ করির| দেখাইয়াছেন। এ গ্রন্থের “কাব্যের 
উপেক্ষিতা” প্রবন্ধে তিনি রামায়ণের উমিলা, কাদস্বরনীর 

সমালোচনা, সাহিত্তত্ব পত্রলেখা ও অভিজ্ঞান-শকুস্তলার অননুয়া-প্রিয়ংবদা 
ওসাহিতাপ্রঙ্গ চরিত্রের উপর যে নতুন আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে 
রবীন্দ্রমানসের সহৃদয়তা ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের সুম্্রতাই প্রকাশমান। “লোক- 
সাহিত্য-এর আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ উহার মর্মমূলে প্রবেশ করিয়া প্রতিভার 
্র্ণকুষ্ষিক! দ্বারা এমন একটি গুপ ভাগ্ারের কক্ষদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন 
যাহার অনাদৃত এইখধের দিকে চাহিয়া আমাদের বিন্ময়ের সীমা থাকে না। এ 
গ্রন্থের 'ছেলে তুলা ছড়া” একটি অপূর্বহ্ম্থর রচনা । “আধুনিক সাহিত্য+-এ 
বঙ্ধিমচন্্র, বিহবারীলাল প্রভৃতি আধুনিক. যুগের. সাহিত্যরথীদের যে-মূল্যায়ণ 
তিনি করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের গভীর অস্তরৃষ্টিরই পরিচায়ক। 
রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা কাব্যের ধ্বনি এবং বাংলা ভাষার শব্াবলী 
সম্বন্ধে কত গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, “ছন্দ; ও 'শবতত্ব গ্রস্থদ্ধয় 
রর বিশিষ্ট প্রমাণ। ববীন্দ্-প্রতিভায় নীরস বিষয়ও এখানে লরস হইয়া 

ছে। '' 


রবীন্নাথ তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে আধুনিক শিক্ষাপন্ধতির 
মাঙ্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ্েষ বর্ষণ করিয়াছেন। প্ররুতির সাধূজ্যে মানবমনের 


রবীন্দ্রনাথ ২৬৭ 


নর্বতোমুখী বিকাশকেই তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়! মনে করিতেন। অবস্ঠ 
রা রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় প্রবন্ধে 'জাভীয় মনের সাধারণ 
। সমাজ ও 

রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অসস্তোধকেই তাহার নিজগ্ৰ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতা- 
কামী কবি-যনের গুঢ় অতৃপ্তিবোধের সহিত প্রকাশ 
করিয়াছেন; সমস্যাত্র রূপ বতট! পরিম্ফুট করিয়াছেন, সে পরিমাণে সমাধানের 
ইজিত দেন নাই।” তাহার সমাঞ্জবিষয়ক প্রবন্ধাবলী ভারতীয় সমাজের যর্ম- 
বাণীরই মাঞ্্রিত ও বিস্তৃত রূপায়ণ। তীছার কবিমানসে বিশ্ববোধের যে-উপলবি 
ছিল, রাঞজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে উহ্হাই আত্তর্জাতিকতা বোধে পরিণত 
হুইয়াছে। উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি জাতি ও বিশ্বের অভিশাপ বলিয়া 
আখ্য' ধিয়াছেন এবং সাত্রাঙ্বাদের বর্বর লোভ ও হিংআ্রতাকে তীব্র ধিক্কার 
হানিয়াছেন । অথচ এ প্রবন্ধ গুলি প্রচারলাহ্ত্য ছয় নাই, রসলাহ্ত্যিই 

হইয়াছে,_এইখানেই রবীন্জনাথের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য । 


রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনমাজতৃক্ত ছিলেন। তাহার ধর্মসপ্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে 
ওপনিষদিক ধর্মের ব্যাখ্যা থাকিলেও, বুহত্তর মানবধর্ষের ও সত্যধর্ধের মিশ্রণে 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ এক উদারতার মক্িমায় ব্যক্ত হইয়াছে । তাহার 
র দার্শনিকত। ও অধ্যাত্মববোধের মধ্যে উপনিষদের আনন্দবাদ, 
& 15 হিন্দুপুরাণের লীলাবাদ এবং বৈষ্ণব ও বাউলের প্রেমতত্ব 
আশ্চধ সমন্বয় লাভ করিয়াছে । চৌদ্দ খণ্ডে সংকলিত 
'শাস্তিনিকেতন'-এ আচার্যরূপে তাহার প্রদত্ত ভাষণগুলি তাহার বিপুলপ্রসারী 
চিন্তাধারা ও আত্মোপলক্কির পরিচয় বহন করিতেছে । “এঁশ স্পর্শলাভের 
জন্ত লেখকের আবেগময় আকৃতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূল 
ধর্মতত্ব সম্বন্ধে তীহার অস্তর্ুষ্টি ও কাব্যসৌন্দ্যযর প্রকাশ-রীতি ইহাদ্দিগকে 
একাধারে সাহিত্যরসিক ও ধর্মপিপাহ্থ উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া 
তুলিয়াছে।” 


রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকথাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি 
স্তরভেদ লক্ষ্য কর] যায়। 'মুরোপযাকআ্ীর ভায়েরি'তে আছে 
তথ্যপ্রাধান্ত। পরবতী ভ্রমণকথাগুলিতে বর্ণনীয় বিষয়ের 
সঙ্গে ভ্রমণরত দেশের জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উদ্থাটনেরও প্রয়াস দেখিতে 
পাওয়া যায় । এই প্রপঙ্গে তাহার “রাশিয়ার চিঠি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


অ্রমণকথা 


২৬৮ আধুনিক বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস 


এই গ্রন্থে বিপ্রবের রক্তত্নাত নব্য রাশিয়ার সংগঠনমূলক অত্যাশ্চর্য কর্মকাণ্ড 
এবং সর্বপ্রকার অসাম্য দূর করিবার নিভাঁক প্রয়াসের কথাই সপ্রশংস বিশ্ময়ে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। “রাশিয়ার চিঠিতে আমরা লেখকের কবি স্থলভ অস্তূর্টির 
পরিবর্তে পাই অপক্ষপাত সংস্কারমুক্ত ন্তায়বোধ ।” 


রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহছিত্যের বিপুলতাও বিন্বয়কর। তবে তাহার 
পত্রসাকিত্যে ব্যক্তিজীবনের্ন লৌকিক দিকটি বহুলাংশেই. অন্ভুপস্থিত। ষে 
ঘরোয়া পরিবেশ্রে অন্তরঙ্গতার সহজ সর পত্রসাহিত্যের আদর্শ, তাহার চেয়ে 
ডি কাব্যিক অন্ুভাবনাই এগুলিতে প্রবলতর | উহা কোথাও 
কল্পনাসৌন্দর্যে ভরপুর, কোথাও নানাবিধ তাত্বিক বিশ্লেষণে 
নিযুক্ত। কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশের গ্রস্থনে “ছিন্নপআ” নামক যে 
ংকলনটি রচিত উহ্থাতেও রোমার্টিক কবিচেতনাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীক্কমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখ্য । তিনি বলিয়াছেন, 
“ছুইটি ছোট মেয়েকে লেখা 'ভান্ছমিংহের পত্রাবলী” এবং ছাপার উদ্দেশ্তে লেখা 
নয় এমন আত্ীয়গ্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট লেখ] পন্রসমুহই হয়তো তাহার 
ঘরোয়া রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে ।**-তাহার ব্যক্তিজীবন 
কাবাজীবনের দিব্যজ্যোতিতে এতটা আচ্ছন্ হইয়াছিল যে, ঘরোয়। কথা অপেক্ষা 
কাব্যরহ্স্যমূলক অসীমতত্বজিজ্ঞাসাই তাহার জীবনের সত্যকার পরিচয় বহন 
করে।” 
তাঁঞার জীবনকথাবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 'চারিত্রপূজ।” ও 'বিষ্ভাসাগরচরিত" 
উল্লেখ্য । শেষোক্ত গ্রন্থটিতে লেখকের অন্তদর্রি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের উপর 
তন আলোকপাত করিয়াছে । আত্মকথাবিষয়ক “জীবন- 
০৪ বি ও 'ছেলেবেলা'য় বাহিরের ঘটনার স্থান ততটুকুই 
₹ইয়াছে যতটুকু কবির প্রথম কাব্যজীবন ও অন্তর্পোকের রহস্য বুঝিবার পক্ষে 
অনুকূল। ইহাদিগকে ঠিক ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনকাহছিনী বলা চলে না। 
পপঞ্চভৃত', “বিচিত্র প্রবন্ধ ও “লিপিক।, আবেগধর্মী প্রবন্ধের পধায়তৃক্ত। 
'পঞ্চতৃত'-এ পাচটি 'ভূত+-এর উপর ব্যজিত্ব আরোপ করিয়া এবং ০, সঙ্গে 
কাল্পনিক বিতর্কসভায় যোগদান করিয়। গ্রচুর কৌতুকরসের 
রিরিনা মাধ্যমে কবি নানা বিষয়ে তাহার উপলব্ধ অনুতূতিকে 
যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যরস পরম দ্দাস্বাঘ .হইয়া 
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উঠিয়াছে। বিচিত্র প্রবন্ধ'"এর “নববর্ষ”, “কেকাধ্বনি”, 'আ্রাবণসন্ধ্যা', পাগল? 
প্রভৃতি কবিমানসরাগরঞ্রিত প্রবন্ধে “যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে 
কবির একটি বিশেষ ভাবান্থ সৃতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি অতফিত উৎক্ষেপণ, স্বপ্রাতুর 
কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যলৌন্দর্ষের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে।” এই প্রবন্ধগুলিতে বিষয় গৌণ, বলিবার ভঙিটাই মৃখ্য। এক 
কথায়, গগ্ তাহার শ্বভাবধর্নকে কিছুমাত্র ক্কু্র না করিয়! কাব্যিক অন্থরঞ্জনে 
সামান্তকে যে অসামান্য করিয্বা তুলিতে পারে, এই প্রবন্ধগুলিতে উহার 
কালজয়ী স্বাক্ষর বর্তমান। চেনা জগংকে অচেনার রহস্যে মগ্ডিত করিয়া 
'পিপিকা'র প্রবন্ধসমু রচিত। ইহার গগ্যভঙ্গি উচ্ছুসিত কল্পনালীলায় 
কবিতার সীমান্ত স্পর্শ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের গণ কবিতার প্রথম স্চন! 
“লিপিকা'তেই হয়। 

প্রাবন্ধিক ররীন্্রনাথের পরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অপেক্ষা বিন্দুমাত্র 
নান নছে। এক্ষেত্রেও বাংল] সাহিত্যে তিনি ভান্বর ভাস্করের মতো.একক 
মহিমায় বিরাজমান । কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, গগ্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন চির 
আনন্গবাদী ও আশাবাদী । জীবনপ্রান্তে আসিয়া আঁশি 
বৎসর বয়সেও “সভ্যতার সংকট, প্রবন্ধে তিনি লিখিয়া- 
ছিল্লন “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানে!। পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা 
করব। আশা করব, মহ্াপ্রলয়ের পরে (ৈরাগ্যের মেঘযুক্ত আকাশে 
ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরভ হবে এই পূর্বাচলের 
শ্ছর্ধোদয়ের দিগন্ত থেকে । আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার 
অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম' করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্ধাদা ফিরে 
পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতীকারহীন পরাভবকে চরম বলে 
বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।” অপরাজেয় মানুষের কথাই 
রবীন্দ্রনাথের সকল রচনায় বার বার ধ্বনিত হুইয়াছে।. রবীন্দ্রনাথ মানরভার 
অহতম শিল্পী। 


উপসংহার 


চি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
| প্রশ্নাবলী 


১। ববীন্দ্র-সমালোচনার সুন্ণশিত1 ও উৎকর্ষ প্রতিপয় করিয়৷ একটি 
নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। (66 3.8.) 

২। বাং! ছোটগল্লে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
(64 73.$.) 

৩। বাংলা উপস্তাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্দ্রের তুলনামূলক 
আলোচনা! করিয়! একটি নিবন্ধ রচনা! কর। (64 &18. 7.4.) 

৪| বাংল! নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ 
নিবন্ধ রচনা কর। (65 2. &.) ১ 

৫| রবীন্দ্রকাব্যধারার আবির্ভাবের সহিত" উনবিংশ শতকের বাংল 
গীতিকবিতাধারার ঘোগাযোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা কর। (64 11.8.) 

৬। বাংলা এতিহাসিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে “বস্িমূচ্, রমেশচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার কর। (68 71.4.).।', 

৭| বুবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে বাংল৷ নাট্যসাহিত্যের যে বিকাঁ.-ঘটিয়াছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (68 14.4.) পুত 

৮| ববীন্দ্রনাথের বপক-সাক্কেতিক নাট্যগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া 
রবীক্জ-গ্রতিভার যৃল্যায়ণ কর। 

৯| রবন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও বসোৎকর্ষের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও। (66 9.4.) 

১০। বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ ও গুণগত 

নিরূপণ কর। 2 

১১। “বাংলা সমালোচন! সাহিত্য রবীন্ত্র-প্রতিভার আলোকে সমূজ্জল।” 
- উীকটি উপযুক্ত তথ্য সহ আলোচনা কর। 

১২। টীকা লেখ £-- 

ভান্ুসিংহের পদাবলী (68, 64 ০৪, 66 ঢ.ঢ.), চতুরজ (62 .8.), 
তাদের দেশ (68 8৫8.) প্রজাপতির নিবন্ধ (66 14.8.) প্রায়শ্চিত (64 1.8.) 
ভাকমবর (€? 0.0., আকাশ-প্রদীপ, শালী, চোখের বালি, কালাস্তর» 
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